



With compliments from — 


ssociated Tube Wells (india) 
Private Limited 






12, Scindia House Area Office : 9/1, Darga Road 
; New Delhi-1 Calcutta-17 
Phone: 


46546 & 46547 44-7395 


T Pioneers i in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling Equipment 
(Mechanical & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Cisterns with 
ISI Quality Mark, Bench and Pipe Vices, Chain Pully Blocks, 
a: Winches upto 25 tons capacity, Seemless and 
pe Welded Pipes ete. 
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কৃষি সংবাদ 
doe সারে ফলন বাড়ে 


l বৈশাখ মাসে বৃষ্টির সাথে সাথে একর পিছু ৫৫ কেজি সুপার ফসফেট জমিতে ছড়িয়ে 
[লাঙ্গল চালিয়ে ১৪।১৫ কেজি ধইঞ্চার বীজ বুনে দিন | 

| বৈশাখ মাসে বৃষ্টি না হলেও শুকনো জমিতে eta বীজ সুপার ফসফেট সহযো 
যায়। যতদিন বৃষ্টি না হয় বীজ মাটির মধ্যে সঙ্গীব থাকবে এবং বৃষ্টি হলেই বাড়তে 


যসব অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা আছে সেখানে পরবর্তী ফসল লাগাবার দেড় মাধ : 


err গাছ ৩৪ ফুট Up হলে মই দিয়ে মাটিতে শুইয়ে লাঙ্গল দিয়ে চষে fa! . 
দেবার পর পরই জমি কাদ। করে ধান রোযা যায়। বা 
ধইঞ্চা গাছ খরা বা অতিবৃষ্টি সহা করতে পারে । তাছাড়া নোনা জমিতেও এই | 


ধইঞ্চা বীজের জন্য এ, ই, ও, বা গ্রামসেবকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন I 


- মনে রাখবেন 


সবুজ সার ব্যবহারে একর প্রতি প্রায় ৪ মণ ধান বাড়তি পাওয়া যায় 
ও 


রাসায়নিক নাইট্রোজেনঘটিত সার কম লাগে। 





নিজেৰ সবজি নিজেই উৎপাদন করুন 


এখনই জমি তৈরি করে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে ঢেঁড়স, পু'ইশাক, ভাটাশাক, 
লা, মূলা, বিজ্ঞ! ও বরবটি আপনার বাগানে লাগাবার ব্যবস্থা করুন। 


কলিকাতা, পৌরসভা এলাকাতুক্ত নাগরিকগণ প্রয়োজনীয় সবজি বীজের জন্য | 
ফিস, এণ্ডারসন হাউস, আলিপুর, কলিকাতা-২৭ ( ফোন নং ৪৫-১৭৬১ এক্স্টেন্ষন্৮ 
ae অথবা a 
জেলা কৃষি অফিস, বারাসত ( ফোন নং ৬১-৭৩৬৯ )--এই ঠিকানায় যোগাযোগ | 
অন্যান্য এলাকার বাসিন্দাগণ সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি অফিস অথব। নিকটস্থ ব্লক ডে 
ফিসের সহিত যোগাযোগ করুন। - 

















চাহিদা এবং ঘাটতির মধ্যে যে 
ছে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাতে 
য় তারজন্ বিশেষ ভাবে চেষ্টা 
O উৎপাদন বাড়ানোর প্রধান পথ 
চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়ে ৷ 
একর প্রতি গড় ফলন বাড়িয়ে। 
অর আয়তনের তুলনার যত বেশী 
হয় ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্যে 
এ রাজ্যে চাষের জমির পরিমাণ 
1 সস্তবও নয়। -_তাই উৎপাদন 
॥ একর প্রতি গড় ফলনই বাড়াতে 








অন্যদেশ যেমন জাপান, 

| ইত্যাদি দেশে চাষের জমির 
নোর চেয়ে একর প্রতি গড় ফলন 

পরই জোর দেওয়া হয়েছে এবং 

আমাদের দেশের তুলনায় অনেক 
ৃ টা রে 
প্রতি গড় উৎপাদন যাতে বাড়ে 








২০৯টি ব্লকে নিবিড় aata চায়ের A 


তার জন্ তৃতীয় দরকার শুরুতে vor 
নিবিড় চাষ কার্যস্থচী নেওয়া হয়েছে। 
জেলার কাজের অভিজ্ঞতার Hoe ; 
১৯৬৪-৬৫ সালে আরও দশটি জেলায় নি 
কার্যস্থচী নেওয়া হয়। এই দশটি জেঃ 
উপযুক্ত এলাকা বেছে নিয়ে কাজ কর! হচ্ছে 
এখানে প্রধান শস্য যেমন ধান, গম, প 
ডাল, আলু ও সরিষ! ইত্যাদি উৎপন্ন ক' 
ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে 
রাজ্যের ২৭টি জেলার মধ্যে ১১টি জেলার 






















নেওয়া হয়েছে। ৃ 
এই সব নিবিড় এলাকায় যে জাতে 
ধানের বীজ ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে বেশী সার 
ব্যবহার করা যায় না। বেশী সার ব্যবহার করে 
দেখা গেছে যে গাছ খুব বড় হয় ও মাটিতে সুয়ে 
পড়ে এবং ফলনও তত বাড়ে না। 
সেইজন্য কয়েক বছর ধরে চেষ্টা কর: 


হচ্ছে এমন বীজের জন্য, যার ফলন খুব বেশী 









- এছাড়া বোরোধান | হিসাবে 
াঠিশাল আমন ধানের চেয়ে বেশী ফলন দেয় 
তাও পরীক্ষা করে দেখা গেছে | এইসব জাতের 
ধান একর প্রতি ৫০ থেকে ৭০ মণ ফলন দেয়। 
আরও কতকগুলি নতুন বিদেশী বীজ যেমন 
| তাইচুউ নেটিভ-১, তাইচুউ-৬৫, টাইনান-৩ 
প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা 
করে দেখা হয়েছে। কতকগুলি জায়গায় এই 
_ বীজ থেকে একর প্রতি ৬০ থেকে ৮০ মণ ফলন 
oo পাওয়া গেছে। মালদার বীজ খামারে চাষ 
করে দেখা গেছে AEA ভুট্টা-_গঙ্গা-১০১, একর 
তি-_৫০ থেকে ৬০ মণ ফলন দেয়। অর্থাৎ 
সাধারণ জাতের চেয়ে ফলন প্রায় তিন থেকে 
চারগুণ বেশী | 
এই উন্নতজাতের বীজের চাষে বেশী 
রাসায়নিক সার ব্যবহার কর! দরকার ।_বেশী 
সার ব্যবহার করলেও এই বীজ গাছ বড় হয় 
a. না। ফলে মাটিতে পড়ে যাওয়ারও সম্ভাবন! 
থাকেনা এবং অল্প জমিতে অনেক বেশী শস্য 
- পাওয়া E — 
তাই ঠিক হয়েছে চতুর্থ পরিকল্পনা কালে 
__ এই অধিক উৎপাদনশীল জাতের বীজের চাষ 
রে ্‌ করা হবে। যেমন তাইটুউ-৬৫+ টাইনান-৩। 
O লাঠিশাল বোরো হিসাবে কালিম্পং-১, 


















A নার-৬৪, স সঙ্কর টা গঙ্গা-১০১। 


আছে এবং প্রাকৃতিক অবস্থা অস্ত 


এন, সি ৬৭৮, এন, সি ১২৮১, গম, মেক্সিকো! 








প্রায় চাষ করার জন্য উপযুক্ত: স 
তৈরি করা হয়েছে । এই ১১টি 
আবার যেখানে সেচের Ge 





জায়গায় প্রথম এই বীজের চাষ কঃ 
এই FÁNI সার্থকতা খুব 
করবে কর্মীদের দক্ষতা ও এই কা 
ওপর ৷ কর্মীদের কাজটি সম্বন্ধে Se 
যাতে হয় তার জন্য প্রশিক্ষণের 
কার্যস্থচী ও চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে 
জ্ঞান দিলেই হবেনা । হাতে » 
পাওয়া দরকার । কর্মীদের af 
তাই ব্যাপক ব্যবস্থা কর! হয়েছে 
প্রতিস্তরের সরকারি কর্মচারী a 
দেওয়া হবে। এই শিক্ষা যত তাজ 
শেষ করা হবে, যাতে মরশুচে 
কৃষকরা কাজ আরম্ত করতে পারে 
এই BE সুষ্ঠুভাবে কষ্ট 
গেলে সবচেয়ে প্রয়োজন হবে জর 
রাসায়নিক সারের । কৃষক T, 
পরিমাণ সার সময়মত পান, { 
সরকার থেকে করা হয়েছে । এ: 
পোকা দমনের জন্যও 5 তু 
ব্যবহারের যন্ত্রের সরবরাহের ক! 
হয়েছে। কৃষক বেশী করে eh 














টু কৃষকভাইরা এই নতুন কাজ ' শুরু করুন, 3 
ই. ভাইদের কাছে শুধু এই অনুরোধ 17 





শুভ কামনা জানাই সব | কৃষকভাইদের e 
আশা করবো আমাদের কৃষক ভাইরা তা. কৃষকবন্ধু সরকারি aima ‘ 





প্রাণ 


এ আমার শরীরের শিরায় শিরায় 

যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায় 
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিখ্বিজয়ে, 
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে-_ 
নাচিছে ভুবনে-_সেই প্রাণ চুপে চুপে 
বনুধার মৃত্তিকার প্রতি রোম কুপে 
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে TITA, 
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে ; বরষে বরষে 
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু_সমুদ্র-দোলায় 
ছুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাটায়। 
করিতেছি অনুভব, সে WAY প্রাণ 
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান। 
সেই যুগ ষুগান্তের বিরাট স্পন্দন 
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন। 


_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 








রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব এবং আভিজাত্য 
'জনবিদিত; কিন্ত তিনি যে প্রায় অর্ধ- 
শতাব্দীকাল এদেশের কৃষি ও কৃষকের 
বস্থার উন্নতির জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করেছেন 
_যেবিষয়ে সম্ভবতঃ অবগত আছেন মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন গুণশ্রাহী। অনেকেরই আবার 
ধারণা যে, রবীন্দ্রনাথ কৃষি-বিষয়ে চিন্তা মাত্র 
ছেন, কিন্ত হাতেকলমে কাজ কিছু 
ননি; এ ধারণা যে কতটা ভুল তা নীচের 
TBA থেকে বোঝা যাবে । মস্কো 
ভবনে রাশিয়ার একজন চাষীর সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন £ 
প্রশ্ন ( রবীন্দ্রনাথের প্রতি )--“তুমি তো লেখক, 
তোমাদের চাষীদের কথা কি কিছু 
লিখেছ? ভবিষ্যতে তাদের কি 
গতি হবে ?” 

উত্তর (চাষীর প্রতি )--শুধু লেখা কেন, 
ৃ তাদের জন্য আমি কাজ ফেঁদেছি। 
আমার একলার সাধ্যে যতটুকু 
সম্ভব তাই দিয়ে তাদের শিক্ষার 
কাজ চালাই । পল্লীর উন্নতি সাধনে 
তাদের সাহায্য করি, কিন্তু 
তোমাদের....তুলনায় আমার উদ্যোগ 
যৎসামান্য 1”? 








শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম আদর্শ কেন্দ্ররূপে 


শ্রীচিত্বরঞ্জন দেব 
















রবীন্দ্রনাথের “বিশ্বভারতী আজ দেশে ও বিদেশে 
স্থপরিচিত। এরই ভিত্তিস্থল শান্তিনিকেতনে 
রবীন্দ্রনাথ একদা ‘Department of 
Agriculture, Santiniketan («tfefcaea - 
কৃষিবিভাগ) নামে যে একটি স্বতন্ত্র কর্মকেন্দ্র 
স্থাপন করেছিলেন, বর্তমানে ‘caer’ নামে 
পরিচিত স্থান এবং পল্লীসংগঠন-বিভাগ' নামে 
প্রচলিত কর্মকেন্দ্রটির পুরনো দিনের ইতিহাস 
অনুশীলন করলেই সে সত্য প্রমাণিত হবে। 
বর্তমান প্রবন্ধে যথাস্থানে এ-বিষয়টির 
আলোচনা থাকবে | 
রবান্দ্রনাথের কৃষি-প্রয়াসের কথা বলতে 
গিয়ে প্রথমেই আমাদের অনুমান হয় যে তিনি 
কৃষি-বিষয়ে আকৃষ্ট হয়েছেন প্রধানতঃ তিনটি 
উপলক্ষ্যে; প্রথমতঃ সহর কলকাতা থেকে 
তিনি যখন গ্রামাঞ্চলে এলেন পৈত্রিক জমিদারি 
দেখাশোনার কাজে তখন কৃষিজীবী প্রজাদের 
সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ যোগ | a 
এই প্রজাদের প্রতিদিনের দুঃখবেদনা 
কবির মনকে এমনভাবে স্পর্শ করল যে এর 
প্রতিকারের চিন্তা চিরস্থায়ী হল রবীন্দ্রনাথের ৷ 
অসাধারণ মানবগ্রীতি ও অপার মমতায় ; কারণ, : 
“যখন আপনার মধ্যে অন্যকে ও অন্যের 
মধ্যে আপনাকে পাই তখনই সত্যকে 
পাই_তখন আর গোপনে 
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— a মানুষ অপ্রকাশিত | পরস্পরের মধ্যে 
~ পরস্পরের আত্মোপলন্ধি যতই সত্য হতে 
থাকে, ততই: সভ্যতার যথার্থন্বরূপ 
পরিস্ফুট হয়।”২ 

a তথাকথিত অশিক্ষিত গ্রাম্য চাষাভূষোর 
জন্য অভিজাত শহুরে ভদ্রলোকের এই 
_আত্মোপলব্ধি যে মানব সত্য ও মানবসভ্যতারই 
অন্তর্গত সে-কথা তিনি জানতে পেরেছেন ভারতের 
প্রাচীন শাস্ত্র বেদ এবং উপনিষদে | 
পৈত্রিক জমিদারীতে এসে কৃষিজীবী 


ব্যবহার করার, যে a শিক্ষা কতি আমাদের 


কাছে দাবী করে এবং নাগরিক ভদ্দর- 


শ্রেণীর রীতির কাছে যেটা উপেক্ষিত ৃ 


অবজ্ঞাভাজন তার অভাবে দুঃখ আমার aS 


জীবনে আজ পর্যন্ত অন্নুভব করি। তাই 
সে সময়ে আমি কলকাতা শহর প্রায় : 
বর্জন করেছিলাম । তখন সপরিজনে 
থাকতেম শিলাইদহে...1৮৪ 
মানবজীবনের সার্থকতা-সাধনের পক্ষে 





- প্রজাদের সঙ্গে পরিচিত হবার পর একখানি উপযোগী একটি অজ্ঞাতস্থানে যেন তিনি এসে 


“আমার এই দরিদ্র চাষীপ্রজাগুলোকে 
দেখলে আমার ভারী মায়া করে, এরা 
যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো 
নিরুপায় । তিনি এদের মুখে নিজের 
হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর 
গতি নেই 1...যারা বলে, কোনোকালে 
পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবনধারণের 


কতকগুলি মূল আবশ্যক জিনিষও বণ্টন 


করে দেওয়া নিতাস্ত অসম্ভব অমূলক 


Oo কল্পনামাত্র, কখনোই সকল মানুষ খেতে- 
পরতে পাবে 'না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ 
চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর কোনো 


টপ নেই-_তারা ভারী কঠিন কথা বলে 1” 


গ্রামে এসে, গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশের z 
: প্রতি safes হয়ে secre men, 


» পে তিনি লিখেছেন, পৌছলেন। কৃষিজীবী প্রজাদের প্রতিমুহুর্তের 


সঙ্গী হয়ে উঠলেন তিনি । শিক্ষিত ভদ্রসমাজের 
উপেক্ষিত অবজ্ঞাত এই মানুষগুলোর সঙ্গে 
থাকার বেদনাপূর্ণ যে সুখ তার প্রকাশ ঘটেছে 
নিয়োদ্ধত বলিষ্ঠ ভাষাষ, 


“শিলাইদহে কুঠিবাড়ির চারদিকে যে 


জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল 
প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় 
লেগেছিলেম। এই পরীক্ষা ব্যাপারে 


সরকার কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের 
সহায়তা অত্যধিক পরিমাণেই মিলেছিল | 
তাদের আদিষ্ট উপাদানের তালিকা দেখে 
চাষীরা হেসেছিল, তাদের হাসিটা 
টি'কেছিল শেষ পর্যন্ত । কিন্তু তার 
চেয়েও প্রবল abas নীরবে ধ্বনিত 
হয়েছিল চামরু-নামধারী এক-হাত-কাটা 











চাষীদের কাছাকাছি থেকে তাদের চাষের 
ও জীবনের উন্নতি যাতে ঘটে সেজন্য রবীন্দ্রনাথ 
বিষ্যতের কথাও ভেবেছিলেন এবং নিজের 
কে তার সঙ্গে সঙ্গে রেখে কৃষির কাজে তার 
আগ্রহ-সঞ্চারের চেষ্টা করেছিলেন | সে-কথা 
স্মরণ করে তিনি একই প্রসঙ্গে বলেছেন, 
“staat সম্বন্ধীয় যে সব পরীক্ষা ব্যাপারের 
__ মধ্যে বালক বেড়ে উঠেছিল তারই একটা 
নমুনা দেবার জন্যে এই গল্পটা বলা গেল; 
পাঠকেরা হাসতে চান হাসুন, কিন্ত 
একথা যেন মানেন যে শিক্ষার অঙ্গরূপে 
এই ব্যর্থতাও ব্যর্থ ay |” 

এখানে উল্লিখিত বালকটি কবিপুত্র ate 
নাথ ঠাকুর । পরবর্তী কালে শান্তিনিকেতন থেকে 
বেশিকাপর্ব উত্তীর্ণ হবার পর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে 
INANA এবং কবির বন্ধুপুত্র সুভাষচন্দ্র মজুম- 
দার কবির অভিপ্রায় অনুসারে কৃষিবিদ্ভা-শিক্ষার 
জন্য আমেরিকার ইলির বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে- 
ছিলেন | সেখানকার অধ্যয়ন শেষ করে দেশে 
রে এলে (১৯১০খুঃ) রখীন্দ্রনাথ শিলাইদহে 
পিতার প্রতিষ্ঠিত কৃষিক্ষেত্রে কাজে নিযুক্ত zA | 
চাষীদের জন্য কবির মমতা যে একদিন 
[জার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল তার নিদর্শন 


| Fa দেবালয়ের কোণে 5 
| কেন আছিস « ওরে রে! 
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে 
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে 
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে 
দেবতা নাই ঘরে। 
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে 
করছে চাষা চাষ 
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ 
খাটছে বারোমাস 1৮৬ 
চাষী ও চাষকে তিনি eren ও তার 
স্থষ্টির সঙ্গে যেন তুল্যমূল্য জ্ঞান করেছেন। 
এজন্যই চাষীর প্রতি অপর সাধারণের অবজ্ঞা 
ও aga রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল | 
একদিক দিয়ে চাষীকে আমাদের সকলের চেয়ে 
উচ্চ মর্যাদা পাবার যোগ্য, সে-বিষয়ে, তিনি 
যুক্তি উত্থাপন করেছেন, 
“চাষী ছাড়া আমরা অন্য যাহারা আছি, 
বাক্য ছাড়া কোন প্রকার উৎপাদনের 
প্রায় কিছুই করিতেছি না।...সমাজের 
নিয়স্তরের চাষী যাহা ফলাইতেছে, 
উপরিস্তরের লোক নান বৃত্তি অবলম্বন 
করিয়া তাহাদেরই সেই ফসলের ভাগ 
লইতেছে, দেশের অল্প ধন নিয়ত গ্রহণ 
করিতেছে, তাহার পরিবর্তে কোন ধন 
দেশকে ফিরাইয়া দিতেছে না 1৮" ae 
সমাজের সকলের অন্ন জুগিয়েও তারা 











































SAS অপমান সয়েছে ; যারা শক্তিমান 
তারা অনেক অত্যাচার করেছে, তার ছবি 
আমি নিজেই দেখেছি ।”৮ 

সেই অত্যাচারিত মানুষের প্রতি 
O জমবেদনায় কবির কণ্ঠ দৃপ্ত হয়ে উঠেছে 
_. নিয়লোদ্ধত কবিতায়, 
“হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের 
করেছ অপমান 
"অপমানে হতে হবে তাহাদের 
সবার সমান | 
বিধাতার রুদ্ররোষে 
ছুভিক্ষের দ্বারে বসে 
ভাগ করে খেতে হবে সকলের 
সাথে অন্নপান ৷”? 
আজ দেশের পরিস্থিতির কথা ভেবে 
দেখলেই বুঝতে অনুবিধে হয় না যে কবি 
রবীন্দ্রনাথ কতদুর সত্যদৃষ্টি-সম্পন্ন মনীষী 
ভিলেন কবি জানতেন, 
“কৃষিজীবী দেশের পক্ষে বিশেষ দরকার 
tqo সঞ্চয় । অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, 
বাহিরের হাটে মূল্যের পতন, আকস্মিক 
উৎপাত মাঝে মাঝে অনিবার্ধ। সে স্থলে 
Saul পূর্বনঞ্ষিত সম্বল হাতে না থাকিলে দল 
-Afin নিরুপায়ে মরিতে হয়। সেই 
দারুণ দৃশ্যই আমাদের চোখে 
o পঁড়িতেছে।৮১, 





“আমাদের সমাজে যারা a তারা 


শক্তির আশ্রয়, a গক্তিই সভ্যতার | 
মানুষের শক্তিহীন হয়ে বেঁচে থাকার নতো : 






থেকে জি পাবার উদ্দেশ্যেই করি একদিন 
বলেছিলেন, 

“অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, 

চাই মুক্ত বায়ু, 
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জল 
পরমায়ু, 

সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট...।৯১১ 

এটি কবির প্রার্থনা ? অথবা দাবী । কিন্তু 
সে প্রার্থনা বা সে দাবী কার কাছে ? নিজেদের 
কাছে কি? না চাষীভাইদের কাছে? এখনও 
পর্যন্ত আমাদের চাষীর উপরই নির্ভর করতে 
aq; কিন্তু চাষী যখন বিপদে পড়ে তখন সে. 
যে কার উপর নির্ভর করবে--সেকথ৷ জানে 
না। গলদঘর্ম হয়ে দিনরাত রোদবৃষ্টি মাথায় 
নিয়ে তারা খাটে-ফসল আজও যায় মহাজনের 
ঘরে । নিজেদের শ্রমাজিত বস্তু নিজেরা ভোগ 
করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এই m 
সমর্থন করে বলেন, 

“আমাদের দেশে চাষীর বিপদ কেবল যে 

নৈমিত্তিক তাহা বলিতে পারি না, তাহ! 

নিত্য । টানাটানি প্রতিদিনই চলিতেছে | 

তাই Bee দূরে থাক খণের দায়ই 

বাড়িয়া চলিয়াছে, বর্তমানের দায়ে 





[গ অন্বেষণ যে করেছে তার প্রমাণ আছে 


FE নাটকের অংশে, 
; afin বল শীঘ্র কী হয়েছে। 
দেবদত্ত কিছু না, কিছু না। 
অভদ্র, অসভ্য যত বর্বরের দল 
মরিছে চীৎকার করি ক্ষুধার 
তাড়নে। 
সুমিত্ৰা আহা, কে ক্ষুধিত ? 
qare দীন প্রজা যত 
চিরদিন কেটে গেছে অর্ধীশনে যার 
আজে! তার অনশন হলনা অভ্যাস, 
এমনি আশ্চর্য! 
মিত্রা ।__হে ঠাকুর, এ কী শুনি! 
ধান্যপূর্ণ ayaa, তবু প্রজা কাদে 
অনাহারে ? 
|--ধান্য তার বসুন্ধরা! যার 
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা! 1১৪ 
জলন্ধরের রাজা বিক্রমদেবের বাল্যসখা 
পুরোহিত দেবদত্ত রাজার অনুগ্রহাধীন হলেও 
faz প্রজাদের তিনি সমব্যথী। তার 
উক্তিতে পরোক্ষে প্রজাদের বেদনাই ব্যক্ত 
হয়েছে | 
- এই চিত্র বাংলার পল্লীর চাষী, SrA, 
জলে, জোলা জাতীয় মানুষদের জীবনের | 
mare পৈত্রিক জমিদারিতে থাকাকালে 
নর পর দিন এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন, 


দিতে হবে ভাষা_-এই সব ব আস্ত শুক 


ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা e 

কবি এই প্রতিশ্রুতি পালনের কথা 
কিছুতেই ভুলতে পারেননি জীবনে। তাই 
সাহিত্য সাধনার অপরিমেয় শক্তির পাশে 
আহবান করলেন অফুরস্ত কর্মপ্রেরণাকে |. কাজ 
করে চললেন অপ্রতিহত গতিতে । তার প্রমাণ 
আছে নিয্নোদ্ধত পত্রে, ' gue 

“আমার চাষবাসের কাজও মন্দ চলিতে 

না। আমেরিকান ভুট্টার বীজ আনাইয়া 

ছিলাম_-তাহার গাছগুলা দ্রেতবে 

বাড়িয়া উঠিতেছে। মাদাজি সরু 

রোপণ করাইয়াছি, তাহাতেও কো 

অংশে নিরাশ হইবার কারণ দে 

am? 

কেবল YE আর ধানের চাষই 
রেশমের চাষের কাজেও হাত লাগিয়েছিলেন। 
তার প্রমাণ, টি 
শ্রীযুক্ত অক্ষ on মহাশয় 
কুক্ষণে ২০টি রেশমের গুটা আমার রে 
ফেলিয়া গিয়াছিলেন, আজ ছুইলক্ষ 
ক্ষুধিত কীটকে দিবারাত্রি আহার এবং 
আশ্রয় দিতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া 
উঠিয়াছি--দশ বারোজন লো 
তাহাদের ডালা সাফ 








যাগ ea নেবার নিযুক্ত I 
আমাকে সে দিনের মধ্যে দশবার করিয়া 
টানাটানি করে- প্রায় পাগল করিয়া 
তুলিল Pss 

২. শিক্ষিত সম্প্ৰদায় কর্তৃক উপেক্ষিত চাষ- 
: বাস-জাতীয় সকল রকমের কাজের মধ্যে কবি 
নিজেকে নিযুক্ত করে একথাই হতাশ দরিদ্র- 
O অসম্মানিত শ্রমজীবীদের বলতে চেয়েছেন যে 
তারা যেন তাদের আত্মশক্তিটুকু বিসর্জন না 
য়--তারা যেন কোনোক্রমেই নিজেদের আর 
ন তুচ্ছ’ জ্ঞান না করে। শুধু তাই নয়, 
[সীর জীবিকার পদ্ধতির গতান্থ্গতিকতার 
রা পরিবর্তনের চিন্তাও ছিল তার মনে। 
সে সমস্ত কাজ কোনটি কিভাবে করলে ভালো 
_ হবে এই নিয়ে সারাক্ষণ তিনি বিব্রত থাকতেন 
2 তার জমিদারিতে। দীর্বকালের যে সমস্যা 
তার সমাধান তু’চারদিনে হয় না। তবু তিনি 
ধৈর্য হারাননি | 

এ সময়ে আরও একটি চিন্তা ছিল তার 
A প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে 
একটি Rata স্থাপনের সংকল্প করেছিলেন। 
সে সংকল্প সাধিত হল; পিতৃদেব মহষি দেবেন্দ্র 
O aAa সাধনাশ্রম শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা 
ও করলেন তার পরিকল্পিত বিদ্যালয় । নাম 
: দিলেন wait শিলাইদহে যে 
a ছিল, বলতে গেলে সেটিই উঠে 
এল শান্তিনিবে কতনে ? কিন্তু দিলাইদহের 





















ios fim ও হাতেকলমে een 


সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। ~ 


শাস্তিনিকেতনেই সেই চেষ্টা সফল করা m 


কিনা ভেবে দেখতে MINTAA 1 


তখনও দেশ ছিল বিদেশী শাসকদের : 


হাতে 1 সেজন্য দেশের সর্বত্র স্বাধীনতার একট! 
আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল । 
আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কোনো কোনো 
বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের 
রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন দেহমনের আমূল-সংস্কার 
-স্বাবলম্বনের দীক্ষা। অন্যান্তরা জোর 
দিয়েছিল বিদেশী তাড়ানোর ব্যাপারে । সেই 
সময়েই তিনি লিখলেন “ম্বদেশীনমাজ' প্রবন্ধ 
(১৯০৪ খুঃ)। উক্ত প্রবন্ধে যেসকল কথা 


সেই. 


মতপার্থক্য ছিল। : 


বলেছিলেন, তারই কিছু কিছু তিনি কাজে 
পরিণত করে দেখালেন তার পল্লীসংস্কার কেন্দ্রে 


-শিলাইদহে। 


এমন সময় ঘোষিত হল বঙ্গভঙ্গের আদেশ 


(১৯০৫ )। 
উঠল দেশ জুড়ে। 


এই আদেশের প্রতিবাদের ঝড় 
ধ্বংসমূলক কাজ দিয়ে 


আন্দোলন সমর্থন করলেন না রবীন্দ্রনাথ ; তিনি 


ধরে রইলেন গঠনমূলক সংস্থা । একখানি পত্রে 
এ বিষয়ে জানতে পারা যায়, 
“িরমপন্থীরা কেবল চরমের কথাই 
ভাবছেন, উপস্থিত কর্তব্য সম্বন্ধে তার! 
একেবারে নিশ্চেষ্ট ।*-"এরা কেবলই কথা 
নিয়ে কলহ করছেন, কাজেই আমার মত 


। আমাদের Bata ২ মধ্যে 
: পল্লীগঠন: কার্ধের দৃষ্টান্ত দেখাব স্থির 
_করেছি। কয়েকজন পূর্ববঙ্গের ছেলে 
. আমার কাছে ধর] দিয়েছে । তারা পল্লীর 
মধ্যে থেকে সেখানকার লোকেদের সঙ্গে 


প্রভৃতি সকল কাজের বাবস্থা তাদের 
নিজেদের দিয়ে করাবার চেষ্টা করছে। 
তাদের দিয়ে রাস্তাঘাট বাঁধানো, পুকুর 


tere, ড্রেন কাটানো, জঙ্গল সাফ 


করানো প্রভৃতি সমস্ত কাজের উদ্যোগ 
হচ্ছে 17১৮ 


এই পাত্রে উল্লিখিত “পল্লীসমাজ'-প্রসঙ্গে 


বক্তব্য এই যে, এই পল্লীসমাজের সংকল্প-পত্রে 
মোট ১৫টি কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছে। তার 
মধ্যে ছু'টি কর্তব্য নিম্নরূপ s— 


১। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপন 
ও তথায় যুবক বা অন্য পল্লীবাসী- 
দিগকে কৃষিকার্য বা গো-মহিষাদি 
পালন দ্বারা জীবিকা-উপার্জন- 
উপযোগী শিক্ষাপ্রদান ও কৃষিকার্ধে 
উন্নতিসাধনের চেষ্টা । 

২। ছুভিক্ষ-নিবারণার্থে ধর্মগোলা স্থাপন । 

-( দ্রঃ পল্লীপ্রকৃতি 

গ্রন্থপরিচয়, পু. ২২৩) 

পরিহাসচ্ছলে একটি পত্রে লিখেছেন, 

“ঈশ্বর যে কলম চালানোর ভার দিয়েছেন 


ঘরে তুলে আই করে গোলা পূৰ্ণ 
করবার মত সঙ্গতি আমার নেই--আমি 
কৃষাণমাত্র 1৮৯৯ 
একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে যদিও 
তিনি পল্লীর সর্বাঙ্গীন উন্নতিমূলক কাজের 
পরিকল্পনার কথাই বলে থাকেন, তবুও কৃষি ও 
কৃষাণ যেন একটু বেশী স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ | 
পল্লীজীবনে যেসকল ব্যবস্থার উপর কৃষি ও 
কৃষাণের অবস্থার উন্নতি নির্ভর করে রবীন্দ্রনাৎ 
পাবনা প্রাদেশিক সন্মিলনীতে সভাপতির 
অভিভাষণে সে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করে 
বলেছেন, | 
“জোতদার ও চাষারায়ত য দি 
প্রত্যেকে স্বতন্ত থাকিয়া চাষবাস করিবে 
ততদিন তাহাদের অসচ্ছল অবস্থা 
কিছুতেই ঘুচিবে না। পৃথিবীর 
চারিদিকেই সকলে জোট বাঁধিয়া প্রবল 
হইয়া উঠিতেছে ; এমন অবস্থায় যাহারাই 
বিচ্ছিন্ন এককভাবে থাকিবে তাহাদিগবে 
চিরদিনই অন্যের তি ও সা 
করিয়া মরিতে হইবে ৷” ৃ 
এখানেই তিনি সর্বপ্রথম 


কৃষকদের সমবায় প্রথায় চাষের দি 


আকর্ষণ করেছেন বলে মনে হয়। 
তিনি ভাবছিলেন বিদেশে অধ্যয়নর 





















হয়ে এসে যাতে সর্বপ্রযত্তে 
দের g: খছুর্গতি দু দূর করার কাজে 

সমর্পণ করেন, সে আশা পোষণ করেই 
তিনি একখানি পত্রে লিখেছেন, 


: “তোমরা ছুতিক্ষগীড়িত প্রজার অন্নগ্রাসের 
অংশ নিয়ে বিদেশে কৃষি শিখতে গেছ-_ 
ফিরে এসে এই হতভাগ্যদের অন্নগ্রাস 
কিছু পরিষাণেও aff বাড়িয়ে দিতে 

পার তাহলে এই ক্ষতিপূরণ হয়ে মনে 

সান্তনা পাবে । মনে রেখো জমিদারের 
টাকা চাষীয় টাকা এবং এই চাষীরাই 
তোমাদের শিক্ষীর ব্যয়ভার নিজেরা 
O আধপেটা খেয়ে এবং না খেয়ে বহন 


করছে। এদের এই ad সম্পূর্ণ শোধ 
করবার দায় তোমাদের উপর রইল-_ 


নিজেদের সংসারের-উন্নতির চেয়েও এইটে 
তোমাদের প্রথম কর্তব্য হবে ।”২৯ 
eet বোবা যায় যে তখনও কবি 
— A অঞ্চলেই তাঁর আরদ্ধ পল্লীসমাজ ও 
পল্লীগঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন; অস্ততঃ 
তখনও পর্যন্ত কৃষি-সম্বদ্ধে শান্তিনিকেতনে কিছু 
একটা গড়ে তুলতে পারেননি। তার চিঠির 
উত্তরে জামাতা নগেন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে 
শে ফিরে: তিনি নিজের ব্যক্তিগত y- 
7 Jর জন্য কোনো চাকুরি গ্রহণ না করে, 
সাধারণ কৃষিজীবীদের দুঃখ দূর করবার 
তথ করবেন। 



























টা a ও কনিষ্ঠ জামাতা 
FA তারা 


! Aim পারদর্শী আমেরিকায় FARI শিক্ষা সমাপ্ত করে 





তিনি নেন অতঃপর oe লিখেছিলেন ৃ 
(১৩১৬, মাঘ, ২০), এ 
‘aq কাজেরও আয়োজন চলছে। 
যে ক্ষেত্রটি পেয়েছে সেখানে ইচ্ছা করলে 
অনেক উপকার করতে পারবে । দেশের 
নিয়শ্রেণীর লোকদের উন্নতিবিধান করাই 
এখন যথার্থ আমাদের দেশের কাজ । 
এই কাজে তুমিও যদি ওর সঙ্গে যোগ 
দিতে পার তাহলেই রথী কৃতকার্য হতে 
পারবে-এই জন্যে ও তোমাকে চাচ্ছে 
ata কাজে তুমি যদি সহযোগী হতে 
চাও তাহলে ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে। 
চাষাদের সঙ্গে co-operation-4 চাষ | 
করা, ব্যাঙ্ক করা, ওদের স্বাস্থ্যকর 
বাসস্থান স্থাপন করা, খণ মোচন করা, 
ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বৃদ্ধ বয়সের 
স্থান করে দেওয়া, রাস্তা করা, কাধ 
বেঁধে দেওয়া, জলকষ্ট দূর করা, 
পরস্পরকে পরস্পরের সহায়তা ্বৃত্রে 
আবদ্ধ করা, এমন কত কাজ আছে তার 
সীমা নেই। এক জায়গায় যদি আমরা 
এই রকম আদর্শ পল্লী-স্থাপনে কৃতকার্য 
হতে পারি ভবে সমস্ত দেশের পক্ষে তার 
চেয়ে লাভের আর কিছুই হতে পারে | 
না ss 
-aan এ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে তিনিই 





তার পিতা রবীন্দ্র 





কৃষিকেন্দ্রের কাজে নিযুক্ত 
mai রখীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
“আমেরিকায় যে তিনচার বছর পড়ে- 
ছিলেম, সেই সময়ে বাবা [ রবীন্দ্রনাথ ] 
জমিদারিতে প্রজাদের মধ্যে যে এত 
রকমের কাজে হাত দিয়েছেন wi কিছুই 
জানতুম না। বাবার নির্দেশ অনুসারে 
আমি কৃষির উন্নতির নানাবিধ চেষ্টায় 
উঠেপড়ে লাগলুম ।  শিলাইদহের 
কুঠিবাড়ির সংলগ্ন কতক জমি খাস করে 
নিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় একটি আদর্শ 
কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করলাম 1৮২০ 
আমেরিকা থেকে চাষ-আবাদের কয়েকটি 
wifes adama আনিয়েছিলেন এবং 
_শিলাইদহের কৃষিক্ষেত্রে সেগুলো কাজে 
লাগিয়েছিলেন বলে জানা যায়। কবির 
পুত্র সন্তোষচন্দ্র আমেরিকা থেকে কৃষি ও 
গাষ্ঠবিগ্ভায় পারদর্শী হয়ে দেশে ফিরে এসে 
“বোলপুর [ শান্তিনিকেতন ] বিছ্ভালয়েই” পাঁচটি 
গরু নিয়ে একটি ছোটখাটো dairy যে 
খুলেছিলেন সে বিষয়টি রবীন্দ্রনাথেরই একখানি 
পত্র মারফত আমরা জানতে পেরেছি। এ 
. পত্রে রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন ( ১৩১৬, 
৩০ ), 
“বোলপুরে [ শান্তিনিকেতন ] গোর 
রাখার বিস্তর অস্্রবিধা-ঘাস নেই, 
NFI অন্যান্য খাবারও বহুদূর থেকে 


























বিনে প্রয়োজন । নইলে আর কিছুদিন 
পরে চাষের ভয়ানক দুৰ্গতি হবার আশঙ্কা 
আছে | বাংলাদেশের সকল পাড়াগীয়েই 
দুধ-ঘি ga ল্য এবং দুল্্রাপ্য হয়ে উঠেছে, 
শুধু কতকগুলো মশলাগোলা জল দিয়ে 
ভাত খেয়ে বাঙালী কখনও মানুষ হতে 
পারবে p`? 
যে তিনজনকে রবীন্দ্রনাথ বিদেশে কৃষিবিদ্ধা 
শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন তাদের মধ্যে 
দুইজন ( পুত্র রখীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সত্তোষচন্দ্র ) 
১৯১০ সালের মধ্যে ফিরে এসেছেন । রথীন্দ্র- 
নাথ শিলাইদহে কৃষিক্ষেত্রে কাজে লেগেছেন, 
এবং সন্তোষচন্দ্র শান্তিনিকেতনে গোপালন ও. 
ছুপ্ধকেন্দ্র ( Diary ) স্থাপন করেছেন--একথা 
আমরা জানতে পারলাম । তৃতীয় ব্যক্তি 
কবির জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তখনও 
শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেননি । রবীন্দ্রনাথ 
তাকে তাই লিখেছেন, 
“দেশের অবস্থা যতই দেখতে পাচ্ছি ততই 
বুছতে পারছি সর্বসাধারণকে নিয়ে co- 
operative প্রণালী অবলম্বন না করলে 
আমরা কোনোমতেই দাড়াতে পারব না । 
“CATS পাই আয়ার্লাণ্ডে এই সমবায় 
মণ্ডলীর খুব প্রচলন এবং উন্নতি হয়েছে | 
সেখান থেকে Co-operative D: ry 
ae কাজের লাল; r 



























oe প্রজাদের নিয়ে co-operative খোলার 

ভাল ক্ষেত্র আছে-_এই সকল কাজ 
সম্বন্ধেই তোমার আসার প্রতীক্ষা করছি । 
আমি দেখছি তোমার উপরেই atta 
সম্পূর্ণ ভরসা রয়েছে এবং সেই জন্যেই 


সে তোমার Ws ফিরে আসার 

দিকে তাকিয়ে আছে*-(১৩১৬, ফাস্ভুন 
bs | ৩০) pe 

sass সালে রায়পুরের কর্নেল 


— নরেন্দ্প্রসন্ন সিংহের কাছ থেকে দশ হাজার 
_ টাকায় শাস্তিনিকেতনের নিকটবর্তী সুরুল 
গ্রামের কুঠিবাড়িটা রবীন্দ্রনাথ কিনলেন | 
এ প্রসঙ্গে তিনি পরবর্তী কালে বলেছেন, 


“ভেবেছিলুম, শিলাইদহে যা কাজ 

আরম্ভ করেছি, এখানেও তাই করব 1". 

আমার জীবনের যে ছুটি সাধনা, এখানে 
o হয়ত তার একটি সফল হবে ।”২৬ 
এই ARAB সম্পর্কে ১৯১২ সালের, 
oe অক্টোবর তারিখে আমেরিকা থেকে 


_ বরবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে তার কনিষ্ঠা কন্যা মীরা 


দেবীকে ( নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী ) 
লিখেছেন, 

পুলের বাড়িটা তোদের দেবার জন্যে 
.. রথীকে টেলিগ্রাফ করে faf 
OO স্থরুলের বাড়ীতে চাষবাস করে 


o শাস্তিনিকেতনের বাড়িতে যদি তোরা 





আমার | ~ sa আমাদের 


কৃষিকেন্দ্রের অনুরূপ একটি কৃষিকেন্দর ERAEN J 
কৃঠিতে স্থাপন করার মানসে ag বিদেশ- 


প্রত্যাগত 





কৃষিবিদ্ায় পারদর্শী জামাতা 


নগেন্দ্রনাথকেই প্রথম পাঠালেন নূতন সেই 
জায়গায় । yer কুঠিতে তখন ম্যালেরিয়ার 


রাজত্ব । নগেন্দরনাথ 


ঝোপ-জঙ্গল কাটিয়ে, 


মশামাছি তাড়িয়ে সুরুলকুঠিকে বাসোপযোগী oe 


করলেন | 
পারলেন না। তবু amaaa আশার, 
প্রদীপটি তিনি এখানে জ্বালিয়ে রেখে গেলেন | 


সেই আলোতে পথ সন্ধান করে করে অনেকেই 
এসে টুকিটাকি কাজ করতে লাগলেন ৷ 


সুরুলকুঠিতে | 


শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জন্য তখন : 


এদিক ওদিকে ধন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের, তা 
সত্বেও পতিসরের চাষী প্রজাদের জন্য কৃষিব্যাঙ্ক 
খুলতে হল তাঁকে । বন্ধুবান্ধব ও ছ্ু'চারজন 


ধনী মহাজনের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা 


কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে 


ধার করে নিয়ে তবে তা ব্যাঙ্কের কাজে 


লাগালেন। মুলধনের সমস্ত টাকাটাই শতকরা 
৮২ টাকা সুদে নিয়েছেন । 
দেবার বেলায় ১২২ BH নেওয়া হল। ব্যাঙ্ক 
চালাবার খরচের পর লাভ কিছুই রইল না-_ 
তবু প্রজাদের চাহিদা মিটানো গেল না। 
মহাদুশ্চিন্তায় এবং সমস্যায় পড়লেন রবীন্দ্রনাথ । 


এমন সময় দৈবক্রমে তীর নোবেল প্রাইজের 


চাষীদের ধার 


a 



























a টাক! 
ই লাগে-_এমন ছিল কবির ইচ্ছা--কিস্ত 
ইচ্ছা অপূর্ণ রেখেই এখন প্রজাদের দুঃখ দূর 
|] কর্তব্য বলে তিনি বিবেচনা FATA | 
কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও পুত্র রখীন্দ্রনাথ 
দুজনে মিলে কবিকে একটা ভাল পরামর্শ 
দিলেন; সে অনুসারে পতিসর কৃষিব্যাঙ্কে 
নোবেল প্রাইজের টাকাটা শাস্তিনিকেতনের 
বিষ্ভালয়ের নামে জমা রাখা হল। সেই থেকে 
₹ বিষ্যালয়ের একটা নিদিষ্ট আয় দাড়াল নোবেল 
প্রাইজের টাকার স্থদরূপে বাষিক আট হাজার 
টাকা কিন্ত যখন Rural Indebtedness- 
আইন প্রবর্তিত হল, তখন পতিসর কৃষিব্যাঙ্কের 
কাজ গেল বন্ধ হয়ে। প্রজাদিগকে প্রদত্ত 
কা আদায় হল না। শেষ পর্যস্ত নোবেল- 
প্রাইজের ডিপজিট-রাখা টাকাটাও সম্পূর্ণ 
ফেরত পাওয়া গেল I 
— agms ১৯১৬ খৃঃ শান্তিনিকেতন- 
O RII থেকে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের 

Dairy স্বরুল-কুঠিতে স্থানান্তরিত হয়। 
O ববীন্দ্রনাথের  ইচ্ছান্থসারে শান্তিনিকেতন 
... বিষ্ভালয়ের একজন শিক্ষক ছু'তিনজন সহায়ককে 
সঙ্গে নিয়ে উল্লিখিত Dairyta দেখাশোনা 
করতে লাগলেন। এইভাবে টিম্টিম করে 
স্বরল-কুঠিতে কবির আশার বাতিটি aaa 
১৯২১ খুঃ পৰ্যন্ত । এ বছরই মার্চ মাসে 
নাথ আমেরিকা ভ্রমণকালে ঘটনাচক্রে 
ন লিওনার্ড এলমহার্্ট নামে কেম্বিখজের 











শান্তিনিকেতন-বিগ্তালয়ের a ইংরেজ euke ~ পেলে ৃ 


ভার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝতে পারলেন 
যে তিনি ভারতবর্ষের গ্রামে গিয়ে 
কৃষির উন্নতিমূলক কাজ করতে ইচ্ছুক ৷ 
আমেরিকায় Sta কার্যকাল শেষ হলেই তিনি 
ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করবেন--সে কথাও 
বললেন। 

এই ঘটনার পর থেকে ছ'মাসের মধ্যেই 
(১৯২১ সেপ্টেম্বর ) রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন 
শাস্তিনিকেতনে । তার প্রায় তিন মাস পরে 
(নভেম্বর, ২৮) লিওনার্ড এলমহাস্টঁও এসে 
উপস্থিত হলেন কবি সমীপে | 

অত্যন্ত আনন্দিত হলেন রবীন্দ্রনাথ । 
এলম্হা্ট' ও শান্তিনিকেতনের কয়েকজনকে 
নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতি তৈরি করা 
হলো । ডিরেক্টার ও কর্মপরিষদের চেয়ারম্যান 
হলেন এলম্হার্ট ।--রবীন্দ্রনাথ হলেন সেক্রে- 
টারি ও কোষাধ্যক্ষ | 

শান্তিনিকেতনে নবপ্রতিষ্ঠিত. এই 
'কৃষিবিভাগের” প্রথম ছাত্রদলে ছাত্রসংখ্যা 
ছিল ১০, এবং কমাঁদলে কর্মীসংখ্যা ছিল ১১) 
শেষোক্তদের মধ্যে এলম্হার্ট, রখান্দ্রনাথ, 
সন্তোষচন্দ্র, গৌরগোপাল এবং কালীমোহন 
ঘোষও ছিলেন | 

পরের বছর (১৯২৩ খুঃ ) এপ্রিল মাল 
থেকে “ম্থরুলকৃঠি'র পরিবর্তে ‘Sareea’ 
শব্দটি প্রচলিত হয়েছে । শান্তিনিকেতন 


কৃষিবিভাগ'-নামে  শ্রীমিকেতন 










° রিচিত ছিল না। 





নামে a- -বিভাগটি এখন ২ 





ৃ এটিই সম্ভবতঃ পুরনো দিনের 
স্তিনিকেন কৃষিবিভাগ' 1 
৷ প্রীনিকেতন থেকে প্রকাশিত ‘aÀ 


রে বালক’ নামে অপর একটি পত্রিকার ১ম বর্ষের 
২য় সংখ্যায় (১৩৩৬ জ্যেষ্ঠ) নিম্নলিখিত 
বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, 
“কৃষিবিভাগ-দেশীয় যন্ত্রপাতির দ্বারা 
এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে সারের ও 
জল সরবরাহের সাহায্যে অল্প জমিতে 
কি করিয়া বেশি ফসল উৎপন্ন করিতে 
পারা যায় সে-বিষয়ে চারিপার্থের 
0... পল্লীবাপীকে শিক্ষা দেওয়াই এই বিভাগের 
৷ মুখ্য উদ্দেশ্য 1--.--মধ্যবিত্তশ্রেণীর ছাত্র 
ও পল্লীবাসীদিগকে সমবায় প্রণালীতে 
উন্নত প্রকারের qata দ্বারা বেশি 
পরিমাণ জমি কি করিয়া চাষ করিতে 
পারা যায় সে বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য 
বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ২০০০ 
fae জমি লইয়াছেন এবং তদন্ুযায়ী 
o যন্ত্রপাতিও আনাইয়াছেন 1৮-. 
৯৯০৮ খৃঃ পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে 
রীনা দেশবাসীকে বিদেশে প্রচলিত উন্নত- 
O ধরণের কৃষিকার্ষের ব্যবস্থার অনুসরন করতে 
বলেছিলেন, তারপর দীর্ঘ কুড়ি বছর অতীত 
O হয়েছে। শ্রীনিকেতনে নিযুক্ত কৃষিবিদ সন্তোষ 
বিহারী aga লেখা কৃষিবিষয়ক একখানি গ্রন্থের 








_সমালোচন! প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আবার জানালেন 





ব্যাপার কেলবমাত্র 


“আজ ফসল rls t 
চাষীর হাতে নাই। জ্ঞানী বুদ্ধিমান ও ' 
উত্ভাবনপটু যাল্্িকদল ইহাতে মন 
দিয়াছেন। যাহা অন্ধ অভ্যাসের কাজ বি 
ছিল তাহাতে চিত্তের দৃষ্টি পড়িবামাত্র 


আশ্চর্য সফলতা ঘটিয়াছে। আমাদের 
দেশের কৃষির পশ্ড ও কৃষিফলের সহিত 
পাশ্চাত্য দেশের তুলনা করিলে আমাদের 
মাথা হেঁট হইয়া যায়। যে অযোগ্যতার 
বিধিনিদিষ্ট শাস্তি মৃত্যু, সেই শান্তি 
স্বীকার করিয়াও দেশের বুদ্ধি এই কাজে 
একটুও লাগিলনা। উপবাসে মরিতে 
মরিতেও নিরক্ষর চাষীর উপর নির্ভর 
করিয়া রহিলাম ।২? 

রবীন্দ্রনাথ তার যৌবনকাল থেকে কৃষির" 


উন্নতির কথা চিন্তা করেছেন, হাতে কলমে. 


যথাসাধ্য সহায় সম্বল নিয়ে চেষ্টাও করেছেন, 
কিন্ত যেমনটি দেখলে খুশি হওয়া যায়, তেমন 
সফলতা এ দেশের কাজে লাভ হয়নি। তাই . 


দেখি ১৯৩০ সনে রাশিয়া ভ্রমনে গিয়ে 
যখন মস্কো কৃষিভবন দেখলেন তখন 
বলেছেন, 


“আমি বহুকাল যা ধ্যান করেছি, রাশিয়ায়: 
দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে । আমি 
তা পারিনি বলে দুঃখ হল। অল্প বয়সে 
জীবনের যা লক্ষ্য ছিল শ্রীনিকেতনে, 
শান্তিনিকেতনে-তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হোক, 


























ম প্রয়াসের ফসলরূপে তার মৃত্যুর 
১৯৫৪ সালে বিশ্বভারতীতে পুরনো দিনের 
সুরুলকুঠির সেই কৃষিবিভাগের পরিপুরক রূপেই 
₹ হয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে AGRO-ECONOMIC 
RESEARCH CENTRE (কৃষি অর্থনীতি 
গবেষনা কেন্দ্র) এই প্রতিষ্ঠান ভারতের 
পূর্বাঞ্চলের জন্য ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের 
 অর্থান্থকুলো প্রতিষ্ঠিত | 
o শ্ৰীনিকেতন থেকে কৃষি বিষয়ক গবেষনা 
[ক যে সকল PIF হয়েছে তার পরিচয় এই 
TH আপাততঃ দেওয়া হলনা | 
কৃষি প্রয়াসী রবীন্দ্রনাথ বাইরের পৃথিবীর 
% তার কর্মচেষ্টা দ্বারা প্রতিযোগিতায় হয়ত 
জয়লাভ করতে পারেননি; সেটা সম্ভবও নয়; 
| তবু দেশবিদেশের চিত্তজয় করেছেন কৃষিসভ্যতার 
7 1 ঘোষণা করে হলকর্ষণ, বৃক্ষরোপন প্রভৃতি 
উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে | 

বর্তমানে শ্রীনিকেতনে a উৎসবটি 
“হলকর্ষন' নামে পরিচিত, সেটি প্রথমে প্রবর্তিত 
হয়েছিল “সীতোধজ্ঞ' নামে ( ১৩৩৬ শ্রাবণ ২৫) 
রবীন্দ্রনাথ fee হলধারণ পূর্বক ভূমিকর্ষন 
করেছিলেন সেদিন। এই ভূমিকর্ষণকে কি 
কারণে সীতোষজ্ঞ বল! হয় সে কথ। রবীন্দ্রনাথের 
নেই শুনতে পাই, 
ককালে জনক রাজা ছিলেন ভারতীয় 
প্রাচীন সভ্যতার afenn I 


পরত করেছেন: as. তার এহ 


তিনি এই 


eee অগ্নময় ও জানাও রাকে 
নিজের মধ্যে মিলিয়েছেন_কৃষি 
ব্ৰহ্মজ্ঞান ; অর্থাৎ afte ও পারমাথিক 1 
এই ছুয়ের মধ্যেই এক্যসাধনার ছুই পথ। 
সীতা তো জনকের শরীরিণী কন্যা ছিলেন 
না। মহাভারতের দ্রৌপদী যেমনি 
যজ্ঞসম্ভবা, রামায়ণের সীতা তেমনি 
কৃষিসম্ভবা । হল বিদারন রেখায় জনক 
তাকে পেয়েছিলেন । এই সীতাই, এই 
কৃষিবিদ্ভাই আর্ধাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্যে 
রাক্ষস দমনে বীরের সঙ্গিনী হয়ে সে সময় 
সভ্যতার এঁক্য বন্ধনে আর্য-অনার্য সকলকে 
বেঁধে উত্তরে দক্ষিণে ব্যাপ্ত হয়েছিল 1৮২৯ 
রবীন্দ্রনাথ মানব সভ্যতার আগ্রদৃত-__ 
সত্যসন্ধ কবি মনীষী । তিনি সর্বদেশে সর্বকালে 
সকলের সঙ্গে আত্মীয়তায় বাঁধা পড়েছেন।, 
কোনো মানুষকেই তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেননি, 
জগতের অনুপযুক্ত বলে মনে করেননি--'কিণাটুকু 
যদি হারায়, তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায়। এ 
ংসার চলছে সকলকে নিয়েই; সকলেই এক 
মহাযাত্রায় পরস্পরের সহযাত্রী । সেই মহাসত্যটি 
প্রাণের ভিতর থেকে স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ 
বাকী সকলকে তার সেই স্বীকৃতি শুনিয়েছেন 
নিয়োদ্ধত কবিতা কণিকায়, 
“চাষী খেতে চালাইছে হাল, 
তাতি বসে তাত বোনে, জেলে ফেলে জাল-- 
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার 
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার । 
# ক... e 











রাশিয়ার চিঠি। ৫-সংখ্যক পত্র 
তদেব (পরিশিষ্ট), পল্লীপেবা (শ্রীনিকেতন 


উৎসবে কথিত), সমবায় নীতি, ভারতবর্ষে 


সমবায়ের বিশিষ্টতা, পৃ, ২৭ 
ছিন্নপত্র, ৮১ সংখ্যক পত্র 


আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, ৩য় অধ্যায়, 


aj- ৬-৪০ 


৬। গীতাঞ্জলি, ১১৯-সংখ্যক কবিতা 





প্রবাসী, ১৩৩৫ পৌষ “কৃষিবিদ সন্তোষ 
বিহারী ay 

পল্লীপ্রকৃতি, শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও 
আদর্শ 

গীতাঞ্জলি, ১০৮ সংখ্যক কবিতা 


প্রবাসী, ১৩৩৫ পৌষ “কৃষিবিদ সন্তোষ 


বিহারী ay’ 


তেব 


চিত্রা; এবার ফিরাও মোরে 


১৩৭ প্রবাসী, ১৩৩৫ পৌষ “কৃষিবিদ সন্তোষ 
ate 
১৪। রাজা ও রাণী, চতুর্থ দৃশ্য 
১৫) চিত্রা, এবার দিদি মোরে : 


১৪৯ । 


2¢ | 
28 | 


341 
১৮ 
২৯। 


৩০1 


চিঠিপত্র খণ্ড ৬সং খ্যকে পত্র ( on ` 
_ অবলা বস্তুকে ) পল্লীপ্রকৃতি, গ্রন্থপরিচয় 3 











( অজিত চক্রবর্তাকে লেখা পত্র ) তদেব 
( মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখ!) 
পল্লীপ্রকৃতি_মভাপতির  অভিভাষন 
পাবনা সম্মিলনী পৃ-২৪ 

তদেব, পুঃ-২ 

তদেব, গ্রন্থপরিচয় ( নগেন্দ্রমাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা পত্র ) পৃঃ-২৩০ 
GHA, পৃঃ-২৩২ 

তদেব 'রখীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত’ পল্লীর 
উন্নতি £ পিতৃস্থৃতি’ প্রবন্ধের অংশ, 

পৃঃ ২৪৩ 

তদেব, নগেন্দ্রনাথকে লেখা MANA, > 
পুঃ-২৩৩ 
BHA, পৃ? ২৩৪ 

তদেব, শ্রীনিকেতনের rn ও. 
আদর্শ টা 
প্রবাসী, ১৩৩৫ পৌষ কৃষিবিদ নাৰ 
বিহারী বসু 
চিঠিপত্র, তৃতীয় খণ্ড (প্রতিমা দেখীকে 
লেখা ৩৮ সংখ্যক পত্র ) y 
সমবায় নীতি, ভারতবর্ষে সমবায়ের 
বিশিষ্টতা । 





৯ 


জন্মদিনে, একতান। : 








১৯৫৩ সালে ভারত সরকার দেশে 
ধানের ফলন বাড়াবার জন্যে “জাপানী পদ্ধতিতে 
ধান চাষ’ নীতি হিসেবে গ্রহণ করলেন। তখন 
থেকেই ধান উৎপাদনকারী রাজ্যগুলি এ 
পদ্ধতির সাহায্যে ধানের ফলন বাড়াবার দিকে 
সচেষ্ট হলেন। এ বিষয়ে এ পর্যন্ত বহু 
প্রচারপত্র, fee প্রকাশিত হয়েছে ও 
সম্প্রসারণ শাখার মাধ্যমে এখন BEA 
গ্রামাঞ্চলেও ‘জাপানী প্রথায় ধান চাষের" 
থাটি সাধারণ চাষীর কানেও গিয়ে পৌছেছে। 
এ নূতন কথায় চমকপ্রদ একটা আকর্ষণ 
ছ বটে। কিন্তু বহুদিন মাঠে মাঠে কাজ 
রে ও বছর খানেক ধরে জাপানে ধান চাষ 
বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে আমার মনে হয়েছে যে 
‘জাপানী প্রথায় ধান চাষ’ সম্বন্ধে মোটামুটি 
কতগুলি শিরোনামা জানা থাকলেও এদেশের 
অনেকেরই এর তাৎপর্য সম্পর্কে পরিষ্কার 
ধারণা নেই ; যেজন্যে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে 
অনেক প্রগতিশীল চাষীকেও নিরুৎসাহী হয়ে 
পড়তে দেখেছি । gaat উদাহরণ এখানে 
হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। লাইনে ধান চাষ 
পানী পদ্ধতির একটি বিশেষ অঙ্গ । লাইনে 
রুয়ে পরবর্তী পরিচর্যা সময়মত না করায়, 
বাসে একাকার হয়ে গেছে, এমন দৃশ্যও 
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নর ফলন বা বাড়ান 


adau লাল ভৌমিক * 

















CAGI এতে খরচ বাড়া ছাড়া ফলনের দিক 
থেকে কোন উপকারই হবে.না। বেশী সার 
দিয়ে ধান চাষ করা জাপানের আর একটি 
রীতি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার প্রয়োগ 
করায় ধানের ফলন কমে যেতেও দেখেছি । 
জাপানী বিশেষজ্ঞরা নিজেরাও রানাঘাটে ধান 
চাষ করে এ বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন । তাই 
জাপানী প্রথায় ধান চাষ সম্বন্ধে পরিক্ষার 
ধারণার জন্য ধান চাষের IIO উন্নত ধান 
চাষ পদ্ধতি নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে কিছু, 
আলোচনা করছি | l 

AI ফলন নির্ভর করবে তার বংশগত 
গুণাগুণ ও পরিবেশের উপর, যার ভেতর সে. 
বেড়ে উঠবে ; এই ছুয়ের সমন্বয়ে | 

অধিক ফলনের জন্য ধানের যে বিশেষ 
গুণগুলি দরকার সেগুলি হচ্ছে, অধিক fasta 
ক্ষমতা, বেশী পরিমাণে সার গ্রহণ করার শক্তি, 
খাটো এবং নমনীয় কান্তি, জআটোসাটো। শীষ, 
হেলে না পড়া বা ধান ঝরে না যাওয়া ও. 
রোগ প্রতিষেধক শক্তি । | 

পরিবেশ বা যে পারিপাশ্বিক অবস্থাগুলি 
ফলনের উপর প্রভাব বিস্তার করে সেগুলি 
হোল, জলবাযু- যেমন দিনের দীর্ঘতা, উত্তাপ, 
বৃষ্টি, বাতাস প্রভৃতি এবং মাটির গু গুণ, জলের 















ফসলের বংশগত গুণাগুণ ও পরিবেশের 
পারস্পরিক ক্রিয়ার উপরও ফলনের তারতম্য 
OO XAL যেমন ধানের বিয়ান ক্ষমতা যদিও 
বংশগত গুণ, তাহলেও উত্তাপ, দিনের দীর্ঘতা, 
মাটির গুণ, জলেঘ্ধ অবস্থা ও পরিচর্ধা এর 


উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে | 


কাজেই ধান চাষের কলাকৌশল বলতে 


O বোঝাবে কি করে এই সব বংশগত গুণ, 


_ আবহাওয়া পরিস্থিতি ও অন্যান্য পরিবেশের 
o সমন্বয় করা হবে, যাতে সব চাইতে বেশী ফলন 
পাওয়া যায়। ধানের জীবনের বিভিন্ন স্তরে 


বহুদিন ধরে গবেষণা করে জাপানে যে পদ্ধতি 


অধিক ফলনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী 
বলে প্রমাণিত হয়েছে সেটাই আমরা শুনি 
জাপানী পদ্ধতি । এবং এই পদ্ধতির জন্য 
সেদেশে আজ গড় ফলন একর পিছু ৬০ মণ 
. ধান। কিন্ত আমাদের দেশের ভিন্ন রকম 
আবহাওয়ায়, ভিন্ন রকম বীজ ধান নিয়ে, 
সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মাটিতে এ পদ্ধতি 
অনুশীলন করলেই আশানুরূপ ফল পাওয়া 
OO যাবে না; মূলশৃত্র বুঝে ওঁ প্রথার বেশ কিছুটা 
mart করে নিতে হবে এদেশের অবস্থার 
সাথে খাপ খাইয়ে। তবেই এর সার্থকতা 
বুঝতে পারা যাবে 1 
Baw ধান চাষে প্রথমেই আসবে বীজের 
et জাপানে যে বীজ নিয়ে ধানের চাষ 


হয় সে 1 বীজ বেশীর ৭ ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের z 





এদেশে সে ভাত পছন্দ করবে না অনেকেই? 

আমাদের দেশীয় ধান থেকেই জমির অবস্থা 
অনুসারে উপযুক্ত বীজ ধান বেছে নিতে হবে। 
প্রত্যেক জেলা এবং ব্লক অফিসে সে অঞ্চলের 
অনুমোদিত বীজ ধানের তালিকা পাওয়া যাবে । 
নিয়লিখিত ধানগুলি সাধারণভাবে অনুমোদিত 
হয়ে থাকে । আউশ ধান-_ছুলার, ধারিয়াল, 


মরিচবুটি, চার্ণক, এন্,সি, ১৬২৬, সার্টিকা। 
জলদি  আমন-_বাদকলমকাটি, pisti, 
আশকাটা। | 
নাবি আমন-_ 
মাঝারি জমির পক্ষে--পাটনাই, faea, 
রূপশাল, রঘুশাল, নাগরা, কলমা, ভাসামানিক, 
ছুধসর, ইন্দ্রশাল, সিশছুরমুখী, সীতাশাল ; 
নীচু জমির পক্ষে__কুমড়াগোড, তিলককাচারি, | 
এন, সি ১২৮১) = 
নোনা জমি-_এস, আর ২৬বি ; 
বান আসা জমির পক্ষে এফ, আর bof, : 
আছড়া | 
জমি উপযোগী বীজ ধান নির্বাচিত হয়ে a 
গেলে এর থেকে সতেজ পুষ্ট ও নীরোগ বীজ 
বেছে নিতে হবে । এর জন্যে হুন জলের সাহায্য 
নেওয়া হয়। এক বালতি জলে (২, সের) 
৬ ছটাক RA গুলে এতে বাছাই বীজ দিয়ে 
ভাল করে নাড়তে হবে। পাতলা, অপুষ্ট বীজ 
উপরে ভেসে উঠবে; সেগুলো ফেলে দিয়ে 
ভাড়ি পুষ্ট ডোবা বীজগুলি তুলে পাতলা করে 

















ংশ কমানো! বা বাড়ানো চলবে | 
a ভাবে বাছাই করা শুকনো বীজ শোধন 
করে নিলে রোগের ভয় কম থাকে । প্রতি 
কেজি বীজের সাথে ৩ গ্রাম এগ্রোসেন জি, এন 
পাউডার মিশাতে হবে সীড. ড্রেসার যন্ত্র বা 
কোন হাতলের সাহায্যে । জাপানে এরকম 
বীজ শোধন করা হয় উস্পুলুনের সাহায্যে | 
১৭ গ্রাম উস্পুলুন ১০ লিটার জলে গুলে 
এ জলের মধ্যে বীজগুলি ৬ ঘণ্টার মত ডুবিয়ে 
রেখে ছেঁকে নিতে হবে । যে ভাবেই করা হোক 
দেখতে হবে যেন প্রতিটি বীজের গায়ে Say 
ভালভাবে লেগে মিশে যায়, নচেৎ আশানুরূপ 
ফল পাওয়া যাবে না। এভাবে শোধিত বীজ 
সোজাস্বজি বোনা চলবে, ধুয়ে নেওয়ার 
| দরকার হবেনা। 
সরাসরি জমিতে বীজ বুনলে এক একরে 
২ থেকে ৩০ কেজি বীজ দরকার হবে । চারা 
করে লাগালে যতটা জমিতে BETS হবে তার 
১৩০ থেকে ১২০ অংশ বীজতলার জন্য 
লাগবে । সাধারণতঃ এক একর জমি রুইবার 
জন্যে ৭৫০ সে, মি,১৫১২০ সে, মি, এর ১২টি 
বীজতলা দরকার হবে; এবং এই রকম প্রতি 
_বীজতলায় ৭০০ থেকে ৮০০ গ্রাম বীজ দরকার 
হবে। অর্থাৎ ৯ থেকে >e কেজি বীজে চারা 
aca এক একর জমি রোয়া চলবে । এ ছাড়া 
তি sis একর জমি রুইবার জন্য ২ বর্গ 
মিটার বীজতলা বাড়তি করবার রীতি আছে 











করার জন্যে বীজ কম বা বেশী থাকলে 





হবে যে রোয়ার whee he et ও চ 27 


সংখ্যা অনুসারে চারা কম বেশী লাগবে । 

ধানের জীবনের প্রায় একচতুর্থাংশ সময় 
যায় বীজতলায়। যেমন বীচন হবে তার ওপর 
নির্ভর করবে শস্যের বৃদ্ধি ও ফলন। কাজেই 
বীজতলা বিষয়ে বিশেষ ay নেওয়া দরকার | 
উর্ব্বর, আলে! WAS, জল দেওয়া ও 
নিকাশের ভাল ব্যবস্থা আছে, খামারের এমনি 
জায়গায় বীজতলার জমি নিবর্বাচন করতে হবে | 
উপযুক্ত মাটি না থাকলে বালি জমিতে কম্পোষ্ট 
সার দিয়ে ও শক্ত মাটিতে বালি মিশিয়ে বীজ- 
তলার জমি তৈরি করে নিতে হবে। জমির 
অবস্থা অনুসারে zat সুবিধামত শুকনো 
বা ভেজা বীজতলা করা যাবে জমি ays 
হলে বা নোনার প্রশ্ন থাকলে উচু জমিতে 
শুকনো বীজতলা করাই ভাল। নীচু, জল 
দাড়িয়ে যায় এমনি জমিতে ভেজা বীজতলা 
সুবিধা হবে। শীতকালে বোরো ধানের 
বীজতলা CoH হওয়াই বাঞ্চনীয় | 

বীজ বোনার ৬০ দিন আগে থেকে বীজ- 
তলার কাজ শুরু হবে। পুরোন ফসলের গোড়া, 
আগাছা প্রভৃতি পরিক্ষার করে, রসি ও খুঁটির 
সাহায্যে চতুক্ষোন বীজতলা মেপে নিতে হবে। 
প্রতি বীজতলা ১২০ সে, মি, চওড়া ও সুবিধামত 
লগ্বা করা যায়। পরস্পর ২টি বীজতলার মাঝে 
৩০ সে, মি, একটি জল নিকাশী রাস্তা থাকবে | 
এবার বীজতলা কোদাল, নিড়ানীর সাহায্যে 
om, মি, গভীর করে a ফেলতে 5 হবে। 
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১৫ সে, 





র খুঁড়ে সখানকার মাটি বীজতলা'র 
উপর, ছড়িয়ে দিতে হবে। এতে বীজতলা 
গুলিতে aca মাটির উচ্চতা হবে ৬ সে, মি,। 
_ বীজতলার মাটি তখন গুঁড়িয়ে এমনি মিহি 
করতে হবে যাতে কোন ঢেলা ১.৫ সে, মি, 
 ব্যসের ওপর নাথাকে। মাটি মিহি করার 
সময় কম্পোষ্ট ও রাসায়নিক সার বীজতলার 
মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রতি 
4৫৯ সে, মি ১২০ সে, মি, বীজতলার 
আয়তনে একমন গোবর সার বা আবর্জানা, 
O ই সের এ্যামোনিয়াম সালফেট ও ২ সের সুপার 
_ ফলফেট দিলেই চলবে ৷ বেশী দিলে চারা শুয়ে 
পরার ভয় থাকে । জাপানে অবশ্য এর ডবলের 
চাইতেও বেশী সার বীজতলায় দেওয়া হয় । 
o o m বীজতলায় আগে জমি লাঙ্গল দিয়ে 
কাদা করে ফেলতে হবে । পরে জমি থেকে জল 
বের করে দিয়ে মাটি কাজের উপযোগী হলে, 
আগেকার মত রসি দিয়ে বীজতলা ও জল 
_নিকাশী রাস্তা করে নিতে হবে। পরে প্রতি 
_বীজতলায় আগেকার মত সার মিশিয়ে সমান 
করে দিতে হবে | 

বীজতলা সমান হলে তার ওপর পাতলা 
করে বীজ ছটিয়ে ২ সে, মি, মত মাটির 
সাথে মিশিয়ে দিতে হয় শুকনো বীজতলায়। 
এবং বীজ বোনার পর gear মাটি ও কাঠের 
ছাই আধাআধি মিশিয়ে বীজতলার উপর 
o’ মি, ছড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে মাটি 
oe fe হবে 









থলিতে বীজ রেখে e জলে: ডুবিয়ে নিতে ৷ হবে ব। 


তারপর কোথাও ঝুলিয়ে রাখলে বীজে কল বার 


হবে। এখানে মনে রাখতে হবে যেন, aaefa ‘| 
২ মিলি মিটারের বড় না হয়। 


বীজ বোনার পর শুকনো রাও জলে 


চুবিয়ে দিতে হবে ৬-৯ সে, মিঃ পর্যন্ত বীজতলার 


উপর। এভাবে ৩ দিন থাকবার পর ৫-৬ দিন 


“মেবনি+ করতে পারলে খুব ভাল হয়। “মেবনি? 


মানে সকালবেলা বীজতলাকে GAYS করে... 


রোদ খাওয়ান বেলা ৩টা পর্যন্ত ও পরে আবার, 
জল ঢুকিয়ে বীজতলা জলে ডুবিয়ে রাখা ৩ টার 
পর থেকে পরের দিন সকাল পর্যস্ত। এতে 
শিকড় বাড়ে ও চারা শক্ত ও পুষ্ট হয়। মেবনির 
পর শুকনো বীজতলায় কেবলমাত্র ড্রেনগুলিতে 
জল থাকবে ২০-২৫ দিন ও তারপর ড্রেনগুজিও — 
শুকনো থাকবে চারার শেষ পর্যন্ত ! 

ভেজা বীজতলায় বীজবোনার পর জল 
চুবিয়ে প্রথম ৩ সে, মি, ও পরে ৬ সে, মি, জল 
দাড় করাতে হবে বীজতলার উপর । ৫৬ দিন. 


পর বীচনের ছুচাল অবস্থায় ‘মেবনি' করতে 


হবে ৫1৬ দিন। aafaa পর বীজতলায় জল . 
থাকবে ৩ সে, মি, এর মত দিন রাত্রি। চারা 


সতেজ না মনে হলে আরও ২১ বার “মেবনি 


করা চলে, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে চারার 
৩ পাতার পর কখনও “মেবনি' করা চলবে না; 
এতে চারার ক্ষতি হবে। ণ 

ees STITT ও পরিকর | 





লেই চলবে 
রা ভুলবার দিন চারেক আগে বীজতলাতে 
উপরি উক্ত সার দিলে ভাল হয়। তাতে 
চারাগুলি সতেজ হয়ে ওঠে ও তুলে নিয়ে মাঠে 
লে তাড়াতাড়ি লেগে যায়। 
ৃ রোগ প্রতিষেধক হিসাবে চারা তুলবার 
১৫ দিন আগে ২ কেজি ব্লাইটঝ এবং ১ কেজি 
বি, এইচ, সি বা ডি, ডি, টি শতকরা ৫০ ভাগ 
শক্তির, ১০০ গ্যালন জলে গুলে চারার উপর 
ল করে ছড়িয়ে দিতে হবে | 
রুইবার জন্যে উপযুক্ত চারা হবে সুস্থ, 
বল ও সোজা ৪-৬ পাতার, মোটা রোমশ 
ও গুচ্ছবদ্ধ শিকড়যুক্ত ও কোন রকম রোগ বা 
পোকার আক্রমণ থেকে মুক্ত 


রি সে সেখানে সবুজ সার করে বর খুব 
| ৃ উর্বরতা বাড়িয়ে নেওয়া যায়। 
এটার প্রয়োজন ন! হলেও 


বৃষ্টির সাথে জমি ২1৪ বার, লাঙ্গল দিয়ে 
প্রতি ৫৫ কেজি সুপার ফসফেটের সঙ্গে si 
কেজি ধইঞ্চা বীজ ছড়িয়ে দিতে হয়। এরপ' 
মই দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই। eRe 
গাছ ক্রমে বড় হয়ে উঠবে wig ফুট উচু হলেই 
জমিতে লাঙ্গল দিয়ে গাছ ভেঙে মাটির সাহে 
মিশিয়ে দিতে হয়। এই সময় জল না হলে, 
কোন ক্ষতি নেই | ধীরে ধীরে গাছ পচে গিট 
মাঠে কাদা করার সময় জমিতে মিশে যাবে * 
তার শিকড়ের গুটি ও পাতা ইত্যাদি গাছে; 
উত্তম খাবার তৈরি করবে । যে সব জমিতে 
ধানের আগে পাটের চাষ হয় সে সব জমিতে 
সবুজ সার বা কোন জৈব সার দেওয়ার প্রয়োজ, 
নাই। 


“ane — : 








ea pete দিগন্ত। ক্ষনে ক্ষনে 
sayfa ঝড়। আগ্মিজিহব gáma ধরিত্রীর 
বুকের শেষ রসটুকু পর্যন্ত নিঃশেষে শুষে 
₹ নিয়েছেন। ধরণীর দীর্ণ বিদীর্ণ বক্ষ ভেদ করে 
_ উঠে আসছে হাহাকার । ধানের শীষে শীষে 
yay প্রাণ । সে প্রাণ চাইছে একবিন্দু জল । 
আকাশের করুণাধারা। কিন্তু নির্মেঘ রক্তচক্ষু 
আকাশ । বৃষ্টি নেই । মেঘ নেই ৷ মাঠে মাঠে 
হাহাকার । কৃষক বধূ নিষ্ঠুর আকাশের দিকে 
_ তাকিয়ে চোখের জল CRATE | 

ঠিক এমনি সময়ে, এমনি ছুর্ধোগে, 
: বীরভূমের তৎকালীন জেলাধীশ শ্রী সি, এন, 
_ পেনএস্থনি, নদীতে নালায়বাধ দেবার উদ্দেশ্যে 
পরীক্ষামূলক ত্রাণকার্ষের ভাণ্ডার থেকে প্রতিটি 
উন্নয়ন অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ করলেন দেড় 
হাজার করে টাকা । বৈপ্লবিক সে সিদ্ধান্ত ৷ 
শত অভিনন্দিত সে অন্ুদান। আকাশের বৃষ্টি 
যে দেবতার করুনাধারা, বহমান নদীর জলও 
সেই দেবতারই CIIAN | 
_ বেঁধে সঞ্চিত করে সহত্ম ধারায় প্রবাহিত করে 
দিতে হবে তৃষিত দগ্ধ ভূমিতে । ভূমিতে আবার 
সঞ্চারিত হবে গীযূষ ধারা। সেই Aa পানে 
পুষ্ট হবে ধানের শীষ । গমের শীষ । মাহুষের 
প্রাণ) ক্ষুধার অমন। 














সেই প্রবাহকে . 











= + অঞ্চল লন আৰিকারিক, রা ৫). 


satis ২ নং ডা অঞ্চলে nhs নদী pe 


বাশলই আর পাগলা। ছু'টিরই উৎপত্তি : 


বিহারের রুক্ষ শু সাওতাল পরগণায়। মিলিত 
হয়েছে মুশিদাবাদের উত্তর সীমায় ভাগীরধীতে। 


বর্ষার Stas যেন খলখল যৌবনোচ্ছল সাঁওতাল 
বরনারী। গ্রীষ্মে তার আর এক রূপ । ATS, 
fat, শীতল । অতি ক্ষীণ তার ধারা। বর্ষার 


ক’মাস বাদ দিলে পাগলাকে নদী বলাও | 


পাগলামি । শীর্ণদেহ। গতিপথের অসংলগ্ন 
অস্থিরতা দেখেই বোধ হয় ওর নাম রাখা 
হয়েছিল পাগলা । যেন ছোট্ট একটি gag 
ছেলে। তাঁল-মাতাল আকার্বাকা বিদ্যুতের 
গতি। ৃ 

এই Of নদীতেই বাধ বাধতে হবে। 
বাশলইয়ের বুকে “আমডোলের বালির বীধ’ 
আপনাদের পরিচিত ( বসুন্ধরা, শ্রাবণ ১৩৭২ )। 
বাশলইয়ে কলহপুরের Tee স্থানীয় শ্রমদান 
অর্থদানে গড়ে ওঠে অনাবৃষ্টির বছরে। ধানের 
পরই আলু। গম, ছোলা, সরিষা, মুর, 
কলাইয়ের ক্ষেত চোখ জুড়িয়ে দেয়। এবার 
অনাবৃষ্টিতে রামচন্দ্রপুরের চাষীরাও বাধ কাধলো 
তাদের গ্রামের পাশের বাশলই নদীতে ৷ ধানের 
গাছ জল পেয়ে সজীব সতেজ হলো । বাঁশলই 
নদীতে বাঁধ দেওয়া সম্ভব হয় নান পণ্ডিতের 
















ন্‌ সেখ, নফর উদ্দীনের নেতৃত্বে 
ডোল, কলহপুর, নন্দীগ্রাম আর রামচন্দ্র- 
(3 চাষীদের বজ্রকঠিন সংঘবদ্ধতায় | 
_ পাগলাতে কিন্তু বাঁধ দেওয়া হয়নি । স্মরণ 
কালের মধ্যে একবার দেওয়া হয়েছিল প্রায় 
চোদ্দ বছর আগে । কুলোরাতে। বর্ধনপাড়ার 
চাষীরা বাধা দেয়। কারণ বাঁধের ফলে বর্ধন 
পাড়ার কামারখুরের চাষীরা নদীর ওপর থেকে 
তাদের ক্ষেতের ধান আনতে পারেনি গরুর 
গাড়িতে নদী পার করে । কোর্টকাছারি পর্যন্ত 
o গড়িয়েছিল সে মামলা । জিতেছিল বর্ধনপাড়া। 
__ বধের জল ছেড়ে দিতে হয়েছিল । আর একবার 
মাত্র বাধের ব্যবস্থা করেছিলেন তৎকালীন অঞ্চল 
উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীন্বধাংশু কুমার চট্টোপাধ্যায় 
ছর চারেক আগে। সেবারও বর্ধনপাড়ার 
বাধা । ছুই গ্রামের মানুষগুলির ব্যবধান বেড়েই 
গিয়েছিল । বেড়েছিল শত্রুতা ॥ 
7. এবারে সরকারী অনুদান পেয়ে তাই 
[ভয় ছিল কুলোরাতে বাধ বাধার । অথচ বাধ 
_ বাধলে একটা বিরাট অঞ্চলে প্রচুর রবিচাষের 
সম্ভাবনা । বর্ধনপাড়া কামারখুরের চাষীদের, 
র্‌ অধ্যক্ষদের, গ্রামপঞ্চায়েত, অঞ্চল-পঞ্চায়েতের 
O সদস্যদের গন্যমান্য ব্যক্তিদের চেষ্টা করলাম 
বোঝাতে । রাজি হলেন না ওরা কিছুতেই | 
বললেন, চোদ্দ বছর আগে আমরা মামলায় 
তেছিলাম এ বাঁধ নিয়েই । বললাম, চোদ্দ 
ছরে দেশের আর পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন 
টে গেছে। অনুরোধ জানালাম, নদীর ওপারের 


















ডাক্তার, সত্যনারায়ণ বাবু: 





ক্ষেতের ধান এপারে কষ্ট করে পাইকর কিংবা 


_ কুলোরা দিয়ে ঘুরিয়ে ঘরে আনতে। কিন্ত 


stay পরিবেদনা। আঞ্চলিক পরিষদের সভায় 
প্রস্তাব নেওয়া হলো বর্ধনপাড়া কামারখুর 
বাসীকে আবেদন জানিয়ে, বৃহত্তর স্বাথে ক্ষ 
স্বার্থ ত্যাগের আহ্বান জানিয়ে । ফল হলোনা | 

ওদিকে বাধ কিন্তু বাধা হয়ে গেলো । জল 
জমলো | সে জল আলুর ক্ষেতে, গমের ক্ষেতে, 
সরিষার ক্ষেতে সবুজের বাণ ডাকালো | 

বর্ধনপাড়া আর কামারখুরের চাষীরা, 
অধ্যক্ষরা, অঞ্চল আর গ্রাম পঞ্চায়েতের ARVs 
ক্ষিপ্ত হয়ে একবার আমার কাছে, একবার 
আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি ডাঃ মোতাহার 
হোসেনের কাছে, একবার আঞ্চলিক শান্তি ও 
প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদক শ্রীুর্গাদাস ঘোষের 
কাছে ঘোরাঘুরি শুরু করলেন। তাদের দাবি 
বাধ ভেঙে জল বের করে দিতে হবে । ওঁদের 
ধান আনতে কষ্ট হচ্ছে, খরচ হচ্ছে অত্যধিক । 
শেষ পর্যন্ত তারা ঠিক করলেন, মহকুমা শাসক 
এবং জেলাধীশের কাছে যাবেন তাদের দাবি, 
নিয়ে। 

সহসা যেন বিনারক্তপাতে সামরিক 
অভ্যু্থান। Qe গ্রামসভায় পল্লীস্বেচ্ছাসেবী 
বাহিণী হঠাৎ নেতৃত্ব নিলো সেই বিশাল জনতার। 
সংকল্প নিলো, বর্ধনপাড়া কামারখুরের ঘাটেও 
ওর] বাধ বাঁধবে । কিন্ত সেখানে তখন পনেরো 
হাত জল। দিনের পর দিন রাতের পর রাত. 
চললো কোদাল আর বুড়ি নিয়ে ক্লান্তিহীন : 
সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত নদীর জলকে a উচু 














দেখলেন গ্রামের প্রবীন নেতা 


ত হার মানতে হলো। বিশাল | 
বাধ রি হলো। বাঁধের ছুপ্রান্তে অনেক দূর 





পর্যন্ত বিস্তর প্রশস্ত রাস্তা । যেন কোনো 
দৈত্যকায় ড্রেজার দিয়ে কিংবা ডিনামাইট 


_ ফাটিয়ে নদীর ছুপারের কয়েক শো গজ বিস্তৃত 


টিলা কেটে সমান করে রাস্তা করে দেওয়া 
: RCE বাঁধের ওপর দিয়ে অবলীলাত্রমে 
ধান বোঝাই গরুর গাড়ি চলে এলো এপারে । 
O খুরাই একদিন ডেকে নিয়ে গেলেন। দেখলাম, 
সে যে কী দেখা বর্ণনা করে বোঝাতে পারবে! 
aL) মানুষগুলোর পেশীতে এতো জোর ? 

কিন্ত শেষ দেখাটুকু আমি দেখিনি । 
প্রাথমিক 


বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীহামিদ মণ্ডল ৷ 
বাঁধের সঞ্চিত জলকে কামারখুর বর্ধনপাড়ার 
'. চাষী অভিমানে ব্যবহার করেনি রবিফসলের 
O NOI দূরে অনেক দুরে কুলোরার মাঠ, 
পাইকরের মাঠ ঢেকে আছে সবুজ গালিচায় । 
 দৃষ্টিটা সেদিকে প্রসারিত করে বলে উঠলেন 

হামিদ মণ্ডল,_জানেন স্যার, ময়মনসিংহ জেলার 


| ছেলেদের জন্য a বই 


ছড়া দিয়ে। বুড়ে৷ হয়েছি, স্মরণশক্তি কমে গেছে। 1 
চোখ সম্বন্ধে একটা ছড়া ছিল। প্রথম লাইনটা ' 
মনে নেই। দ্বিতীয় লাইনটা! ছিল, “সবুজ যতো! 
দেখবে জেনো চোখের ততো ভালো" । লোকে 
বলে, আমার চোখে ছানি পড়েছে । দেখতে 
পাই না Stem কিন্তু কই? এইতো--এইতো 
দেখতে পাচ্ছি। সব সবুজ । কুলোরার মাঠ । 
চোখ আমার ভালো হয়ে গেলো, স্যার । 
বর্ধনপাড়া কামারখুরের মাঠও আগামী শীতে 
সবুজ হবে। আগামী বছর থেকে আমরাও 
এখানে নিয়মিত বাধ বাধবো। সে বাঁধের জলে 
সবুজ PAR VHC | নতুন ফসল FTA] | 
দেখবেন ATA | 

ততোক্ষণে সবাই এসে বৃদ্ধের পাশে 
দাড়িয়েছে । প্রবীন নেতা কোবাদ মণ্ডল, কুমর 
আলি, অধ্যক্ষ রিয়াজুদ্দিন সেখ, একসাদ মোল্লা, 
নবীনের দল- হাসিব, মতুঁজা, যতীন । আরো- 
আরে! অনেকে । 








$7 TS 
রর [ বিধু ঘোষাল-এর বাড়ীর নাটমন্দিরে 
বিকেলে PA, কানাই মোড়ল, বামাপতি, 
 পচুগোপাল বসে আছে। বারবার বাইরে 
{| তাকাচ্ছে। বিধু ঘোষাল-এর Sa হাতে 
প্রবেশ] 
 বিধু-কি ছে? একেবারে সন্ধ্যে না হতেই 
দলবল নিয়ে এখানে হাজির হোলে যে । ব্যাপার 
কী? 
ফ্রবদাস- ব্যাপার আর কাঁ। চিরাচরিত যা 
ছিল, এখনো তা তো অচল হয় নি ঘোষাল | 
বিধু-_হেঁয়ালী কম বুঝি oa, সাদা কথায় বল। 
_ আমাকে আবার বোধন গ্রাম যেতে হবে। 
Acree, মিটিং এর কথা একেবারে 
| টোটালি ভুলে গিয়েছিলাম | 
বিধু__রায়পুরের জমিগুলোর জন্যে এসেছ? 
দেখ SATA, তোমাকে তো বহুবার বলেছি, 
o খাল কাটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার 
আর ক'বিঘে জমি আছে বল? যা আছে তার 
o চেয়ে ঢের বেশী জমিই আমার পড়ে আছে। 
কানাই--আজ্ঞে তা জানি। কিন্ত দেশের গতি 
যে রকম হচ্ছে তাতে আগে থেকে একটু ব্যবস্থা 
চরতে ন! পারলে 
pe যে: দেখছি অনেক আগের দিকে 














গোৌরীশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় 


রয়েছ মোড়ল । দেখো, যে রকম চিন্তে 
















ক’রছ--শেষে যেন বেলাস পেটারে gA 
( Tip ব্যাঙ্গাত্মক ভাবে চমকে উঠল ) 
কানাই--দেখুন ঘোষাল মশাই, আপনি হোলেন_ 
আমাদের শক্তির মূলাধার । আপনি যদি বেঁকে 
দাড়ান। 

ফ্রবদাস--ওসব কথা এখন থাক। এখন 
রায়পাডার অনাবাদি জমিগুলোর যাতে একটা 
গতি করা যায়, সেই দিকে একটু নজর দাও 
ঘোষাল | 

পাচু-ও টক টা কতবার হবে? ঘোষাল তো 
ওট! ডিস্মিস্‌ করে দিয়েছে | ৃ 
বামা--টক টা আহারের একটা «fe ernie: 
aig কিনা তাই বার বার চাইতে ইচ্ছে 
FTA | 
বিধু-_দেখ খ্রবদাস, আমি অনেক চিন্তা করেছি, 
fay উপায় খুঁজে বের করতে পারি নি। 
ঞ্রব-কেন? মঙ্গল দীঘি থেকে একটা নালা 
কেটে তো জল নিয়ে আসা যায় । 

বিধু-_বলি, জলটা বেরুবে কোথা দিয়ে? নীচু 
জমিগুলো যে একেবারে যাবে । না না, ওটা 
সম্ভব নয় PITTA | 

ফ্রব__ আপনার মাত্র কুড়ি বিঘে জমি রয়েছে ও 
পলাশপুরের কাছে। কিন্ত এ সামান্য জমির জন্যে 
পাঁচশো একর জমিতে সেচ হবে না? রায়পাড়া 


থেকে পলাশপুর পর্যন্ত এই পোড়ো জমিগুলোর 








লতো, কত সোনার ফসল ফলবে | 
চু--বোধনপুরে যাবে না? সন্ধ্যে যে হয়ে 
.. এল। (শিশ, দিতে লাগল উদাসীনের মত ) 
O খ্ৰব-_আচ্ছা tip, তুমি মানুষের উপকারের 
__ কথা চিন্তা কর না কেন? 

(সকলের হাসি ) 

বিধু--আজ চলি ভাই, ওরা আবার না গেলে 
বাগ ক'রবে। l 

o ক্রুব(স্বগত ) উঃ, পয়সার কি শক্তি! 
(Aa) কিন্ত এর একটা হেস্ত-নেন্ত না 
করলে চলবে না। শুনছি, সরকার বাহাদুর 
| আনাবাদি পতিত জমি কেড়ে নেবে। 

গাঢ় এ্যাঃ! ইট ইজ? মানে সত্য? মানে 
প্যান্ট? (সকলের হাসি) 


Oo গফ্রবদাস--আজ্ঞে। 


বিধু-_তুমি কার কাছে শুনলে PITIA | 
ঞ্ুবদাস--লোকমুখে শুনলাম, এখন আমরা যদি 
_ অকর্মন্ত হয়ে পড়ে থাকি তাহলে সব চলে যাবে। 


O বিধুঁনা না, সরকার বাহাদুর ওখানে জমি 


নিয়ে কি করবে? সেচ দেবে কোখেকে? 


a সরকার তোমার মত অত বোকা নয় FF | 


অনেক বড় বড় মাথা সেখানে আছে। 


বামাপতি--সেই জন্যেই তো ভয়! ছোট মাথা 


গুলো বড়মাথার ভার শেষ পর্যন্ত সইতে পারবে 
feats থাম, বেশী বকা ভাল নয় বামাপতি। 
 ফ্রুব_-বেশ যা হয় হোকগে। তবে নিজের সামান্য 


ত ফসল ঘ ঘরে আসত’ বল ত। ek 





পলাশপুরের চাষীরা সবচেয়ে বেশী fate | | a 
নিজের স্বার্থকে বড় ক'রে দেখোন! NTA | 
fag—( ক্রোধে) ফ্রবদাস, তোমার বাণী 
আমার ভাল লাগছে না। বড় সদাশয় হয়েছ 
দেখছি। নিজের জমির ক্ষতি তুমি চাও? 
ঞরবদাস--দেখ, আমার জমি বলতে ক'বিঘে, 
তোমার তো অজানা নেই । ক্যানেলের ধারে 
দশ বিধে আর রায়পাড়ায় কুড়ি বিঘে। আর 
তোমার? ( স্বগত ) লুটেপুটে পেট ভত্তি করে 
আছ। হোত এখনকার দিন, তালে দেখতাম 
কি করে জমিদার বনতে ৷ (প্রকাশ্যে) উঃ কী 
স্বার্থপর ! 

পাড়-সটআপ । গালমন্দ আমি ডিসক্লাইক 
করি। 

বিধু-_দেখ, তক করে সময় নষ্ট করার ইচ্ছে 
আমার নেই, আমার শেষ কথা, ওখানকার 
জমির জন্যে আমি কিছুই করতে পারব’ না। 
চল itp (Ay ও বিধু- প্রস্থান ) 
বামা-__দেখ দাদা ওর কাছে কেন আস বলত? 
ও বেটা চামাড়, রায় পাড়ার জমি অনাবাদি 
থাকলেও ওর কিছুই আসে যায় না। ঘরে 
মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার অভাব ওর হবে না-দর্শ- 
বারো খানা গোলা সমবচ্ছর ধানে ভতিই 
থাকবে । এক কাজ করলে কেমন হয় । 
ধ্রবদাস--আবার কি কাজ! দেখ বাপু--শেষে 
যেন ওকাজটাও পয়সার জোয়ারে ভেসে না 


ঘায়। 
















ৃ কিছুই ৰ বুঝতে পারছি না, কি করলে কি 
ভাল হয় বড়ই ভাবনায় পড়েছি রায়পুরের 
জমি নিয়ে । 
( অনঙ্গ চক্ৰবৰ্ত্তীর প্রবেশ ) 
 অনঙ্গ-_তা বটে । কিন্ত,--ঘরের খেয়ে বনের 
_ মোষ তাড়াবার কি দরকার খ্রবদাস ? রায়পুরের 
কুড়ি face জমি ছ'ভাগ হলে তোমার কতটুকৃই 
বা থাকবে ? 
O ক্রবদাস__কি থাকবে, হিসেব কষে দেখার সময় 
এখনো পাইনি, তবে সেচের ব্যবস্থা করতে 
পারলে আমাদেরই মঙ্গল হোত এই আর কি। 
alle হোক 
( কল্যাণীর প্রবেশ ) 
O এসো মাঃ মনে মনে তোমাকেই চাইছিলাম | 
O কল্যাণী--কেন কাকাবাবু, বাবার সঙ্গে দেখা 
হয়নি? l 
O SITE মা, কিন্তু কাজ হয় নি, আচ্ছা 
মা-তুমিই বলত, রায়পুর থেকে পলাশপুর 
পর্যন্ত যে জমিগুলো পড়ে আছে, ওগুলো চাষ 
রে করতে পারলে কেমন হত বলত ? 
wares হোত কাকাবাবু, কিন্তু বাবা 
o বুঝি গররাজী-। 
বামা-_ঠিক তাই, মতামত না দেওয়ার পেছনে 
অর্থ সাহায্য না করার ইচ্ছেটাও প্রবল | 
অনঙ্গ-তুমি আর কি করবে were) সবাই 
তো আর তোমার মত মানুষের সুখদুঃখ বোঝে 
না। (দীর্ঘশ্বাস) 














কগ্যাণী_কিন্তু বাবাকে বোঝাতেই হবে 








এতগুলো জমি অনাবাদি থাকলে দেখতেও তে 
খারাপ লাগে। চারদিক সবুজ থাকবে, আঃ 
থাকবে না কেবল 
ঞব--বলত মা, বলত | : 
অনঙ্গ--আর ব'লতে হবে না। শেষে একা 
গণ্ডগোল না পাকিয়ে ছাড়বে না দেখছি 1 আচ্ছ 
SWI, এর মধ্যে ওকে না জড়ালে বি 
চলছিল না। 

বামা-কি করে হবে? শক্তি ছাড়া কো; 
কিছুরই হবার জো নেই । নারী হলেন শি 
আধার | 
অনঙ্গ-_ম] কল্যাণী, তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও মা 
আমার মনে হয় এখানে তোমার না থাকাটা 
ভাল। 

কল্যাণী_-কিস্ত এসবের মধ্যে আমার আসা, 
প্রয়োজন আছে জ্যাঠামশীয়। একজন ভূ 
করলে আর একজনকে সংশোধন ক'রে দিতে 
হয়। বাবা আমায় যথেষ্ট ভালবাসেন 
স্নেহের দাবিতে হয়ত সে ভুল সংশোধন করাছে 
পারব। 

বামা-এই তো কথার মত কথা মা। অন্ত 
বাবু, মনে হয় মা আমার জিতবেনই জিতবেন 
তার কারণ ওঁর সাহস আছে, আবার বাবা; 
উপর শ্রদ্ধারও সীমা নেই । 
অনঙ্গ__তোমরা ভাবছ এ মেয়েটাকে antic 
কাজ হাসিল হবে। ভুল ধারণা--ভুল ধারণ 
তোমাদের; একটা কথা তবে শোন 
(চারদিক দেখে) ওখানে সেচের ব্যবস্থ 








বে যে। সাহ গোসীইএর 
ভ হওয়া হয়ত বিধুর কাছে BAD হতে 
রি পারে ke x 
ee আছে বুঝি ? 
| অনঙ্গ--এসব কথা যেন বোলো না বাপু। 
o মা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক । আশীর্বাদ করি, 
তুমি জয়ী হও। গরীব চাষীদের কাছ থেকে 
: তুমি জয়তিলক প'ড়ে জীবনকে মধুময় কর | 
O GITARI তোমাকে এতদিন ভুল বুঝে 
_ এসেছি ॥ আজ আমায় ক্ষমা কর | 
 অনঙ্গ_ক্ষমা! কেন রে? কোন অপরাধ 
O কা'রেছিস বলে তো মনে হয় না। বরং আমিই 
অনেক অন্যায় ক’রেছি--, অর্থাভাবে নিজের 








. স্বাধীন চিন্তাকে বিক্রী ক'রে দিয়েছি -En . 


যদি চাইতেই হয় তবে যে ভিক্ষে চাইব আমি 
_ --তুই না, তুই না ধ্ৰুব | 
কল্যাণী--জ্যাঠামশায়, বোধনগ্রাম থেকে 
বাবার প্রায়ই নেমন্তন্ন আসে, কেন? 
O বামা-এলোকে বেশী ভালবাসে কিনা । চল, 
_ আজ উঠি। 
(কল্যাণী দাড়িয়ে থাকল । অপর সকলের 
o প্রস্থান ) 
. কল্যাণী-( স্বগত ) কেউ চায় সোনা Sates 
আবার কেউ চায় শুক মরুভূমি দেখতে । কি 
অদ্ভুত! (দ্বারের দিকে তাকিয়ে ) যেমন 
করেই হোক বাবাকে রাজি করাতেই হবে। 
আরে! নিবারণ-দা না? ( দ্বারের কাছে 


a এসে) ও মশায় i ~ এখারে শুনবেন | 





নিবারণ__এখনো উলছি। বাড়ী পৌঁুতে 
দশ পনের মিনিট বাকী। রি 8 
কল্যাণী--শুনলাম তুমি নাকি এল : 
পণ্ড়ছ? টি 
নিবারণ__-কেন, অপরাধ করলাম নাকি? 


কল্যাণী--না, মানে কেউ কখন--, মানে 


এখানকার কেউ কোনদিন পড়েনি তো 


তা-ই-। 
নিবারণ_অনেকে অনেক কিছুই তো me o Ls 
কিন্তু তুমি যে বি.এ. পাশ করার পর সমাজশিক্ষা 
না-কি একটা পড়ে এলে | 

কল্যাধী-থাকগে ওসব বাজে কথা ।--এই, 
শুনেছে আমাদের পিতৃদেবদের মধো ঝগড়া 
বেধেছে | 

নিবারণ_-তাই নাকি? খেয়েছে রে? দিলে 
বুঝি সব জট পাকিয়ে ! সিন 
কল্যাণী_আমারও ভয় হচ্ছে। জান, তুমি 
এখানে আসার আগে তোমার বাবা, আমার 
বাবা, তারপর, 


নিবারণ-_গৌরচক্দ্িকা না ক'রে ঘটনাটা বলে a 


ফেল ৷ দাড়াবার ধৈর্য নেই, নাডীভূ' ডীগুলো 
ক্ষিধের চোটে হজম হবার উপক্রম হয়েছে । 
কল্যাণী-_তাই বুঝি? ইস্‌! দেখো তো কী 
স্বার্থপর আমি । 

নিবারণ_বলবে তো বল বাপু ঠাট্টা পরে 


হবে'খন | | 
কল্যাণী--বলব' wat তো 1 ডেকেছি। (Pr 








| fag খাবার শেষ করে যাও, 
বারণ__তা, মন্দ হয় না, তবে যদি আবার 
তোমার বাবা আসেন! 

_ কল্যাণী_বেশ তো, তুমি বাগানে চল, আমি 
তোমার জন্যে চা কারে__ 


টাও। 

_কল্যাণী-( একপ্রকার মুখভঙ্গী করে ) না 
( কল্যাণীর প্রস্থান ) 

[আলো নিভে গেল। বাগানের দৃশ্য । 
সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে, আলো জ্বলে উঠবে । 
নিবারণ একখানা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দেবে, 
সামনের চেয়ারটা খালি থাকবে | 

নিবারণ-( স্বগত ) ভাবলাম, এবারে বাবার 
কাছে কথাট। পারব'--তা আর হোল না। 
এখন বললে সব বানচাল হয়ে যাবে। 


(santa প্রবেশ ) 
= নিবারণ--ভাবছিলাম কথাটা বাবাকে wa 
কেমন হয়? 
 কল্যাণী-হবেখন। আগে পিতৃদেবদের 
_. ঝগড়া মিটুক। 





নিবারণ--ওরে বাবা! ( গলধঃকরণের পর ) 
সে তো অনেক দিনের ব্যাপার । তারপর 
তোমার পিতৃদেবটি যা'_-তাতে সকাল সকাল 
কিছু হবার যো নেই । সোজা মানুষ তো নন, 






















মশাই ;_আহইবুড়ে ছেলেদের র ঘরের টান 
বীচি নে। (পাশে বসে ) এই”_এখানে 


_নিবারণ__শুধু চা খেতে পারবনা । সঙ্গে 





| কল্যাণী হারবেন c কেন ? মিং 
হবে। 


জি নর ও বাবা; aa পালাই 
_ (প্রস্থান) | 
( fay ঘোষাল এর প্রবেশ ) 
কল্যাণী__তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথ] ছিল 
বাবা। রর 
fag—fe কথা মা? বল। 

( কল্যাণী নীরব ) 
বিধু-কি মা, বল? লজ্জার কি আছে? 
কল্যাণী-আমায় যদি ভরসা দাও তো বলি। 
বিধু-( মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে) তোমার 
মায়ের মৃত্যুর পর থেকে তোমার কোন আদে* 
কি আমি পালন করিনি মা? আজ কুড়ি বছর 
কত স্নেহ দিয়ে যে বড় ক'রে তুলেছি সে কথ 
তোমায় কেমন ক'রে বোঝাব বল? আমাকে বা i 
সাজতে হয়েছে কিন্তু, তাই বলে মায়ের কর্তব্য 
পালনে এতটুকু অবহেলা কোন দিন দেখেছ? 
কল্যাণী-_নিবারণদাকে তুমি চেন বাবা? 
বিধু- কেন চিনবো না মা। বেশ ভালছেলে, 
দেখতেও ভাল। (কল্যাণী বসে প’ড়ল ) বেশ 
মাবেশ। আমি কালই ওর বাবার কাছে গিয়ে 
কথাটা পাড়ব' । তুমি যদি নিবারণের সঙ্গিনী 
হ'য়ে JÄ হও-এর চেয়ে বড় FI আর আমার 
নেই T | 
কল্যাণী-সে কথা বলছিনে বাবা, af 
বলছিলাম, নিবারণদা বললেন রায়পুর আর 
পল।শপুর এর জমিগুলোর ব্যবস্থা P ছাড় 
আর কেউ কোরতে গানে না. 









তাদের সামনে ATH | 





থেকে একটা; নালা | কেটে রায়পুরের অর্ধেকের 
বেশী জমিতে সেচ দেওয়া যাবে। 

O Reyi, sarin নিজে হেরে গিয়ে শেষে 
ছেলেটাকে দিয়ে জিততে চেয়েছে। আচ্ছা মা, 
O নিবারণের সঙ্গে তুমি যে মেলামেশা কর, কই 
_ আগে তো বলনি। 

(কল্যাণী সলজ্জ, নীরব ) 
fag কঠিন কণ্ঠে ) শোন মা, আজ থেকে 
তোমার বাড়ীর বাইরে যাওয়া বন্ধ । যত 
O তাড়াতাড়ি পারি ভাল বিয়ের ব্যবস্থা করি, 
| তারপর - 

_ কল্যাণী--বাবা,-_ 

| বিধুঁঁজেনে রেখ মা, তোমার বাবা যেমন 
_ মায়ের মত CHE FAS জানে, প্রয়োজনে 
শাসন ক’রতেও দ্বিধা করে না, চল,_ঘরে 
যাই। 


২য় দৃশ্য 


ৃ [বর্ষা শেষ। চাষ শেষ হয়ে গেছে। 
_ কতকগুলি চাষী eater বার-বাড়ীর আট- 
চালায় বসে আছে | নিবারণ, বামাপতি, wart 
ৃ সূর্যের আলো পেছনের 
জানালা দিয়ে এসে প’ড়েছে। সবাই চিত্তিত।] 
O Suam ঠাকুর, ইবার পোকায় সব সব্যনাশ 
করি, দিলে। ফি বছরেই যদি ধানে পোকা 


রি নাগে তাইলে পেট ভরবে কি করে? একটি 
বিহিত যাতে হয়, সেই ব্যবস্থা কর না দাঠাকুর | 





দিলেই পোকা মরে যাবে। 
উজ্জল-_এ agy তাইলে দিব বলছ? 


নিবা_না উজ্জল, তোমার ধান গাছে যে রোগ 


হয়েছে তা সহজে সারবার রোগ AA) হেলমেন- 


খসপোরিয়াম ভারি ছুষ্ট, রোগ, সমস্ত ধানকে 


চিট ক'রে দেয়।--দেখ, তোমর! গোড়ায় গলদ 


বি, fa ও সাহেব কে খবর | দাও। সব জমিতে 
বেশ ভাল ক'রে বি-এইচ-সি ১০% ছড়িয়ে 


sa 


রেখে দাও বলেই তোমাদের এত পরিশ্রম সব 
নষ্ট হয়ে যায়। বীজ ধান গুলো যদি এ্যাগ্রোসেন 


জি-এন দিয়ে শোধন করে নিতে, তাহলে কী 


এসব হোত? বাড়ীতে Ra ছিল না? HAHA 
ফেলে বীজ গুলোকে বাছাই ক'রে নিতে পার 
নি ?--যাই হোক, এখনো উপায় আছে, ব্লাইটক্স 
_কিংবা ফাইটোল্যন জলে গুলে ছিটিয়ে দাও | 
উদয়__তা কী জানি দাঠাকুর, এই তো সবে 
BAY! ইবার থেকে তাই safe হবে। asics 
আকাল--তার ওপরে রোগ, পোকা--, উঃ 
me Taa শেষ নাই দেখি। 


প্রুব-_শোন, তোমাদের কাছে আমার একটা 


কথা আছে । মঙ্গল দীঘির ধারে তো তোমাদের 


জমি রয়েছে। 
এক কাজ ক'রলে ওতেও ফসল ফলে | 
উজ্জল-_বল দাঠাকুর, কি safe হবে? - 
নিবা--মস্ত বড় কাজ fae ঘাবড়ালে চলবে 
Ali প্রথম কাজ জমির উচু, নীচু অংশ সমান 


সমান করা,_তারপর মঙ্গল. দীঘি থেকে নালা 


কেটে-- 


ওগুলো তো পড়েই থাকছে, ৷ 















ঠাকুর ? ওষে ঘোষাল মশাই-এর। 


p তোমরা জমি সমান কর আগে । 
জল-_বডড সমিস্তেতে ফেলালে দা ঠাকুর । 
ব__দেখেছ তো, বোধন গ্রামের পুবপাড়ার 
জমিটাকে ? কেউ কোন দিন ভেবেছিল ওখানে 
. সোনা ফলবে? 

_. উদয়__তা ঠিক দা ঠাকুর ৷ 
O ক্রব--দেখ, চেষ্টা থাকলে কিনা হয়। জমি সমান 
করল, মজাপুকুর AREI করে সেচের ব্যবস্থা 
Bart এখন দেখ দেখি তিরিশ একরের 
সরকারি খামারে বারোমাস কেমন ফসল, 
দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় | 
উজ্জল--কিন্ত অত টাকা আমরা পাই কোথা 
থেকে? 
 নিবা-কেন সরকার থেকে কৃষি খণ পাবে। 
oo উদয়--সে আবার শোধ দিতি হবে তো, এ তো 
o কৰম বিপদের কথা লয়। 
নিবা-বিপদ কোথায়? আমাদের অবস্থায় 
আমরা ছু'রকমের ধার পাব,-আর এ ধার 
শোধ ক'রতে কোন কষ্টই হবে না। দেখবে 
সমবায় প্রথায় চাষ ক'রলে এ ধারকে ধার 
.. বলেই মনে হবে AT | 
উজ্জল-_-আচ্ছা, দাঠাকুর পেন্নাম হই, আজকে 
a চলি। ( উদয়, উজ্জল প্রস্থান )। 
নিবারণ-_-শোনো উদয় এক কাজ কর। ভালয় 
দ দীঘির জল না দেয়, সরকারের 
রখাস্ত ক'রব। 
















ওরে, বাবা! ! ও দীঘির জলে সেচ কেমনে o 
Bate আছে তো! 
_হলোই বা ঘোষাল মশাই-এর । সে আমি 


ট্যাঙ্ক ইমঞ্রভমেণ্ট aa বিষয়ে ত তার স্বাধীন মত প্রকাশের 









O জন্যে আমরা আবেদন করব। অতবড় ? 


(বাহির হতে sige গল গলা ( 
এল )। 


পাচু_ কুবদাস_-ঞ্রবদাস pre fi রা 
EIMA ব্যাপার ঘোষাল? সকাল 
বেলায় ALE 





বিধু--না এসে উপায় কই! যে ভাবে তুমি 
আমার পেছনে লেগেছ, তাতে না এসে জারি 
a 2 
[বিধু ঘোষালের প্রতি কথায় পাঁচ 
গোপাল মাথা ছুলিয়ে সম্মতি জানাবে] o 
qera নিবারণ, একটু চা করতে বল 
বাবা। 
বিধু--না না, চা-এর দরকার নেই | 





e EIAN চা আমার ঘরে নেই বলে? 
< বিধু-পরে হবেখন । এখন আসল কথাটা বলি টু 2 


[ নিবারণের প্রতি ] তুমি একটু যাও তো বাবা । 
তোমার বাবার সঙ্গে একটা গোপন কথা 
আছে। | নিবারণের প্রস্থান ] যা THEN : 
শেষে ছেলেটাকে লাগালে? 
প্রব--মানে? 

পীচু-মানে টুইজি। 

SI উচ্চস্বরে হাসল ) হা-হা-হা-হা। 
বিধুঁহাসছ যে! কথাটা কানে ধরল’ না বুঝবি? 
দেখ তোমার ছেলেকে বারণ ক'রে দিও কিন্তু) 
PICA এখন বড় হয়েছে । এখন কতকগ্ড 












তার চলার পথে কোন কিছু না জেনে বাধা 


ipa থাকতে বাধা দিলে ভালই ক'রতে 
TA । দেখ পরে যেন ভেঞ্জারে প'ড়ে 
_হা'হুতাশ কোরো না। 
— ঞ্রব---এপ্রিকালচার প'ড়ে সে যা শিখেছে, সেই 
: দিয়ে সে যদি দেশের উন্নতি করতে চায়, 
_করুক। এতে বিপদে প’ড়লে দুঃখ করব না 
-Tipi 
O বিধু--পাঁচু, বকবক করিস নে, 
 এলাম-_সব উল্টিয়ে দিলি। 
[নিবারণের চা এর কাপ সহ প্রবেশ ] 
আচ্ছা ঘোষাল 
একটা কথা 





যা বলতে 








ফ্রর-_দাও, চা-টা খেয়ে নাও | 
ঘরে ঘরে ঝগড়া ক'রে লাভ কি? 
বলছিলাম, 

বিধু--তোমার কথা তো একটাই খ্রব্দাস 
> -পলাশপুর, পলাশপুর আর রায়পুর । 


ক্র ata হেসে ) মঙ্গলদীঘিটা cel একেবারে 


মজে গেছে। ওটার একটা সংস্কার ক'রলে 
কেমন হয়? মাছের চাষও করতে পার আর 
৷ সেচের জলও দিতে পার | 

 বিধুঅনেক টাকার দরকার । 

_ খ্রব--যদি টাকা তোমায় না দিতে হয়? 

— Ry ॥__আমার এক পয়সাও খরচ হবে না৷ 
_ আচ্ছা ভেবে দেখব | 

O EI দেখার সময় আর নেই ঘোষাল। 
দীঘিটার চারদিক বেশ ভাল ক'রে কাটালে 













+, 





সেচ করা যাবে। 


পাঢু- কৃষি খন! a 


দেওয়া যাবে। 


বিধু তাই নাকি? কিন্তু পাম্প (কিনে পদ ৃ 


দরকার কি? 
নিবা- পাম্পটা আপনি কিনবেন কেন? 
কো-অপারেটিভ করে কেনা যাবে। 


দিতে হবে না। 

প্রব-অমত কোরে না ভাই। 

বিধু--কতটা সেচ দেওয়া যাবে? 

নিবা --দীঘিটা সংস্কার করালে সারা রায়পুরের 
জমিতে সেচ দেওয়া যাবে । 

gI A AIP ? 
পাচু-অল রাইট, 
(সকলের হাসি ) 


দিস গুড 


বিধু আমাকে আরো একটু ভাবতে হবে। হুট 
ক'রে কোন কাজ করা যে আমি পছন্দ করিনে 


এতো তুমি জান SATA । 
ঞ্রব__এখনো ভাবতে হবে। 
লোকের উপকার হয়, তা তুমি দেখবে না। 


বিধু-_দেখ SAMA, উপকার করার ইচ্ছে যে 
আমার নেই তা নয়। তবে কি জান, স্থান-কাল : 


পাত্র না দেখে আমি কিছুই করতে পারব' না। 


পাঁডু_ ইয়েস, প্রতিটি মানুষের Rana a | 


fare করা চিতা i 








নিবা--হা, তিন বছরে ভি তিনি faeces one "3 


ফসলের — 
দাম থেকেই ও টাকা আমরা শোধ দিতে 
পারব'। জল ছাড়া আপনাকে আর কিছুই 


CONSTR | a 


যাতে দশটা. 








রা 2 £ অষ্টাদশ aq: ১ম সংখ্যা 


আঃ, পাচু কাকা, আপনার ভুল 
টা একটু বন্ধ করুন প্রিজ.। 
কেন? টু কথা ছাড়া একটিও মিথ্যে টক 
আমি বলেছি ? এ শর্মা টু বলে, FH বলে না। 
নিবা- আজে না, তবু ও তোষামুদে ভুল 
ইংরেজী দিয়ে মন ভোলানো যায় না। 
পাঁচু--কি ভাল কি মন্দ, সেটা কি তোমার কাছ 
থেকে লার্ন করতে হবে? 
নিবা--শিখলে বোধ হয় ভাল হত। 
গাচু-( সক্রোধে ) কী ? এত বড় কথা? জান 
জান আমি তোমার বাবার বয়সী? তুমি 
আমাকে 
ঞ্ুব-থাম না পাঁচু, সব যায়গায় তুমি একটা 
গোল না পাকিয়ে ছাড় না। 
Atp—e—, তাই তো বলি। দেখেছ ঘোষাল, 
Sain নিজে হেরে গিয়ে শেষে ছেলেটাকে 
তোমার পেছনে লুইয়ে দিয়েছে | 
বিধু-_এ তোমার অন্যায় EITA, ছেলে বাপের 
সামনে তার পিতৃতুল্য আর একজনকে অপমান 
ক’রবে--এও যে দেখবো ভাবি নি! 
পাচ়- আরও অনেক সিন করতে হবে। নিবারণ 
লভ করতে যায় ওর বাড়ীতে সে কথা জানো? 
| [ নিবারণ নত মুখে দাড়িয়ে থাকল ] 

gg fiata ! 
বিধু-হা, আমি এইকথা বলবার জন্যেই 
তোমার কাছে এসেছিলাম | ভেবেছিলাম একটা 
 মিটমাট ক'রে দুজনার মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলব, 
কিন্তু যা lie তাতে সম্পর্ক গড়ে তোলা 



























লে ইংরেজী oe ফ্রব--একি 





ক শুনছি নিবারণ! আমি ক এ 
তোমাকে লেখাপড়া শেখালাম। আজ আমি 
তোমার জন্যে কত নীচে নেমে গেলাম বলত? — 
[ নিবারণের প্রস্থান ] বি 
পাচু-ভেবেছিলাম কিছু বলব' নাঃ শেষে 
দেখলাম্‌-_ ৃ 
বিধু-শোন ক্রবদাস, আমি যেন তোমার 
ছেলেকে আমার বাড়ীর ত্রি-সীমানায় না দেখি, 
ওকে বলে দিও | ae 
ধ্রুব--এও তোমার আরো একটা ভুল ঘোষাল। 
ছোট ছেলে নয় যে পায়ে দড়ি বেঁধে ফেলে রেখে 
দেব। : 
পাঁচু--চল CHAT | ; 
খ্রব--যাবে Cafe । তা’লে সেচের জন্যে মঙ্গল 
দীঘির জল দেবে না) এই ঠিক করলে? 
বিধু- হ্যা | 
EIAN, সোজা আঙুলে দির যখন 
তখন বাঁকা আঙুলে নিশ্চই উঠবে। 
বিব-আমার নাম বিধু ঘোষাল, ভয় দো 
কিছু করার চেষ্টা কোরো না। গলার অত্যন্ত 
খারাপ হবে। 
FIE! না না, ভয় দেখাব কেন? 
সত্যি তাই বলছি | মঙ্গল দীঘির জলেই: 
এ অনাবাদি জমিতে চাষ হয় কিনা, তা খৰ’ | 
বিধৃ--পিপিলিকার পাখা বেরিয়েছে--মৃত্যু 
নিশ্চিত । 























ই যাক । দিন-কাল যে: | 











রে! এস পাচু [বিধু ও {tpa প্রস্থান ] 
( ETA ক্ষণেক পরেই প্রস্থান ক'রল। 
পিছনে গানের সুর ভেসে এল, নিবারণ মাথা 
নীচু ক'রে পায়ে পায়ে স্বর অনুসরণ ক'রে 
_ প্রবেশ ক’রল [ একবার আলো নিভেই আবার 





রে জলে উঠবে এবং কল্যাণী ও নিবারণকে দেখা 


যাবে ।]) 
S কল্যাণী--এই, জান? বাবা আমাকে বাড়ীর 
বাইরে যেতে বারন ক’রেছেন। 
. নিবারণ_জানি। 
wuts ক'রে জানলে! আড়ি পেতে? 
নিবা-কেন! এই তো তোমার বাবা আর 
ATE কাকা এখান থেকে গেলেন। 
কল্যাণী--তাই নাকি! কী ব্যাপার গো? 
নিবা--জান, তোমার বাবা স্পষ্ট ক'রে বলে 
দিয়েছেন মঙ্গল দীঘির জল তিনি দেবেন না। 
কল্যাণী-তোমরা পারলে না তো? শুধু 
মেয়েমানুষের সঙ্গে ই'য়ে করলেই কি সব কাজ 
হাসিল করা৷ যায়! 
নিবাকল্যাণী ! আজে বাজে কথার সময় এখন 
নয়, তোমাদের সঙ্গে আমাদের দারুণ গরমিল, 
ছুই সংসারের আকাশে বিরাট ঝড় উঠবে, আর 
এই ঝড়ে কপোত-কপোতি ডানা মেলে উড়তে 
গিয়ে হয়ত প্রাণ হারাবে । 
কল্যাণী--অনঙ্গ জ্যাঠা তো পথের সন্ধান 
তোমার বাবাকে বলে দিয়েছেন। 


লোঙাই-এর দারণ 


জল দীঘি খবর কেযন < ক'রে জানাতে রে 
কিছু করলে বাবা ওকে কা fi 












বাবা কিছু করলে সাহু গোস ই নিজের ন নাম oe 
বড় করে জাহির করতে যায়. z. 
faai—The idea, এই তো আর ‘ 
FAL সত্যি কল্যাণী তোমার নাম সার্ক। 
কল্যাণী--( বাইরে তাকিয়ে ) দেখত কে যেন 
আসছে বলে মনে হচ্ছে ? ae 
নিবা-_-(বাইরের দিকে গিয়ে আবার ফিরে any a 
কানাই মোড়ল, তার সঙ্গে বামা কাকা আর ও. রর 
একজন কে আসছেন ঠিক বুঝতে পারছি নে। 
কল্যাণী-_-আমি পালাই । | 
নিবা--( কল্যাণী প্ৰস্থানোদ্যত, কানাই মোড়ল 
ও সানু গৌসাই এর প্রবেশ ) 4 
কানাই--একি ! চলে যাচ্ছ কেন মা? ( কল্যাণী | 
অবনত মুখে ) দেখি দেখি, (নিবারণের প্রতি) 
কি ব্যাপার নিবারণ ? নং 
নিবা-_আমাদের প্রয়োজনে ওর সাহায্য দরকার 
কিনা, তাই । ( বামাপতির প্রবেশ ) Q 
বামা__ প্রয়োজন! মেয়ে মানুষের সাহায্য 
দরকার? মানে, কী ব্যাপার বলত মোড়ল? 
কানাই-_তুমি বোধ হয় একে চেন না গোস Ri 
ঘোষাল মশাই-এর মেয়ে গো। গা 
বামা-_কিন্তু মা, তুমি এর মধ্যে কেন এলে 
জানই তো তোমার বাবার সঙ্গে আম 3 






















| মানাবে ভাল । 
[! তোমাকে তো সব বলেছি। 
: কিন্ত মানান আর হবে না। যা 
a ভেবেছিলাম, এযে তার উল্টো দেখলাম | 
O কানাই-_কেন? ছেলে তো দেখতেও ভাল, 
শুনতেও ভাল। এবার এগ্রিকালচারে ফাইনাল 
পরীক্ষা দিয়েছে । এমন সোনার চাদ ছেলে 
O agatat চাদ ছেলে কি সবার ভাগ্যে 
জোটে মোড়ল? এই দেখলে না, ঘোষাল 
| মশাই-এর টোপে মাছ__ 
: ( ঞ্রবদাসের প্রবেশ ) 
কব নমস্কার, আপনি যে আমার এখানে 
[সবেন, এ কখনো! ভাবতেও পারি fF | 
বামা--শোন wana, যে কারনে উনি এসেছেন 
তা হচ্ছে তোমার ছেলেকে নিয়ে | 
Aa, না, বিয়ের কথা বয়ে নিয়ে আমি 
সত্যিই এখানে আসি নি। অন্য কাজে 
নিবারণের সাহায্য নিতে এসেছি । ( স্বগত ) 
কল্যাণী কত সুন্দর ! নিবারণ তাকে না চাইলে, 
সকালেই এখানে আসবে কেন! তাছাড়া এসেই 
___ তো দেখলাম বিধু ঘোষালের টোপের মাছ। 
at বেশ, আমি তো আপনার কাছে এই 
জন্যেই যাব ভেবেছিলাম । কথাটা হ'ল পলাশ- 
পুরের অনাবাদি জমিগুলোর সম্বন্ধে | 
ন্ু--ওগুলোর গতি করা যাবে? 
(নিবারণের প্রবেশ ) 











ৃ fe a কর! যাবে। 
বুঝলেন গোসাই, eaten একমাত্র নিতে ma 


যেমন মেয়ে তেমনি 





কেন যাবে না। আজ কাল সব জিতেই 






















সাহ্ৃ- সেচ দেওয়াই যে সবচেয়ে বড় সমন্তা 
বাবা। 

নিবা_আজ কাল আর সমস্যা নেই। আপনি 
গভীর নলকূপ বসিয়ে পাম্পের সাহায্যে 
অনায়াসে সেচ ক'রতে পারেন | তাছাড়া চাষের 
পদ্ধতিও এখন অনেক ভাল হয়েছে । বীজ ধান, 
ছড়ানর জন্যে সিডড্রিল এর প্রচলন করুণ, 
জাপানী প্রথায় সারিতে চাষ করুণ । নিড়ানির 
জন্যে উইডার ব্যবহার করুণ। সময় আর শ্রম 
ছুইই বেঁচে যাবে। | 
সান্ু__কত টাকা লাগবে এ সব যন্ত্র কিনতে ? 
নিবা-_-একটি পাম্পের দাম হাজার তিনেক, 
হবে। তারপর উইভার, সিডড্রিল ইত্যাদি 
নিয়ে তা বেশ খরচ হবে । এই ধরুণ না--বিশ- 
পঁচিশ উইডার আর সত্তর-আঁশী সিডড্রিল-- 
কানাই--ওরে বাবা! 
নিবাঁ ইচ্ছে করলে সরকারি ade পাবেন. 
আর গ্রামের উন্নতির জন্যে যদি হাজার ছয় সাত 
টাকা খরচ করেন তবে তো কথাই নেই । 
সানু--পলাশপুরের মাটি তো দেখেছ? কাঁদা 
দোয়াশ মাটি, তারপর পাঁচ ছয় একর জমি 
শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে প্রায়ই ডুবে যায়। 

নিবা--যে জমি জলে ডুবে যায় সেখানে জলি ধান 
লাগান। এপ্রিল মে মাসে সারিতে এ ধান 
লাগাতে হয়, সরকারি গবেষনার ফলে এই সব 
জমির জন্যে এক ধরণের ধানের আমদানি 
করা হয়েছে, নাম হল ল এক জার ৪৩ Ri L 








4 ফলন হয়েছে। দেখুন, 





করে তিন টন গোবর কিংবা আবর্জনা সার, 

নব্বই কিলো সুপার ফসফেট দেবেন আর তিরিশ 

o Ra মত এ্যামোনিয়াম সালফেট চাষের 

জমিতে রোয়ার আগে দেবেন। তাছাড়া 

o IRAI লাগাতে পারেন। মার্চের শেষ দিকে 
fee পাটও লাগাতে পারেন। 

| সানু--তেত পাট! 

O নিবা-আজ্ে, যে জমিতে জল দাড়ায়, এই সব 
জমিতে জে, আর, সি-২১২ অথবা ৩১১; কিংবা 

ডি-১৫৪ পাট ভাল FTA | 

tyaga ga তো ভাল বুঝি নে! 

'নিবা--ওই নম্বর গুলো এক একটি জাতের 

পাটের নাম আর কি। 

সান্ু-ফ্রবদাস, তুমি ব্যবস্থা কর, আমি সব 

টাকা দেব, রেখে কিবা হবে? সংসারে তো 



















যাই, সবাইকে বলিগে। (প্ৰস্থানোদ্যত, ae ; 
হঠাৎ দাড়িয়ে ) তবে হ্যা, এক কথাটি আছে। io 
কানাই--কী আবার কথা হে? a 
বামা--এ যায়গাটার নামকরণ হবে CNR [ইচর Vo 
এ ছশো একর জমি আমর! একসঙ্গে চাষ 
PI | chides 
(উদয় এবং উজ্জল এর eat মালকৌচা 
দিয়ে কাপড় পড়েছে । কীধে গামছ] ) : 
উদয়_আরে, দাঠাকুর হস্তদন্ত হয়ে WA 
কোথা? ও 
বামা- কেন শুনিস নি! আর শুনবি কেমন 
ক'রে বল! জানিস পলাশপুরের দক্ষিণ দিকট। A 
আর ধুধু ক'রবে না। চল উদয়, আয় আয় 
উজ্জল, বিরাট ব্যাপার। সবুজে সবুজ হ'য়ে 
থাকবে গৌসাইচর--, চল চল। | 








(দৃশ্য শেষ) 








আরও বেশ বি ৃ 





খ ভাত রোচে না। বাঙ্গালীর এই 
স্যপ্রিয়তা তে’ আজকের কথা নয়। সেই 
দিক যুগেও বাঙ্গালীকে তা’র মংস্থপ্রিয়তার 
জন্য বিদ্রপ সহা করতে হয়েছিল, কিন্তু তবুও 
বাঙ্গালী কখনও মৎস্য বিসর্জন দিয়ে খাটি 
ত্রাঙ্মণ্যধর্ম্ের পরাকাষ্ঠা দেখায়নি। বাঙালীর 
| উৎসবে মাছ তো আজও মঙ্গলের প্রতীক | 
এক সময় বাংলার গোলায় গোলায় ধান 
ছিল, পুকুরভরা মাছও ছিল। উৎসবে, 
পার্বণে মাছ যেমন অপরিহার্য ছিল, তেমনি 
তখন মাছের অভাবও ছিল না। কে জানে, 
যতো তাই, মাছের চাষের দিকে আমরা 
কখনও তেমন মনোযোগ দেই নি, ফলে আজ 
মাছের অভাব আমরা সকলে হাড়ে হাড়ে টের 
 পাচ্ছি। মাছ এখন বাংলাদেশে ছুমুল্য। বাজার 
থেকে ভোজবাজীর মত কখনও মাছ উধাও 
হচ্ছে, কখনও বা নেহাৎ কোন পুণ্যের ফলে 
ভার খানিক দর্শন পেলেও নাগালের বাইরে 
থেকে যাচ্ছে। সকলেই বাজার থেকে মাছ 
কেনার জন্য আজকাল অল্পবিস্তর মেহনৎ ক'রে 
থাকেন, আর মাছের আশা থাকলে হয়তো 
šta) আরও বেশী পরিশ্রম করতে রাজী। 
yer মাছের বাজারের দিকে আর 
পিত্যেশ’ ক'রে চেয়ে না থেকে এখন থেকে 












র্‌ ক টুকরা মাছ না হ'লে আজও আমাদের 


বা মফম্বেল সহরে কিংবা শহরতলীতে 





মাছের চাষ করলে মাছ যা পাওয়া যাবে, র্‌ 
তাতে মেহনৎ পুষিয়ে যাবে। o 

কেবল “খেতে ভালবাসি’ বলেই মাছ: 
খাওয়া নয়, মাছের মতন এমন উপকারী wo 
বোধ হয় আমাদের আজ আর বেশী নেই । 

এদেশের গ্রামাঞ্চলে ধনীর বাড়ী বা 
সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতেও ছোট বা বড় 
পুকুর চোখে পড়েই । নেহাৎ ছোটখাটো. 
অখ্যাত গ্রামেও পাণাপুকুর আর ডোবার... 
সংখ্যা কম নয়। এই সমস্ত ছোটখাটো 
পুকুর, ঝিল, খাল বা বধের জলে মাছের : 
চাষ অনায়াসে হওয়া AST) এগ্ছাড়া সমস্ত 
সুন্দরবন জুড়ে যে সুন্দর সম্ভাবনাটুকু রয়েছে টি 
Sra কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। মাছ 
চাষের কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে, 
সেগুলি জানা থাকলে অতি সাধারণ গৃহস্থও, 
যার বাড়ীতে এতটুকুও সুবিধা আছে তিনিও 
মাছের জন্য বাজারের থলে হাতে না ঘুরে 
বাড়ীর পুকুর থেকে টাটকা মাছ তুলে! 
রান্নাঘরের উঠানে এনে ফেলতে পারেন | 

মাছের চাষ করতে হ'লে প্রথমে পুকুরের 
গভীরতা আর আয়তন মেপে নিতে হবে, : 
এর উপর নির্ভর করছে কি ধরণের মাছ 
চাষ করা সম্ভব। তবে, মাছের চাষ করতে 
হলে ৩ ফুট গভীর জলের টিটি হওয়া > 



















₹ ছোটখাটো মাছ 
ফেলা ভাল। 
নিতে হবে। 









শুরু, টি আগে রর আর 
তলার আগাছা মেরে" শুকনো ডালপালা 
তুলে ফেলে দেওয়া দরকার। gora 
থাকলে তা’ও তুলে 
পুকুরের তলা সমান ক'রে 
পারলে জল ছেঁচে ফেলে 
দিলেই ভাল হয়। জলে জীবাণুনাশক 
eae দিয়ে বিষাক্ত পোকামাকড় ইত্যাদি 
সব মেরে ফেলা প্রয়োজন । এর জন্য এ 
এলাকার মৎস্তোন্নয়ন বিভাগের কর্মচারীর 


a (Fisheries Development. Officer )-র 


o সাহায্য নিতে পারা যায়। 

২ 7 বর্ষার জল পাবার পর পুকুরের জলে 
্‌ সার দিতে হবে। জলের উপর একর প্রতি 

O একটন গোবর-পচা সার বা খইল সমানভাবে 

_ ছড়িয়ে দিন। যদি এইভাবে ছড়িয়ে দেওয়া 

 অন্তব না হয়, তা'হলে পুকুরের ধারে ধারে 
ছোট ছোট টিবি বানিয়ে এ সার রাখুন। 


এতে জলে ক্ষুদে উদ্ভিদ জন্মাবে। রোজ 


নজর রাখলে দেখতে পাওয়া যাবে, জল 
কিছুটা ঘোলাটে হ'য়ে উঠেছে। যদি না 
, হয় তবে আরও কিছু গোবর সার পুকুরে ঢালতে 
হবে । পুকুরে সার দেওয়ার সবচেয়ে সহজ 
O আর সস্ত। উপায় হচ্ছে, বর্ষার আগে পুকুরের 
ঢালু পাড়ে সুপার ফস্ফেট দিয়ে teera গাছ 


বোনা ॥ বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধৈঞ্চার 
গাছ কেটে পুকুরের জলে পচাতে হয়। স্থানীয় 





: কোন কোন পুকুরে ছাড় 


ল ভাল হয়, তা ঠিক 
কর! দরকার। কাতলা, কই a মৃগেল a 
আমাদের খুব প্রিয়, বারোমাসই যা ঘরে খাওয়া তি 
চলে আর বাড়েও তাড়াতাড়ি। ee 

মাছের পোনা চেনা জায়গা থেকে নেওয়া 
উচিত। wya মাপের লম্বা চারা পোনা 
পুকুরে ছাড়বেন, এগুলি মরে কম। | 

যদি পুকুরের জল মাছ বাড়বার অনুকুল 
হয়, তবে একর প্রতি ২,০০০ চারা পোনা | 
ছাড়াই উচিত। এর থেকে খাওয়ার জন্য 


বেশ ভাল পরিমাণ মাছ নিয়মিত পাওয়া যাবে। 


প্রতিদিন পুকুরের উপর নজর রাখবেন, জলে 
শ্যাওলা বাঁবি ভাসতে দেখলে তুলে ফেলে 
দেবেন। i 


পুকুরে পোনা ছাড়ার ৮-১০ মাস পরে এক .. 
পোয়া বা আধসেরী রুই-কাত্‌লা পাওয়া যায়। 


ছোট খিড়কীর পুকুরে হাত-জাল দিয়েই মাছ 
ধরা যায়। বড় পুকুর বা ঝিলে মাছ ধরার 
জন্য টানা জালের দরকার | এরজন্য পাড়ার 
ছেলেদের সাহায্য নিতে ৃ 
সাধারণতঃ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে নদী-নালা- 
পুকুরে জল কমে গেলে মাছ ধরার সুবিধা, তবে 
ঘরের খাওয়ার জন্য বারোমাসই একটি, 7 — রর 
মাছ ধরা চলে | ~ 


_(কৃষি-সংবাদ- সং al ) T 


নতুন দিল্লী 


পারা যায়। 












কে তুমি চালাও ভোরে ইস্পাতের ফলা 
চওড়া বুকে ঢেউ তোল 
পান কর স্মরণীয় আলো 
কে তুমি হৃদয় দিয়ে আমাদের কাছে টেনে নাও ঃ 


আমি এ দরোজা খুলে কখনই তাকাতে পারিনা, 
ফুলের শব্দ গান-"এই আলো 

দাত ভাঙা তৃষিত শহর 

বিমর্ষ, বিসংহিত ক্লান্ত মনে হয় £ 


হৃদয় চৌকাঠে তুমি বর্ণময় গ্রামীণ শ্যামলী 
ব্যাঞ্জনাময়ী কোন সোনালী মনন, ভয় হয়, 
নিজেকে কখন এত ক্ষুদ্র করে অসংবৃত মন $ 





নিজের আয়নায় আমি প্রতিবিশ্ব কখনো হবো না 
পারি না ব্যাপ্ত হতে ঘাট মাঠ ক্ষেত ফুল নদীর AST | 











ধুলির সন্তান ॥ সত্যেন দে 


রৌদ্র দিনের তপ্ত মাটি নগ্ন পায়ে দ'লে 
শ্রাবণ দিনের স্বপ্ন চোখে পল্লী মায়ের কোলে, 
উষর মাটির বক্ষে যারা ফসল দিল মেলে." 
সেই আমাদের বন্নুন্ধরার কর্মী কিষাণ ছেলে | 


বাদল দিনের অঝোর ধারায় সিক্ত শ্যামল মাটি 
লক্ষ্মী মায়ের আশীর্বচন সোনার চেয়ে খাটি, 
বিরাম বিহীন লাঙ্গল মাঠে বীজের সময় aca 
সেই আমাদের বন্ুন্ধরার কর্মী কিষাণ ছেলে | 


শারদ আকাশ শুভ্র মেঘের সপ্তডিউা বেয়ে 
প্রভাত রবির স্বর্ণালী ঢেউ বিশ্বভুবন ছেয়ে, 
নতুন ধানের সোনালী শীষ ছু'হাত ভরে পেলে". 
সেই আমাদের বনুদ্ধরার কর্মী কিষাণ ছেলে । 


রৌদ্র ঘামে শ্রমের দানে হিমে জলে ভিজে 
ক্ষুধার অন্ন সুধার মত জোগায় যারা নিজে, 
ওরাই দেশের অগ্রপথিক লৌহ চরন ফেলে... 
ওরাই মোদের বন্ুন্ধরার কর্মী কিষাণ ছেলে | 








KR 


TEST = Ag * 


_ RRS ২নং Gaya ৰক g | রশি সমবায় 


হই পরিবার পরিকল্পন। 
প্রদর্শনী ও শিক্ষণ-শিবির 


গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৫ই মার্চ ও শিক্ষাথিনী নিয়ে পরিবার-কল্যাণ শিক্ষণ- 

পর্যন্ত বীরভূম জেলার পাইকর ব্লক কলোনীতে শিবির ৷ কৃষি দিবস, শিল্প দিবস, সমবায় দিবস, 
সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনী, মেলা ও শিক্ষণশিবির  পঞ্চায়েতীরাজ দিবস, মাতৃ দিবস, শিশু দিবস 

& সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে। প্রদর্শনীর প্রভৃতি বিভিন্ন দিবসের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন 
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qaa করেন এই অঞ্চলেরই কৃতী পুরুষ বিষয়ের আলোচনাচক্রে শত শত অঞ্চলবাসী 
স্বনামধন্য ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ,; যোগদান করেন। পরিবার-কল্যাণ শিক্ষণ- 
পি, এইচ, ডি, ; এম, এল, সি,। on থেকে শিবিরের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 
এ ৫ই মার্চ পর্যন্ত উদযাপিত হয় ষাটজন শিক্ষার্থী মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও জেলা স্বাস্থ্য 








্রবর্তী ও কিশোরী রায়ের কবিগান, কুড়ুম- 
গ্রামের AINA, চোলপুরের ব্রতচারী, 


মুশিদাবাদের বাউল, শিশু ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, 
fe স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা, শিশু নাটিকা, 


a Rafart gayi কৃষিজাত ফসল, 


O শাকসবজি, পাইকর ও অন্যান্য মহিলাসমিতির 


হস্তশিল্প, নলহাটা খাদি প্রতিষ্ঠানের Sea, 


রে জীবনবীমা কর্পোরেশনের নয়নাভিরাম স্টল এবং 


বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দর্শক ও শ্রোতা 
ছিলেন দুর-দুরান্তর থেকে আগত হাজারো 


ৃ J মনোজ্ঞ ₹নরনারী ও fer 
ৃ বিল “a লম্বোদর 
_ আধিকারিক Iaia বর্মণ। 


প্রশংসাপত্র বিতরণ 7 


মুরারই ২নং আঞ্চলিক পরিষদের cated 

প্রদর্শনী কমিটির সুযোগ্য সম্পাদক ও পাইকর 
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধানশিক্ষক 
Seta ঘোষ মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে 
এবং ব্লকের বিভিন্ন কর্মী ও পাইকর উচ্চ 
মাধ্যমিক বিদ্ভালয়ের স্বেচ্ছাসেবী ছাত্রবৃন্দের 
সক্রিয় সহযোগিতায় সুষ্ঠভাবে এ প্রদর্শনী, 
মেলা ও শিক্ষণশিবির সম্পন্ন করা, | গজা 
হয়েছে | eo 








Te 


কৰ্মী সংবাদ 


শ্রীকৃষ্ণশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৩ সালে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ । বিদেশে অজিত জ্ঞান 
বাংলা সরকারের কৃষি-বিভাগে যোগদান বর্তমান কাজ পরিচালনায় তাকে বিশেষ 
করেন। বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য করছে | 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের মৃত্তিকা-সংরক্ষন 
অধিকর্তার পদে কাজ করছেন। 





শ্রীস্ুধীরচন্দ্র নাগবিশ্বাস দিল্লীর ভারতীয় কৃষি 

উচ্চতর শিক্ষা নেবার জন্যে শ্রীবন্দ্যো- গবেষণ! প্রতিষ্ঠান থেকে এম, এস, সি, ডিগ্রী 
পাধ্যায়কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে আমেরিকা পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি ও 
পাঠানো হয়েছিল। তার শিক্ষার বিষয় ছিল সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের যুগ্ম অধিকর্তার পদে 
মৃত্তিকা সংরক্ষণ। তিনি ছ'মাস কাল এ বিষয়ে কাজ করার সময় যুক্তরাষ্ট্রের পয়েণ্ট-ফোর 
শিক্ষালাভ করেছেন । তাছাড়া জুরিক-এ প্রোগ্রাম অনুযায়ী শ্রীনাগবিশ্বাসকে ১৯৬১ সালে 
( সুইজারল্যাণ্ড ) শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দেড় মাস উচ্চ শিক্ষার জন্যে আমেরিকা পাঠানো হয়। 
কাল বিশেষ শিক্ষা লাভ করেছেন। সেখানে তার শিক্ষার বিষয় ছিল কৃষি-সম্প্রসারণ। 
তার শিক্ষার বিষয় ছিল কৃষি বিষয়ে বৃত্তিমূলক আমেরিকায় মিশৌরী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 


8৫ 





আমেরিকার খান স্প্রসারণ- প্রথা, 

সমাজ-বিজ্ঞান, কৃষি অর্থনীতি ও বিপণন, 
সমবায়-প্রথা এবং কৃষক-সংগঠন বিষয়ে জ্ঞান 
লাভ করেন। আমেরিকার বিভিন্ন সম্প্রসারণ 
কাজও তিনি ঘুরে দেখেছেন এবং কৃষকদের 
পরিবারে € থেকে প্রত্যক্ষ areas সঞ্চয় 
বরেছেন। 





( প্যাকেজ প্রোগ্রাম) ভারপ্রাপ্ত কার্ষকারক হন T 
তিনি কৃষি উৎপাদনের উন্নত প্রথা ও প্রণালী 
বিষয়ে তার অভিজ্ঞতাকে দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ 
পরিকল্পনার কাজে লাগিয়েছেন। বর্তমানে 
শ্রীনাগবিশ্বাস পদোন্নতি লাভ করে কৃষি 
বিভাগের সমাজ ও অর্থনীতিক এবং মুলা-নিরপণ 
শাখায় কাজ করছেন। টা 








VPS 


লা 


টি পেজে W 


চেস্টার বোল্স্‌ বলছেন__ 


১৯৪৫ সালের ১৪ই Bt) প্রশান্ত 


. মহাসাগর এলাকায় যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে আসছে। 


জাপানে তখন দারুণ সঙ্কট | 

জাপানের নগরগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, 
লুঠ্ঠিত হয়েছে । দেশের মধ্যে যোগাযোগ 
নষ্ট হয়ে গেছে। জাপানবাসী মানুষের আদর্শ 
ও নীতির পতন হয়েছে । তাছাড়া শিল্প- 
উৎপাদনের ক্ষমতাও নেমে গিয়ে যুদ্ধের 
আগের অবস্থার ছোট্র ভগ্নাংশে দাড়িয়েছে | 

১৯৪৫ সালের সেই সঙ্কটের মাত্র একুশ 
বছরের মধ্যেই জাপান সেই দ্বিধা Te এবং 
হতাশা কাটিয়ে উঠেছে এবং অর্থনৈতিক 
উৎপাদনে পৃথিবীতে আমেরিকা, সোভিয়েত 
দেশ ও পশ্চিম জার্মানীর পরেই চতুর্থ আসন 
পেয়েছে। 

স্বদেশে লৌহ ধাতুর সম্পূর্ণ অভাব এবং 
অন্যান্য ধাতু ও পেক্রোলিয়ামের যথেষ্ট স্বচ্ছলতা 
না থাকা সত্বেও জাপানের অর্থনীতি শতকরা 
দশ হারে বেড়ে চলেছে | বর্তমানে জাপান 
ফরাসী, ব্রিটেন এবং ইটালীর চেয়েও বেশী 
ইস্পাৎ উৎপাদন করছে । একথা সত্যি যে, 
আমেরিকা ও জাপান ইস্পাৎ রপ্তানী করছে। 


= জাপান তার উৎপাদন রপ্তানী করে বিশ্বের 


বাজারে যথেষ্ট নামও কিনেছে এবং বৈদেশিক 
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বিদেশের খবর 


মুদ্রাও অর্জন করেছে। জাপানী কৃষক পৃথিবীর 
যে কোনো কৃষকের চেয়ে একর প্রতি শস্ত 
উৎপাদন অনেক বেশী করে থাকে 
অর্থনৈতিক উন্নতির বেশীর ভাগ সুফল ote 
জাপানীরা ভোগ করছে, এবং এমনকি 
গ্রামাঞ্চলেও জাপানীদের নিজেদের টেলিভিশন, 
কাপড় ধোয়ার যন্ত্র এবং আধুনিক জীবনের 
অন্যান্য সুবিধা রয়েছে। এমনি উল্লেখযোগ্য 
সাফল্য কেমন করে সম্ভবপর হয়ে উঠেছে, 
একথা অনেকের এক জিজ্ঞাসা | 

একটি বলিষ্ঠ ভিত্তি থেকে জাপান প্রথম 
তার অসাধারণ অর্থনৈতিক প্রগতি শুরু 
করেছিল । শতকরা প্রায় একশোজন জাপানীই 
শিক্ষিত। পৃথিবীর সেরা কর্মনিপুণদের মধ্যে 
জাপানীরা অন্যতম এবং জাপানী কর্মাধ্যক্ষরা 
বাস্তবজ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও উৎপাদন বাড়ানোর 
ব্যাপারে নতুন নতুন পন্থার আবিষ্কারক | 

জাপানের এই দৃঢ় feya আধুনিক 
জাপানীরা কতগুলো নতুন জিনিষ যোগ 
করেছে। এসব নতুন জিনিষের মধ্যে একটি 
হচ্ছে, ১৯৪৭ সালে চালু হওয়া ভূমিসংস্কার 
কার্স্চী। পরিবার পিছু ৭২ একর পর্যন্ত 
জমি বরাদ্দ হোল। তার ফলে জাপানের 
গ্রামীণ পরিবারের শতকরা প্রায় ৯৪ জন 


es ৮৯০৪: Ta SRy > T 


বসুন্ধরা £ অষ্টাদশ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 
জমির অধিকারী হয়ে উঠল। জমির অধিকারী 
হয়ে ওঠার উৎসাহ ও উদ্দীপন! জাপানের কৃষি 
উৎপাদনকে বর্তমানের উন্নততম মানে এনে 
পৌছে দিয়েছে। 

সেই সঙ্গে উন্নত মানের সমবায় বিপণনের 
ব্যবস্থা সহ গ্রামীণ খণদানের প্রথাও চালু হোল। 
এই প্রথায় বীজ ইত্যাদি সরবরাহের খরচও কম 
পড়বে এবং সস্তা দরে সার, কীটনাশক ওষুধ 
এবং উন্নত যন্ত্রপাতিও কৃষকরা পেতে পারবে | 

শিল্পাঞ্চলে লঘু হারে কর ধার্য হওয়ায় 
ছোট বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো শিল্পের দ্রুত উন্নতি 
করতে বিশেষ উৎসাহিত হয়েছে । কোনো 
ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠান এ কাজ করতে 
অক্ষম বা গররাজী হোলে সরকার উৎপাদন 
সংস্থাগুলো তৈরি করা ও চালানোর দায়িত্ব 
নিজের! নিতে ইতস্ততঃ করেন না। 

বিদেশী মুদ্রার বিনিয়োগও এবিষয়ে 
উৎসাহের সঙ্গে করা হয়েছিল। তার ফলে 
খুব শিগগিরই প্রচুর অর্থাগম হয়। সে সঙ্গে 
রপ্তানীর বাজারটিও ভালো করে পরীক্ষা করে 
দেখা হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতামূলকভাবে উৎপাদন বাড়ানো হতে 
লাগল এবং বিদেশে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীর জোর 
কাৰ্যস্থচীও নেয়া হোল। 


পরিবার-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ 
করে অনুভব করে PIÉS নেয়া হয়। ফলে 
বছরে শতকর৷ প্রায় একজন কম হিসেবে জন্মের 
হারও নামিয়ে আন৷! হয় | 

জাপান যা করতে পেরেছে, এশিয়ার 


অন্যান্য দেশও তা সহজেই করতে পারে। 
আমার মনে হয়, তার পথও খুব সহজ। 
যেমন := 


১) শিক্ষা, কৃষি এবং জনসংখ্য। নিয়ন্ত্রণের 
ওপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া দরকার | 

২) ভূমি-সংস্কার করে এবং কৃষকরা যে নিজেরাই 
নিজেদের জমির মালিক, এ বিষয়ে তাদের 
arin ও cam দিয়ে দেশের কৃষকদের 
শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে | 

৩) কর এমনভাবে ধার্য করা উচিত, যাতে বেশী 
মুনাফা লাভের জন্যে জমি কেনাবেচা বন্ধ 
হয় এবং নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান খোলার 
জন্যে ব্যবসায়ীদেরও উৎসাহিত কর! হয়, 
যাতে দেশে বেশী লোক কাজ পেতে পারে 
এবং দেশের উৎপাদনও বাড়ে | 

৪) সরকারের প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শ 
সব সময়েই দেয়া উচিত এবং দেখানে। 
উচিত যাতে সবাই সমান অধিকার ও 
বিচার পায় ৷ 


A- 





নং জার সমবায় ও OURS প্রভৃতি “বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে। 

কারী ও. বেসরকারী সমস্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত 
হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। রচনা ফটো সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। s 
কালি দিয়ে ফুলফেপ কাগজের এক Sn er ee Se 

















a উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩*২) ছোট গল্প 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২; কবিতা ১৫২; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২; সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২. 


সিকি পৃষ্ঠার কম কোনে! বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাক m 
PETF oanfan দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ :— 
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: oly শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় 
গোলাঘরের কীট শক্ত e 
ডাঃ সৌরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 





Associated Tube Wells (india) ) 


‘Private Limited 


12, Scindia House Area Office : 9/1, Darga Road 
New Delhi-1 Calcutta-17 


46546 & 46547 | 44-7395 


Pioneers in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling Equipment 
(Mechanical & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Cisterns with 
= Quality Mark, Bench and Pipe Vices, Chain Pully Blocks, 
Winches upto 25 tons capacity, Seemless and 
Welded SE ete. 

















খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে গেলে 
ধানের উৎপাদন বাড়ানর ওপর গুরুত্ব দিতে 
হবেই। তাছাড়া অন্যান্য তুল জাতীয় ety 
যেমন গম, ভুট্টা, জোয়ার ইত্যাদির উৎপাদন 


বাড়ানর ওপরও নজর দিতে হবে ।-খাগ্তগুণের | 


দিক থেকে ভুট্টা খুবই উপকারী । বেশী করে 
ভুট্টা উৎপন্ন করতে পারলে চালের অভাব 
অনেকটা মেটানো যাবে। মুরগীর ag 
হিসাবেও ভুট্টা খুব উপযোগী | 
O ভারতে প্রতি বছর ৪৫ লক্ষ হেক্টারে 
. ভুট্টার চাষ হয়ে থাকে ।__কাজেই খরিফ খন্দে 
আমাদের দেশে এর স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 
বর্তমানে ভারতবর্ষে ভুট্টার ফলন প্রতি একরে 
গড়ে ৭৭ মণ। অর্থাৎ ২৮৫ কিলোগ্রাম । 
বাংলাদেশে ভুট্টার ফলন অপেক্ষাকৃত ভাল। 
এখানে একর প্রতি গড় ফলন ৮'০ মণ অর্থাৎ 
১৬ কিলোপ্রাম। আমেরিকার সঙ্গে তুলনা 
রলে দেখা যাবে যে তাদের একর প্রতি গড় 
লন আমাদের চার-পাঁচ গুণ | 


আমেরিকায় উৎপাদন বাড়ার কারণ Ba 
উন্নত বীজ ও রাসায়নিক সাং 


প্রথায় চাষ । 
ব্যবহার | | 
ভুট্টার ফলন বাড়ানর জন্য কয়েক বছ? 


ধরে আমাদের দেশে চেষ্টা করা হচ্ছে ।--উন্ন 


জাতের বীজ বাইরে থেকে এনে বিভিন্ন অঞ্চ 
পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কয়েক বছরে 
গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে একটি বিশে 
wea জাতের বীজ বাংলাদেশের মাটি ও জল: 
হাওয়ার খুব উপযোগী। এই জাতের নাম 
গঙ্গা-১০১। যদি ঠিক মত চাষ ও পরিচর্যা 
করা যায়, তবে প্রতি গাছে গড়ে ২টি করে বড় 
আকারের ভুট্টা হয়। মালদহ জেলা সরকারী 
বীঙ্গ উৎপাদন খামারে এই বীজ থেকে প্রতি 
একর জমিতে গড়ে প্রায় ৫৩ মণ ১৩ সের. 
অর্থাৎ ২৭৩৫ কিলোগ্রাম ভুট্টা উৎপন্ন হয়েছে 
আরও TY ও চেষ্টা করলে একর প্রতি me 
আরে! বাড়ানো যায় atts, বর্তমান, 


প্রতি ফলনের প্রায় ৬৪ গুণ বেশী। 








- a মাসের প্রথম থেকে জুন মাসের মাঝামাঝি; | 


oe অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাস। রবি খন্দে বীজ 
 বোনার সময় অক্টোবর মাসের শেষ থেকে 
নভেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত । অর্থাৎ sifes 
RPL জানুয়ারী মাসে বা পৌষ মাসেও ভুট্টার 
Os বোনা যায়। 
খান্তোৎ্পাদন বাড়ানর জন্য চতুর্থ 
_ পরিকল্পনাকালে কয়েকটি অধিক উৎপাদনশীল 
জাতের ধান, গম, ও ভুট্টা চাষের কার্ষশৃচী 
নেওয়া হয়েছে। ভুট্টার জন্য মোট সাতটি জেলা 
নির্বাচন করা হয়েছে। এর মধ্যে বাঁকুড়া, 
₹ বীরভূম, নদীয়া, ২৪ পরগণা এই কয়টি নিবিড় 
_ জেলা ছাড়াও দাজিলিং, মালদা ও পুরুলিয়া 
এই তিনটি সাধারণ জেলাও আছে। রবি ও 
O IRF খন্দেই চাষ করা হবে। খরিফে বর্ষার 
জলে এবং রবিতে সেচের সাহায্যে চাষ করা 
_ হবে। ধানের তুলনায় ভুট্টায় জল কম লাগে। 
_ কাজেই বর্ষাকালে বৃষ্টি কম হলে ধানের যেরকম 
ক্ষতি হয় ভুট্রায় সে তুলনায় সামান্যই ক্ষতি 
 হয়। যে অঞ্চলে বৃষ্টি কম হয়, সেখানে ধানের 
চাষ না করে ভুট্টার চাষ করা ভাল। 
এই কাৰ্যসূচী সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করতে 
গলে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হবে প্রচুর পরিমাণে 
রাসায়নিক সারের । কৃষক যাতে উপযুক্ত 











| পরি সার ১ 
থেকে৷ করা হয়েছে। 


হয়েছে। 
ও ওষুধ যাতে কিনতে পারেন তার জন্য Ad 
দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। 

বীজ ও চাষের প্রয়োজনীয় জিনিষের 
সরবরাহ শুধু করলেই হবে T] | 


এছাড়া রোগ-পৌোকা 
দমনের জন্যও প্রয়োজনীয় ওষুধ ও ওষুধ 
ব্যবহারের যন্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা 


কৃষক বেশী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 


কর্মী এবং 
_ কৃষক ধারা কাজ করছেন, তাদের এই উন্নত 


বীজের চাষপদ্ধতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা 


থাকা দরকার। শুধু মৌখিক জ্ঞান হলেই 
চলবে না, হাতে-কলমে করে দেখাতে হবে। 
সরকারী কর্মী এবং কৃষকদের তাই রিনি 
ব্যবস্থা করা হয়েছে | 

সরকারী কর্মীরা দেবেন সাহায্য ও 
পরামর্শ। উৎপাদনের আসল দায়িত্ব কৃষকের । 


এই খরিফ খন্দের জন্য ভুট্টা উৎপাদনের 


যে FÉT] নেওয়া হয়েছে ত! কৃষক ভাইরা 
আশা করি সফল করে তুলবেন। আজ আমাদের : 
সকলেরই জান! দরকার যে পৃথিবীর অনেক, 


দেশেই বাড়তি উৎপাদন হচ্ছে না। কাজেই 


বাইরের ওপর নির্ভর করা আমাদের ভুল হবে। 


নিজেদের প্রয়োজন নিজেদেরই মেটাতে wai 


আশা করছি আমাদের প্রতিটি কৃষকই ভার রি 


সাধ্যমত উৎপাদন বাড়ানর চেষ্টা করবেন | 


ডঃ fa, এন, ঘোষ 


স্মরণাতীত কাল থেকে আমরা আমন 
র চাষ বছরে কেবলমাত্র একবার খরিফখন্দে 
(বর্ষায়) করে আসছি । আমাদের এত দিনের 
ধারণা ছিল যে, আমন ধান ages, অর্থাৎ 
যখনই রোয়া বসান হোক না কেন, বছরে একটি 
মাত্র নিদ্দিষ্ট ages এর ফুল ফুটবে। কিন্তু 
গবেষণার ফলে নিদ্দিষ্টভাবে জানতে পেরেছি 
যে, ধানের ফুল ফোটা নির্ভর করে দিনের 
দৈর্ঘ্যের ওপর । যার সাহায্যে ফুল ফোটার 
হর্সণের সংযোগ সাধন হয়ে থাকে । ধানের 
ফুল ফোটার জন্য প্রয়োজনীয় দিনের Crd 
স্বাভাবিক ভাবেই বছরে দুবার পাওয়া যায়”_ 
শরতে ও বসস্তে। কাজেই কতগুলি উচ্চ ফলন 
বিশিষ্ট আমন ধানের চাষ বছরে gata, খরিফে 
ও বোরোতে সাফল্যের সঙ্গেই করা যায়। 
অবশ্য যদি বোরোতে সেচের জল নিশ্চিত 
থাকে এবং রোয়া বসানোর কাজ পৌষ মাসের 
মধ্যেই শেষ করা যায়। 
চু'চুড়া ধান্য-গবেষণা কেন্দ্রে অনেক বছর 
ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি যে, বোরো 
খতুতে অনেক প্রকারের আমন ধানের দানা 
[বং খড় উভয়েরই খরিফের তুলনায় অনেক 
বেশী ফলন হয়ে থাকে । এর থেকে এই 
raice পৌছেছি যে, তারা শীত age বেশী 
ন্দ করে। যখন তাপ ও উজ্জল রোদের 


পরিমাণ বেশী থাকে এবং ফুল ফোটার 


দানা তৈরির সময়ে বৃষ্টি ও আপেক্ষিক 
HGS কম থাকে । বোরো খতুতে গাছের 
দৈর্ঘ্য খরিফের তুলনায় ছোট হয়ে যায় এবং 
এর ফলে গাছের শুয়ে পড়ার ভয় কম থাকে। 
কাজেই দানা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম। 
এ সময় গাছে অনেক বেশী সংখ্যায় কার্যকরী 
অর্থাৎ শীষওয়ালা গুছি বের হয়। এর : 
এই বুঝেছি যে, খরিফের উচ্চ তাপ, 
আপেক্ষিক més, বেশী বৃষ্টি এবং কম 
সময়ের উজ্জল সূর্যের আলো গাছের উচ্চতার 
পক্ষে অনুকূুল। পক্ষান্তরে বোরো খতু 
fag তাপমাত্রা, কম বৃষ্টি, আপেক্ষিক আর্রতার 
পরিমাণ কম এবং বেশী সময়ের উজ্জল 
অর্যালোক প্রভৃতি আবহাওয়ার কারণগুলি 
অবশ্য বেশী পরিমাণে গুছি বের হওয়ার পক্ষে 
সহায়ক । খরিফে সাধারণতঃ আমন ধানের 
ফুল ফোটে আশ্বিন থেকে কাতিকের গোড়া 
পর্যন্ত, কিন্ত বোরোতে ফুল ফোটে চৈত্রে যখন 
দিনের দৈর্ঘ্য আশ্বিনের মতই প্রায় সান । 
বিভিন্ন প্রকারের আমন ধান, যেমন 
লাটিশাল, রাপশাল, বিঙ্গাশাল, বাদকলমকার্ট 
৬৫, ভাসামাণিক, বাঁদশাভোগ, (সুগন্ধি % 
অতিমিহি), কলমা ২২২, পাটনাই 
তিলককাচারি ইত্যাদি চু'চুড়া ধান্য-গবে, 








যে, বেশ লাভের সঙ্গে 


2 খরিফ এবং ee --উভয় খতুতেই বছরে দুবার 
চাষ করা চলে এবং খরিফের তুলনায় বোরোতে 
- চাষ করে একর প্রতি ৮-১০ মণ বেশী ফলন পাওয়া 
যাবে । এদের মধ্যে লাটিশাল, বাদকলমকাটি 
৬৫, FAM ১২২, বাদশাভোগ (সুগন্ধি ও অতি- 
_ মিহি), তিলককাচারি ও ভাসামাণিক তুলনামূলক- 
ভাবে বিচার করে দেখা গেছে যে, রবিখন্দে 
এদের ফলন খুবই বেশী। ১৯৬৪-৬৫ সনে 
O লাটিশাল ও বাদকলমকাটি ৬৫, নদীয়া জেলার 
: অন্তর্গত চাকদহ থানা কৃষিক্ষেত্রে রবিখন্দে 
চাষ ক'রে একর প্রতি গড় ফলন যথাক্রমে 
২৩২ কুইণ্টলি (৬৩২ মণ) এবং ১৮৭০ 
 কুইন্টাল (৫০২ মণ) হয়েছিল। এরূপ 
অপ্রত্যাশিত ফলন পাওয়ায় উৎসাহিত হয়ে 
এই বছর রধিখন্দে উক্ত থানা কৃষিক্ষেত্রের 
২২ একর জমির মধ্যে ১৫ একর জমিতে 
_ লাটিশাল চাষ করা হচ্ছে। এছাড়াও চাকদহ 
থানা কৃষিক্ষেত্রের অবশিষ্ট জমিতে অন্যান্য 
OO আমন ধান, যেমন বাদকলমকাটি ৬৫, রূপশাল, 
_ বিঙ্গাশাল, ভাসামানিক, কলমা ২২২, পাটনাই 
২৩ ও বাদশাভোগ (সুগন্ধি ও অতিমিহি) 
রি ইত্যাদি চাষ করা হচ্ছে। এ সমস্ত ধানের 
/ বীজ চু'চুড়ার ধান্য-গবেষণা-কেন্দ্রে বিশদভাবে 
 পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চাকদহ ও অন্যান্য 
- জায়গায় সরবরাহ করা হয়েছে। নদীয়া 
জেলায় জাপানী বিজ্ঞানীদের তত্বাবধানে 














রিচালিত আর একটি সরকারী-_রাণাঘাট- 


: fe a একর ৷ জমিতে সাফল্যের সঙ্গে লাটিশাল 


আমন ধানের চাষ করা হচ্ছে। বর্তমান বছরে 
রবিখন্দে ২৪ পরগণা জেলার শ্যামনগরের 
বিস্তীর্ণ এলাকায় কলমা ২২২, বাদকলমকাটি 
৬৫, ভাসামানিক ও রূপশালের চাষ হয়েছে 
এবং প্রত্যেক প্রকারের আমন ধানে আশা- 

তিরিক্ত শীষ বের হয়েছে। 
তারকেশ্বরের বিস্তীর্ণ এলাকাতেও ma - 
ও ভাসামানিকের চাষ হয়েছে । আশা করা 
যায়, সব জায়গাতেই ফলন খুব ভাল হবে। 
বর্তমানে লাটিশাল হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান, ২৪ 
পরগণা ও বীরভূম জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় 
বছরে দুবার চাষ করা হচ্ছে, যাতে বাংলাদেশে 
ভাল জাতের চালের উৎপাদন আরও বাড়ান 
যায়। আশা করা যায়, কিছুকালের মধ্যেই 


পশ্চিমবাংলার মোটামুটি সমস্ত জেলাতে রবিখন্দে 


উল্লিখিত আমন ধানের চাষ প্রসারিত হবে|... 
এই প্রসঙ্গে গবেষণালন্ধ অভিজ্ঞতা থেকে 


বলতে পারি যে, বোরো খতুতে সংগ্রহ করা .. 


আমন ধানের বীজ ফসল কাটার পরই খরিফে 


বোনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। । 


কারণ এ সমস্ত সংগ্রহ করা আমন ধানের বীজে 
কোন GATZ এই সময় থাকে না। : 
থরিফে চাষযোগ্য আমন বীজের অভাব মেটানো 
সহজ হবে। 
বীজ ফসল কাটার পরেই বোনা যাবে না। 
কেননা, এই সময় তাদের ভেতরে গুপ্তাবস্থা 





থাকতে দেখা গেছে। 





হুগলী জেলার 


এর ফলে. 


কিন্তু খরিফে সংগ্রহ করা আমন 


if খতুবদ্ধ নয়, সেহেতু চির 
বলমাত্র খরিফে আমন চাষ না কারে 
ফলন দেয়, এমন জাতের আমন ধান 
Re ও বোরো উভয় age বছরে দুবার 
নায়াসে চাষ করা যেতে পারে । 


* (ধান্য-গবেষণা-কেন্দ্র, চু'চূড়া, হুগলী । 





= fis { ‘বাদ সংগ্রহ 





eter অভাবের মধ্য 
আমাদের আরও একটি বছর কেটে গেল। 
কিন্ত এর জন্য প্রধানত; আমরাই দায়ী। 
ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে এখনও অনেক 
_জগিতেই কেবলমাত্র একটি দানা-শস্তের চাষ 


দিয়েই 


করা হয়ে থাকে । কারণ, এই সব অঞ্চলে 


_ দানাশস্তের চাষ যেমন ধান, মকাই, বাজরা 


O ইত্যাদি বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। আমাদের 
দেশে চাষের উপযোগী বৃষ্টির জল আমরা চাষের 
প্রধান খন্দ খরিফেই পেয়ে থাকি । গ্রীষ্মকালীন 
O চাষকে আমরা খরিফ খন্দ বলে থাকি এবং এর 


সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন নববর্ষের সঙ্গে সঙ্গে 
শুরু করতে হয়। 


কাজেই বাংলার তথা 
ভারতের চাষীর নববর্ষ উদ্যাপন বনুদ্ধরার 
পরিচর্যা দিয়েই শুরু হয়। উপযুক্ত পরিচর্যা 
O মনপ্রাণ দিয়ে করলে মা বস্ুমতী তার উদার 
হাতে নিশ্চয়ই ফসলের সম্ভার আমাদের উপহার 
O দেবেন। বিদেশীর কাছ থেকে নিজের খাবার 


রা সংগ্রহ করার লজ্জা থেকে দেশবাসীকে কাচাবার 
oe আসুন আজ আমরা নতুন বছরে অধিক 
এবং একাধিক ফসল ফলাবার সংকল্প গ্রহণ 
ce 


~ আউশ ধান 


o F দোফসলী জমিতে এই মাসেই জো! 
টা শান ধান an বুনে ine | হবে। 





ain আউশের জন্য রি m দুটি 
বীজতলা তৈরি করে বীজ বপন করতে হবে: a 


সংকর SB 


গত মাসে যারা লাগাতে পারেননি তাদের 
এই মাসের ভেতরেই বোনা শেষ করতে হবে। 
নাবি চাষে ফসলের ফলন ভাল হয় না। 
চীনা বাদাম জল দাড়ান বা বেশী জল 

AQ করতে পারে না। জল দাড়ায় না এমন 
বেলে দোয়শাশ বা দোয়শাশ উচু জমিতে বেশ 
ভালভাবে এর চাষ করা যায়। কাদা বা . 
এ জাতীয় ভারী মাটি চীনা বাদাম চাষের 
অনুপযুক্ত । বাদাম শু"টি জাতীয় ফসল হওয়ার 
দরুণ মাটির উন্নয়নের জন্যও অনেক সময় এর 
চাষ কর! হয়। তুলোর সঙ্গে চীনা বাদামের 
মিশ্র চাষ অনেক জারগায়ই করা হয়ে । 
থাকে। -o 
বৈশাখ-জ্যো্ঠ মাসে জমি ভালভাবে চাষ 
দিয়ে মাটি ঝুরো করে তৈরি করতে হয়। প্রথম 
পশলা বৃষ্টিতেই ভাল জাতের বাদাম-বীজ, 
বোনার আগে খোলা ছাড়িয়ে এক RR বা ক 
পৌনে এক হাত দূরে দুরে লাইনে যন্ত্র দিয়ে 
বা হাত দিয়ে এমনি অথবা জুলিতে বসিয়ে মাটি 
দিয়ে ভালভাবে ঢাকা a fe হয়। 





























TA ATA সার দেয়া হয়, তবে সাধারণতঃ 
Toya উপরই ফলন নির্ভর করে। 


জল দাড়ায় না বা জলে ডুবে যায় না এমন 
দোয়া" bt ভিজে জমি হলুদ চাষের উপযুক্ত | 
ঠিক আলুর জমির মত ভাল করে কুপিয়ে বুরো 
করে জমি তৈরি করতে হয়। তা না হলে 
হলুদের কন্দ ভাল বাড়তে পারে T বৃষ্টি পেলে 
বৈশাখ থেকে tarda মাঝামাঝি পর্যন্ত হলুদ 
বসান চলে, তারপর নাবি হয়ে যায়। হলুদ 
মাটি থেকে তোলার সময়, বীজের জন্য যেগুলো 
রে মাটি থেকে তোলা হয়, তা থেকে বেছে 
মোথা বা CAG হেক্ররে ১৯০--২৪০ কেজি 
বসান হয়। এক হাত অন্তর লাইনে এক 
বিঘত অন্তর গেড় জুলি কেটে, তাতে 
বসিয়ে মাটি চাপা দিতে হয়। গেড় বসানর 
__ আগে জমি তৈরির সময় প্রতি হেক্টরে ৫০ গাড়ী 
_. জৈব সার দিতে পারলে ভাল ফলন পাওয়া 

যায়। গাছ বড় হলে পর প্রয়োজন মত অন্যান্য 
রাসায়নিক সার দিতে হয়। 


পাস তুলে। 


বাংলাদেশে তুলোর চাষ নতুন নয়। 
দেশের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলি তুলো 


৫--১* কেজি বাজ লাগে। এক 
ta প্রথম দিকে নিড়ানি দিতে হয়, পরে 
য় জন হয় at ফসলের অবস্থা বুঝে 














জন্মায় তেমনি ৪৬” সেন্টিগ্ৰেড v তাপেও বেশ, ভ 
হয়, কিন্তু তাপমাত্রা যদি কমে ২১, সেঃ’ তে 


উপযোগী, কারণ 10২৫০, af-  হয়। গাছ পাতলা 









নেমে আসে তাহলে ফলন ভাল হয় না এবং 
মাটি ঠা জমে গেলে গাছ মরে যায়। 
"গাঙ্গেয় পলি, লাল এবং কীকুড়ে | ৃ 
মাটি উপযোগী, তবে জলনিকাশের ভাল ব্যবস্থা 
থাকা প্রয়োজন, কারণ তুলো গাছ জল দাড়ান 
সহা করতে পারে না। — 
জাত £ দেশী তুলোর জাত ছাড়াও ৪. 
আমেরিকান তুলো চাষ করে ভালো ফল পাও 
গেছে। “নি আইল্যাণ্ড জাতের তুলোর নান 
প্রকারের মধ্যে ‘এণ্ডুজ'ই বর্তমানে খুব 
গ্রচলিত। ঠিকমত চাষ করে হেক্টরে ৫২ 
কুইণ্টালেরও বেশী কার্পাস পাওয়া যেতে পারে 
অবশ্য এতে রোগ ও পোকার আক্রমণ an 
বেশী হয়ে NTS | oS 
বোন! £ ভালভাবে জমি বার বার চাষ 
দিয়ে পৌনে ছু হাত অন্তর এক বিঘত বা তার 
চেয়ে কিছু বেশী উঁচু করে আল বাঁধতে হয়। 
প্রথম পশলা বৃষ্টি পেলেই বৈশাখ-জ্যোষ্ঠ মাসে 
পৌনে এক হাত অন্তর এ্যাশ্রোসেন জি, এন্‌, 
দিয়ে শোধন করা বীজ প্রতি গর্তে ৩টি বার 
বুনে দিতে হবে। রা 
সার $ জমি তৈরির সময়ই হেক্টর প্রতি 
১৫ গাড়ী আবর্জনা বা গোবর সার এবং 
২২৫ কেজি সুপার ফসৃফেট এবং ১১২২. কেজি 
পটাশিয়াম সালফেট মাটির সে: মিশিয়ে দি 


















aa দিতে হয়। 
(রোগ ও carl: 
O (AAAA সিঞ্চন করা হয় রোগ সন্ধানের জন্য 
তারপর প্রতি পক্ষে এনড্রিন বা ফলিডল সিঞ্চন 
করতে হবে পোকা দেখা না গেলেও । 


আষাঢ়ে একবার 


পাট 


ap জমিতে যদি দেশী, সাদা, তেতো বা 
__ গুটি (ক্যাঞ্গুলারিস ) পাট লাগানো হয়ে থাকে 
__ তাহলে গাছ ইতিমধ্যে প্রায় ১ বিঘত লম্বা হয়ে 
: গেছে। কাজেই তাদের পরিচর্যা এখনই 
আর্ত করতে হবে। প্রথমে বিদা দিয়ে 
O নিড়ানি দিতে হবে এবং যদি লাইনে চাষ করা 
_. হয়ে থাকে তবে চক্রবিদা ব্যবহার প্রশস্ত । এ 
মাস পর্যন্ত কেবলমাত্র গুটি পাটের চাষই সম্ভব, 
. কারণ লংকা বা তোষা পাট উচু জমিতে চাষ 
al 

তোষা পাটের চাষের জন্য জমি খুব 
ভালভাবে তৈরি করে ৩০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে 
o সারিতে যন্ত্র দিয়ে বীজ বুনে দিতে হবে। 
o RNE নির্ভরযোগ্য বীজই ব্যবহার করা 
Bw উচু জমির জন্য তোষা বা লংকা পাট 
O জে,আর্‌,ও, ৬৬২ বা ৭৫৩ ব্যবহারে ভাল ফলন 
পাওয়া যেতে পারে | বোনার আগে এ্যাগ্রোসেন 







oe fem বীজের a Ae 


| fe, এন, ৰা সেরেসান ইত্যাদি রোগনাশক 


লাগবে | Ee 
বাংলাদেশের উত্তর এবং 





খাম ছু: 


নন 7 
কাছার ও ত্রিপুরার মাটিতে way বেশী হওয়ার 


ay জমি তৈরির সময় হেক্টর প্রতি ১ মেঃ টন 


চুন দেওয়া ভাল। 
মে. টন পর্যন্ত দিয়ে উপকার পাওয়া যায়। 
পনের পরে ৫ মে. টন মত যেকোন জৈব সার 
দিতে হয়। 


রোগের উপদ্রব থাকলে ১ 
দিন 


সম্ভব হলে ৭৫ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ | 


এবং ১৫০ কেজি সুপার ফস্ফেট বোনার 
সময়েই মাটিতে দিয়ে দেয়া চলে | 
হবার সঙ্গে gata ৬০4৬০ কেজি 
এ্যামোনিয়াম সালফেট বা সেই অনুপাতে 
ইউরিয়া, 
এ্যামোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট বা পাটের মিশ্র 
সার ব্যবহার করতে পারা WA 


ভাবে মাটিতে প্রয়োগ করা সহজ হয়। 


ক্যালসিয়াম এযামোনিয়াম নাইট্রেট, 


গাছ বড় a 


সার. 
ব্যবহারের সময় কিছু মাটি মিশিয়ে নিয়ে সমান 


পোকার উপদ্রব হলে স্থানীয় কৃষি. 


কর্মচারীর পরামর্শ নিয়ে কীটনাশক at 


করুন । 


শাক-সবজি 


ডাটা, বিংগা, করলা, শশা, লাউ, বরটি, r 


YA, কুমড়ো এবং নানারকম শাক এ মাসেও x 


বসানো চলে । Stat গত মাসে বসিয়েছেন তারা 
প্রয়োজন মত rie ও দেচ দেবেন | ! oe ' 



















ধারায় সেচের ব্যবস্থা করলে উপ 
পাওয়া যায়। পেঁপের চার! বর্ষায় ও 
নাতে হ'লে এখনই, বীজতলায় বাজ: 
~oo করতে হবে। বীজ নির্ভরযোগ্য প্রতি ন্‌ 
এই সময় গ্রী ৰ কল আও জাম, কীঠাল, থেকে সংগ্রহ করা উচিত । এই সময় কল 
| er ফল বড় হতে থাকে। খরার গাছ এবং নারিলেল- সুপারি চারার গো 
দরুণ মাটিতে রসের অভাব হলে ফলন ক্ষতিগ্রস্ত পরিক্ষার করে প্রয়োজন মত জলসেচ । 4 
5 পারে। কাজেই এই সময় মাঝে ভাল। 
মাঝে প্রয়োজন মত জলসেচ বিশেষ করে [ভারতীয় কৃষি = 




















O আমাদের দেশ এখনও খাদ্যের দিক থেকে 
স্বাবলম্বী হতে পারে নি। দেশে বিভিন্ন শস্যের 
O উৎপাদনের চেয়ে চাহিদা অনেক বেশী। 
_ পশ্চিমবঙ্গে ডালশস্তের বাৎসরিক চাহিদার 
- প্রায় অর্ধেক মাত্র উৎপন্ন হয়। তাই ডাল- 
O শস্তের উৎপাদন বাড়ানো আমাদের একান্ত 
প্রয়োজন । যে সব উপায়ে ফলন বাড়ানো 
যায়, তার মধ্যে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের 
ক্ষমতাসম্পন্ন উন্নত জাতের বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহার, 
ated রাসায়নিক সার প্রয়োগ ও সময়মত বাঁজ 
_ বোনা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের কৃষিগবেষণা বিভাগের অর্থকরী 
_ উদ্ভিদ্বিজ্ঞানের এ শাখা ডালশস্তের এদিকগুলি 
নিয়ে নানান রকম পরীক্ষা চালিয়ে আসছে। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান ভালশস্ত যথা 
: মুস্ুরা, অড়হর, ছোলা, মুগ, কলাই ও মটর নিয়ে 
পরীক্ষা চালিয়ে যে সমস্ত ফল পাওয়া গেছে, 
নিম্নে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো। 
 যুস্তুরী 
পশ্চিমবঙ্গে চাষের উপযোগী কয়েকটি 
/ উন্নত জাতের যুস্ুরী উৎপন্ন করা হয়েছে। এর 
মধ্যে তিনটি জাত প্রধান | 

Co কে) বি-৭৭ £--এটি নদীয়া, মুশিদাবাদ 











ক রিনা anfa 





EE আবদুর রকিব 








ও মালদহ জেলার জন্য বিশেষ উপযোগী হলেও 
অন্যান্য স্থানেও এর উপযোগিতা লক্ষণীয়। i 


প্রায় ২২ মণ। 


এটি ২০ শতাংশ বেশী ফলন দেয় । ' 


দেশী সাধারণ জাতের চেয়ে 


(খ) সি-৩১ aÊ মুশিদাবাদ ও on | 


জেলার জন্য বিশেষ উপযোগী । চাষের agga — 


অবস্থায় এর ফলন প্রতি একরে প্রায় ২০ মণ। 


দেশী সাধারণ জাতের চেয়ে এটি ১২ শতাংশ 
বেশী ফলন দেয়। বি-৭৭"র চেয়ে এর দানা বড়। 


এর ফলন একর প্রতি প্রায় ২১ মণ। নদীয়া 


জেলায় প্রচলিত সাধারণ জাতের মুস্ুরীর চেয়ে : a 





4 


(st) বি- -৬২ চাষের অনুকূল অবস্থায় x 


এটির ফলন প্রায় ৩০ শতাংশ বেশী। কাজেই 8 


এ জেলায় অন্যান্য সাধারণ জাতের JIA চাষের, 


চেয়ে এটির চাষ লাভজনক | 


অধিক ফলনের জন্য TEA চাষে রাসায়নিক 


সার প্রয়োগ করে 


ফস্ফেট দিলে আশানুরূপ ফলন গাওয়া যায় | 
সময়মত বীজ বোনা বেশী ফলনের সহায়ক | | 
প্রথম পর্যায়ের একটি রা হতে দেখা 








28, a seer শ ara — a 


কল্যাণী এবং মালদহে যথাক্রমে একর প্রতি ২০ 
পাউণ্ড নাইট্রোজেনের সঙ্গে ৪ অথবা ৬০ পাউণ্ড 












ফসলে সবচেয়ে ভাল বলে দেখা গেছে। 
পরবর্তী পরীক্ষায় আরও কয়েকটি উন্নত 
জাতের মুস্থর পাওয়া গেছে; যধা £__সি-৩, 
, ২০ ও সি,এম, ৬ ইত্যাদি। এগুলির ওপর 
1খন বিশেষ পরীক্ষা চলছে। 
নদীয়া, মুশিদাবাদ ও মালদহ জেলায় 
ষের উপযোগী একটি উন্নত জাতের aves 
বি-৭) উৎপন্ন করা হয়েছে। চাষের অনুকূল 
বস্থায় এটি একর প্রতি প্রায় ২০-২৮ মণ ফলন 
TAL সাধারণ জাতের চেয়ে এটির ফলন প্রায় 
একর প্রতি ১৫ শতাংশ বেশী। 
দেখা গেছে, এ ফসলের জন্য বীজ 
বোনার উপযুক্ত সময় মে মাসের নং | 
বীজ ছিটিয়ে মা বুনে, ২৮২ হিসাবে 
ৰা সারিতে বুনলে ভাল ফল পাওয়া যায়। পরবর্তী 
পর্যায়ের পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে কল্যাণীতে 
১৮৩ হিসাবে সারিতে বীজ বোনা আগের 
| মত সারিতে ছিটিয়ে বোনার চেয়ে বেশী 
o FIIT 
শুধু অড়হর চাষ না করে, যদি অড়হর 
আউশ ধান একত্রে চাষ করা হয়, 
কর প্রতি বেশী অর্থিক লাভ হয় বলে 
গেছে। : এমন ক্ষেত্রে আউশ ধান একর 





















একর প্রতি ১৪ কেজি বীজ ভিলা 





= বীজ বুনতে হবে ২২৫ “te 
সারিতে | a 
OO অড়হর চাষের প্রধান শত্রু হল “BEB 
রোগ। এজন্য “উইণ্ট” রোগ প্রতিরোধ 
উন্নত জাতের অড়হর উৎপন্ন করার কাজে 
এ শাখা বিশেষভাবে নিযুক্ত আছে। 
ইতিমধ্যে কয়েকটি ভাল জাত. উৎপন্ন = 
হয়েছে । যেমন--এস্‌.৪ ১, ৪৩, 04, । 
৬৭, ৭৫, ও ৮৮ ইত্যাদি । l 

এগুলি মোটামুটি ভাবে উইণ্ট” রো 
প্রতিরোধ করে। এগুলির ওপর এখন বিশেষ 
পরীক্ষা চলছে। পরবর্তী পরীক্ষায় 
কয়েকটি উন্নত জাতের অড়হর পাওয়া গিয়েছে । 
তারমধ্যে টি-৩৪ ও ১০৫ বিশেষ উ্লেখযোগ্য। : 


ছোল৷ 


পশ্চিমবঙ্গে চাষের উপযোগী তিনটি উন্নত 
জাতের ছোলা উৎপন্ন করা হচ্ছে। তন্মধ্যে 
বি-৭৫ ও বি-৯৮ জাতের ছোলা মুশিদাবাদ 
ও মালদহ জেলার কৃষকদের মধ্যে সুপরিচিত o 
সরকারী খামার ও কৃষকদের সাধারণ ক্ষেতে 
এর উল্লেখযোগ্য ফলন লক্ষ্য করা গেছে। 
চাষের অনুকূল অবস্থায় একর প্রতি ফলন প্রায় 
২১-২৩ মণ পাওয়া যায়। 3 

উত্তরপ্রদেশ থেকে আনা টি-৮৭ জাতের 
ছোলাও পশ্চিমবঙ্গে চাষের উপযোগী বলে 
গেছে। চাষের অনুকূল অবস্থায় এর ফলন এঃ 

































প্রতি প্রায় ২১ মণ পাওয়া গেছে | 









ঝামাঝি, অর্থাৎ “fire? 
তোলার ঠিক পর, জমি তৈরি করে 
ফসল বোনা হলে, ভাল ফলন পাওয়া যায় | 
কিন্ত আক্টোবরের শেষে না বুনে, এ ফসল বোনার 
কাজ যত দেরীতে করা যায় ফলন তত কম 
হয় 

| মোটামুটি ভাবে দেখা গেছে ca, প্রতি একরে 
২ কেজি বীজ ছিটিয়ে বোনা হলে, প্রত্যাশিত 
ফলন পাওয়া যায়। পরবর্তী পর্যায়ে পরীক্ষা 
করে আরও কতকগুলি সম্তাবনাপূর্ণ ছোলার 
জাত পাওয়া গেছে। যেমন-__এস-৩২, ৭৭ 











E আমেরিকা থেকে আনা জলদি জাতের 
_ জোয়ার “আর্লি হেগারী” পশ্চিমবঙ্গে চাষের 
উপযোগী বলে দেখা যায়। চাষের অনুকূল 
O অবস্থায় এর ফলন প্রায় একর প্রতি ২৫ মণ 
এবং ৯০ থেকে ১০৫ দিনের মধ্যেই এ ফসল 
তোলার উপযোগী হয়। 

দেখা গেছে, উর্বর মাটিতে ২৮৭ 
হিসাবে এবং অপেক্ষাকৃত ayka মাটিতে আর 
একটু ঘন সারিতে বীজ বোনা হলে প্রত্যাশিত 
ফলন পাওয়া যায়। 

মোটামুটিভাবে দেখা যায়, জুন মাসের 





মাঝামাঝি থেকে জুলাই মাসের শুরু পর্যন্ত 
বীজ বোনা হলে বেশী ফলন পাওয়া যায়। 
— 2 বিষয়ে আরও কার কাজ চালানো 





e "or তের 
গেছে | | েমন__এফ, নি, 
আই এস, নং ১*৬৪। O 






যুগ 







১৩৬১৩ এবং 


পশ্চিমবঙ্গে চাষের উপযোগী of যুগের .. 


জাত ইতিমধ্যে কৃষকদের মধ্যে সুপরিচিত 


হয়ে উঠেছে | 
বাইরেও কোন কোন স্থানে জনপ্রিয় । 


এর মধ্যে একটি এ প্রদেশের: 


এদের মধ্যে একটি বি-১ জাতের মুগ, — 
চাষের অনুকূল অবস্থা পেলে, একর প্রতি 


প্রায় ১০ মণ ফলন দেয়। এর সোনালী রঙের 
দানা ৬০ দিনের মধ্যেই তোলার উপযোগী 
হয়। 
বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে, তবে একই জমি থেকে, 


যদি এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে 


আমন ধান রোয়ার আগেই দুবার ফসল নেওয়া 


যেতে পারে। 
জাতটি (টি-১ ) বি-১ থেকে বেশী ফলন দেয়; 
fag দানার রঙ সবুজ | 


উত্তরপ্রদেশ থেকে আনা অন্য বা 


মুগ ছিটিয়ে বোনা হলে প্রতি একরে 
১০-১৬ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়; কিন্তু 
১ ফুট দূরে সারিতে বোনা হলে প্রায় ৫ শতাংশ 


বেশী ফলন পাওয়া যায়। 
পরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে । 

এর পরের পরীক্ষা থেকে আরও 
কতকগুলি উন্নত জাতের মুগ পাওয়া গেছেন, 
যেমন--টি-৫১+ 88 ও 8 প্রভৃতি। 


এ বিষয়ে আরও : — 


এদের 
উপযোগিতা আরও পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন 1 : - 










io ডালশত্যের মত “সয়াবীন, 





> একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফসল। 
প্রায় seg শতাংশ আমিষ জাতীয়, 
-১৯৫ শতাংশ স্নেহ জাতীয় এবং ২০৯ শতাংশ 
শর্করা, জাতীয় খাগ্ত-উপাদান বর্তমান থাকায় 
ডালশ্য হিসাবে এর একটা বিশেষ স্থান 
আছে। তাছাড়া শুধু কৃষিজাত দ্রব্য হিসাবেই 
নয়, শিল্পজাত way হিসাবেও এর স্থান অনেক 
ওপরে | আমেরিকায় কৃষিজাত দ্রবোর মধ্যে 
Wea ভুট্টার” পরেই এর str বহু 
সম্ভাবনাপূর্ণ এ ফসলের চাষ আমাদের দেশেও 
প্রসার লাভ করতে শুরু করেছে | 

ৃ এখন পর্যন্ত তিনটি উন্নত জাতের 
সয়াবীনের সন্ধান পাওয়া গেছে। সয়াবীনের 
ফলন পশ্চিমবঙ্গের সমতল ভূমির চেয়ে পাহাড়ী 
_ অঞ্চলে বেশী হয়। সয়াবীনের এ তিনটি জাত 
A দু অঞ্চলেই প্রত্যাশিত ফলন 


জলদি জাতের “ANMA” চাষের অনুকূল 
অবস্থায় পাহাড়ী অঞ্চলে ও সমতলভূগিতে 
যথাক্রমে প্রতি একরে প্রায় ১৫ মণ ও ৯ মণ 
ফলন দেয়। এর দানা ঈষৎ গীতবর্ণের এবং 
১১০ থেকে ১১৫ দিনের মধ্যেই তোলার 
উপযোগী হয় বলে সম্ভবতঃ কৃষকগণ বেশী পছন্দ 








চাষের অনুকুল অবস্থায় মধ্যম জাতের 
য়াৰীন “ae” 


অঞ্চলে যথাক্রমে প্রতি, একরে ১৯ মণ ও 
ফলন দেয়। পাহাড়ী অঞ্চলে এ জাতে 3 
বেশী ফলন প্রতি একরে ৩: মণপ 
গেছে । এর দানা কালো রঙের ও প্রায় 





বঙ্গে তত জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি । কিন্তু 




















ও নেপাল প্রভৃতি | 


, পাহাড়ী ও সমতল ভূমি 





















দিন থেকে ১৩০ দিনের মধ্যে তোলার উপ 
হয়। 





নাবিজাতের সয়াবীন “বরমালী” 
১৩৫ থেকে ১৪* দিনের মধ্যে তোলার উঃ 
হয়। এর দানার রঙ ঈষৎ AEN 
চাষের অনুকুল অবস্থায় “বরমালী” a 
সমতলভূমি অঞ্চলে যথাক্রমে প্রতি একরে 
মণ ও ১০ মণ ফলন দেয়। পাহাড়ী আঞ্চনে 
সর্বাধিক go মণ ফলনও দেখা গেছে । 

এতদিন পর্যন্ত ২৯ ১২ হিসাবে সারি 
বীজ বোনা vei কিন্তু পরবর্তী পর্যায় 
পরীক্ষার ফলে দেখা যাচ্ছে, আরও ঘন. , 
বীজ বোনা হলে, বেশী ফলন পাওয়া 
এ সম্বন্ধে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা কর! হচ্ছে । 

পশ্চিমবঙ্গে চাষের উপযোগী আরও 
কতকগুলি জলদি জাতের সাদ! এবং ঈষৎ 
গীতবর্ণের সয়াবীনের সন্ধান পাওয়া গেছে। 
যেমন__ই,সি, ২১২৫, ২৫৬৭১ ১৬৬৯৫, ৪৩০৫, 
১৬৬৯৮, ১৬৬৯৯, ৩১৯৪ প্রভৃতি । এদের 
উপযোগিতা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে । oe 

এছাড়া আরও কতকগুলি উন্নত জাতের 
AMAA আছে, যথা £--ই,সি, ২৫৪২, কে-১৬ 
কিন্ত এদের দানা কালো 
রঙের বলে কৃষকদের পছন্দ হবে না. লে 
মনে হয়। 
















tf চাষের eon একটি ees 
জাতের মটর (বি-২২) ইতিমধ্যে স্থপরিচিত 


হয়ে উঠেছে। চাষের অনুকুল অবস্থায় এটি 
— প্রায় একর প্রতি ২০ মণ ফলন দেয় | 
এর দানা ছোট গড়নের ও সবুজ রঙের 
হয়ে থাকে। কিন্তু এর দানার সমস্ত গায়ে 
ছোট ছোট পিঙ্গল বর্ণের দাগে ভ্ঠি ৷ 


_ দেখা গেছে, অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি 





ee fate A শাখায় প্রধান প্রধান ডালশস্ত ছাড়া 
যে যে ফসল নিয়ে গবেষণা করা হয়, 
তার মধ্যে জোয়ার ও সয়াবীন বিশেষ 











“fae ও কোন o করা না হলেও, 


অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায়, ১২৬" হিসাবে 7 
সারিতে বীজ বোনা হলে ভাল ফল পাওয়া যায় i 
বর্তমানে যে কয়েকটি মটরের জাত নিয়ে o 


পরাক্ষা চলছে তাদের মধ্যে বি,আর,- “Sah, 
gaabi, টি-১৬৩, বনেভিলি প্রভৃতি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এদের উপযোগিতা 
আরও পরীক্ষা ক'রে দেখা প্রয়োজন | 





উল্লেখযোগ্য | এর মধ্যে জোয়ার দেধান- 
(অর্থাৎ মীলেট )-জাতীয় ও সয়াবীন 
ডালশস্তের মতো fafa গোত্রের ফসল। 






















দিল্লী থেকে বিশ মাইল দূরে জৌস্তি 
1ম | এ গাঁয়ের কৃষকরা গমের ফলন তিনগুণ 
à তুলতে চলেছেন। একর প্রতি পনেরো 
কে পঁচিশ মণ গম উৎপাদনে তারা অভ্যস্ত 
ছিলেন। এবছর Sin একর প্রতি সত্তর 
থেকে পঁচাত্তর মণ গমের ফলন পাবার আশা 
করেছেন | 

 সোনোরা-৬৪ নামে অধিক উৎপাদনশীল 
মেক্সিকোর এক শ্রেণীর গম থেকেই এই অধিক 
ফলনের আশা তারা করছেন। দিল্লী অঞ্চলে 
গম উৎপাদনে এই শ্রেণীর গমের বিপ্লব এনে 
দতে পারার সম্ভাবনা আছে। এই নতুন 
কার্যসুচীর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, 
ররর সরকারী কোনো সাহায্য এর জন্য 





রি fates ভারতীয় কৃষি প্রতিষ্ঠানের ( পুষা 
ইন ) উদ্ভিদৃবিদূরা ১৯৬৪ সালের নভেম্বর 


ক্ষেত্রে এই নতুন বীঞ্জ বুনেছিলেন। তারপরে 
আরেকটি জায়গায় প্রচলিত 
_ বুনেছিলেন। প্রদর্শনী ক্ষেত্রের মালিক ভূপ 
সিং নামে একজন কৃষকই একমাত্র এই পরীক্ষা 
দেখতে খুব ইচ্ছুক ছিল। তবে এই 
প্রকাশের জন্যে তাকে কোনো দুঃখ বা 





রবিখন্দের শেষ ভাগেই got সিং একর ৃ 


মাসে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রথমে একটি প্রদর্শনী : 


রীতিতে 


স্বীকার করতে হয়নি। বরং প্রথম 












৪০ মণ গম ঘরে তোলেন। 5 
তারপর থেকেই জৌস্তি গায়ের কৃষকরা 
ভূপ সিংএর পথ ধরেন। শুধু তাই নয়, , 
নতুন কার্যসূচীকে উৎসাহ দিয়ে সার্থক ক 
তুলতে শিগগ্রীরই চল্লিশ মণ উৎপাদনকারী: 
সংস্থা ( ফৰ্টি মণ্ড, হুইট্‌ ক্লাব) নামে এক 
সমিতিও গড়ে উঠল। 
কৃষকরা এও জানালেন যে, এই প্রথায় 
অধিক ফলনের উপযোগী ভালো শ্রেণীর বা 
উচ্চমানের বীজও চাষের জন্যে উৎপাদন ক 
ABT! এবং ভাল বীজ উৎপাদন. করা ( 
দক্ষতামূলক পেশার ওপর নির্ভর করে, একথা 
বুঝে কৃষকরা উচ্চ শ্রেণীর পেশদারী হয়ে উঠ 
সব রকম চেষ্টাই করতে লাগলেন। | 
নতুন বীজ উৎপাদন এবং বিক্রী করার 
জন্যে জৌন্তির গ্রামবাসীরা “জহর জৌন্তি বীজ 
সমবায় সমিতিও’ গড়ে তুললেন। সমবায়ের 
লক্ষ্য হোল ভালো ও উন্নত বীজ উৎপাদন করা 
এবং সরবরাহ SA) ভারতীয় কৃষি- গবেষণা- 
প্রতিষ্ঠানে উদ্ভিদ বিভাগের প্রধান Dam, এস, - 
সামীনাথনের মতে জৌস্তি সমবায়, এ এ বছর 
থেকে সারা দিল্লী অঞ্চলের গমের বীজের পুরো 
চাহিদাই মেটাতে পারবে । টি 





তে বীজ a পর 0 = 





গাদন করতে থাকে L এভাবে সোনোরা= 
৬৪ শ্রেণীর গমের প্রকল্পে cfa গায়ের 
কৃষকদের আগ্রহ ও ইচ্ছাই এই প্রকল্পের 
_ সফলতার সবচেয়ে বড় কারণ। 
প্রশ্ন জাগতে পারে, এই অধিক ফলন কি 
করে সম্ভব? প্রথমতঃ, এই জাতের বীজ 
o আকারে খুব ছোট হয়। ফলে সাধারণ 
ভারতীয় জাতের গমের বীজের মতো 
 সোনোরা-৬৪ নমুনার বীজ খুব গভীর করে 
বানা হয় না। সেচের জলের একান্ত 
যোজন, যাতে মাটি আর্দ্র হয়। পুরোনো 
জাতের গমের চেয়ে এ নমুনার গমের চাষে 







আগেই জমিতে সেচ দেয়া যেতে পারে । তাছাড়া _ 
পুরোনো জাতের ভারতীয় গমের মতো এই নতুন 
জাতের গমের গাছ পরিণত হয়ে নুয়ে পড়ে যায়... 
না। তার ফলে বড় হলেও সেচ দেয়া যায়। 
এভাবে দক্ষতার সঙ্গে এবং বুঝে শুনে. 
সার দিলে একর পিছু এ শ্রেণীর গম খুব ভালো oe 
ফলন দেয়। টা 
দিল্লীতে গমের উৎপাদনে "o 
যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ‘জহর জৌস্তি বী 
সমবায় সংস্থা" কৃষি ও বিজ্ঞানের মধ্যে পরস্পর 
সহযোগিতার এবং গ্রামবাসীদের মধ্যেও 
সহযোগিতার একটি সফল উদাহরণ 1 | 
























ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের 
ত করতে হলে কৃষির উন্নতি আগে করা 
চার । অবশ্য কৃষির উন্নতি শিল্পের উন্নতি ছাড়া 
FT নয়। একটা বহুতলা বাড়ী তৈরি করতে 
হ’লে যেমন তার ভিত খুব মজবুত করে গড়তে 
হয়, তেমনি কৃষি ও শিল্পই আমাদের উন্নতির 
 বনিয়াদ । ভারতবর্ষের উন্নতি করতে গেলে 
তাই কৃষি ও শিল্পের উন্নতি আগে দরকার | 
O কৃষিক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করতে হলে 
উন্নত বীজ, সার, সেচের জল ও কীটনাশক 
ওষুধের যেমন প্রয়োজন, তেমনি বা তার চেয়েও 
বেশী প্রয়োজন প্রগতিশীল, স্বাস্থ্যবান এবং 
বুদ্ধিদীপ্ত কৃষকের । কারণ উন্নত চাষ পদ্ধতি 
কাজে লাগিয়ে চাষের উন্নতি করার দায়িত্ব 
কৃষকের । এরাই হলেন কৃষি উন্নয়ন যন্ত্রের 
হোতা । আজও আমাদের দেশের বেশীরভাগ 
O কৃষক অক্ষরজ্ঞানহীন এবং অত্যন্ত গরীব ৷ দুবেলা 
O পেটভরা খাবার অনেকের জোটে না। তাই 
এদের দৈহিক ও মানসিক অবসাদও প্রচুর । 
পরিকল্পনা করে কাজ করার মত মনোবৃত্তি বা 
দক্ষতা অনেকেরই নেই । এ অবস্থা যদি চলতে 


অতীত ও বর্তমানের এই পটভূমিতে 
mica ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সম্বন্ধে নতুন 





থাকে তবে আমাদের খাগ্ঠাভাব বাড়বে বই. 








করে ভাববার সময় এসেছে । আমাদের দে 
ভবিষ্যৎ যাদের হাতে, সেই কিশোর ও যুব- 
সম্প্রদায়কে ভাল করে গড়ে তোলা fsg 
প্রয়োজন । ভারত সরকারও তাই যুব কর্ম, 
সুচীর Baty বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে 

পল্লী অঞ্চলে যুব সম্প্রদায় যাতে স্বাস্থ্যে, 
ধীশক্তিতে, মনোবলে, কর্মকুশলতায় এবং ‘faa 3 
বর্তীতায় উপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠতে পা 
যুব কর্মসূচীর সেটাই প্রধান লক্ষ্য। 

পশ্চিমবঙ্গে অনেকদিন ধরে বিভিন্ন না 
অসংখ্য সংঘ বা ক্লাব চলে জ্মাসছে। u 
সংখ্যা দশ হাজারেরও ওপর । fee 
বা কর্মস্থচীর দিক থেকে এদের অনেকগু 
WAT আখ্যা দেওয়া যায় না। প্র 
যুবসংঘের সভ্যদের বয়স ১২ থেকে ২৫ বৎসর 
পর্যন্ত ধরা হয়েছে। বয়স্করা পরামশদাতা 
হিসাবে থাকতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ যুব কর্ম- 
সৃচীতে উৎপাদনযুলক কাজ প্রত্যেক ক্লাষের 
এবং প্রত্যেক সভ্যের পক্ষে অপরিহার্য বলে গণ্য 
কর! হয়েছে। 

বর্তমানে কর্মশ্চীতে বুসংঘের > সভ্যদের 
কিশোর ও যুবক এই ছুভাগে ভাগ করা হয়েছে। 
কারণ ১২ বছরের কিশোর ও ২৫ বছরের যুবকের 
কর্মসুচী এক হওয়া সঙ্গত নয়। সংঘের HEIMA 
১২-১৭ বছর পর্যন্ত কিশোর দল বা Junior 















Group 4 এ ভাগ করা হয়েছে | প্রত্যেক 
দলে: জন্য ভিন্ন aight হওয়া উচিত। afs- 
যোগিতাও নিজ নিজ দলেই সীমাবদ্ধ থ থাকবে | 
যুব কর্মশুচীর ছুটি দিক আছেঃ 

(5) শিক্ষণ ব! Training 

(২) কাৰ্যস্থটী বা Wrok Programme 
যুব সংঘের শিক্ষণ এবং কার্যস্ূচী কি 
প্রকার হওয়া উচিত সে নিয়ে ১৯৬১ সালে 
সিমলায় কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজের সংশ্লিষ্ট 
আধিকারিক এবং বিশিষ্ট জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিনিধিদের একটি আলোচনা চক্র হয়। এর 
পর পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে কিরূপ কার্যক্রম গ্রহণ 
করা উচিত সে aa একটি রাজ্য 
পর্যায়ের শিবির কল্যাণীতে ১৯৬২-৬৩ সনে 
অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে গ্রামসেবক ও গ্রাম 
সেবিকা শিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ, 
টয়েকজন ব্লক আধিকারিক, সমাজ শিক্ষা 
সংগঠক, মুখ্য সেবিকা প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেন। 
এ ছাড়াও ভারত সেবক সমাজ, কলকাতা 
ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট, বয় স্কাউট, ব্রতচারী 
প্রভৃতি বিশিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিগণও এই শিবিরে 
যোগদান করেন। পরবর্তী অধ্যায়ে গ্রামের 
যুব নেতৃবৃন্দকে ট্রেনিং দেওয়ার ভার এদের ওপর 








্যন্ত হয়েছে। 









: গ্রাম সেবক শিক্ষণ কেন্দ্রে বা সমাজ শিক্ষা 





কদের শিক্ষণ কেন্দ্র বা এমনি অন্য কোনও 


দিন ধরে চলে। বিগত তিন বছরে পশ্চিমবঙ্গে 


মোট ২৮টি এইরূপ শিক্ষণ শিবির পরিচালিত. 
হয়েছে। এর মধ্যে ২০টি ছেলেদের এবং অবশিষ্ট O 
৮টি মেয়েদের । এই সব শিবিরে যুবকদের | 


হাতে কলমে যুবসংঘ সংগঠন, পরিচালনা, যুব 


কর্মস্চী রাপায়ণ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। 
এই সমস্ত শিবিরের অভিজ্ঞতা থেকে এই ধারণা... 
হয়েছে যে, যদি পশ্চিমবঙ্গে যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে = 


উপযুক্ত নেতৃত্ব els Fal যায়, তবে যুব আন্দোলন 
সফলতা লাভ করবেই। প্রত্যেক শিবিরেই 


শিক্ষার্থীগণ পূর্ণ নিয়মানুবর্তাঁতার মধ্যে শিক্ষা 


গ্রহণ করেছেন এবং তাদের এই শিক্ষার অভিজ্ঞতা 
গ্রামের অন্যান্য যুবকদের মধ্যেও সঞ্চারিত করার 


প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শিবির কর্মীদের উৎসাহ 
উদ্দীপনা এবং নিরলস কর্মাভ্যাস সকলেরই i 


প্রশংসা অৰ্জ্জন করেছে। 


কাৰ্যসূচী (Work Programme) 


শিক্ষণ শিবিরে শুধু নেতৃবৃন্দকে শিক্ষা 
যুবসংঘের তন্যান্ত OO 
সভ্যদের প্রকৃত শিক্ষার স্থল নিজেদের ক্লাবে, 
এদের কার্মস্ুচীকে . 


দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 


বিভিন্ন কর্মস্কচীর মাধ্যমে | 
সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায় । 


১। স্বাস্থ্য গঠন 


প্রত্যেক শিবির a জন শিক্ষার্থী নিয়ে বারো 














বিভিন্ন ধরণের খেলা ধুলা, ব্যায়াম, আসন - ae 

















ঃ তহবিল থেকে খেলাধুলার সাজ সরঞ্জাম 
বং পুরস্কার ইত্যাদির জন্য আথিক সাহায্য 
পাওয়া যেতে পারে I 


( ২) পতি কার্যকলাপ 


লোকনৃত্য, সঙ্গীত, নাট্য, পুস্তকাগার 
পরিচালনা, বিভিন্ন উৎসব ও মনীষীদের জন্মদিন 
" পালন ইত্যাদির মাধ্যমে যুবসম্প্রদায়ের মানসিক 
ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্পাদন। এর জন্যও 
সমাজ শিক্ষার বরাদ্দ থেকে সাহায্য পাওয়া 
যেতে পারে। 





(৩) খাস্ভোৎপাদন 
যুব FÍA মধ্যে এই অংশটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ সংঘই খেলা 
ধূলা এবং সঙ্গীত নাট্য ইত্যাদি কর্মসূচীর মধ্যে 
_ এতদিন সীমাবদ্ধ ছিল। যুব কর্মসূচীতে খা্োৎ- 
_পাঁদন একটি নতুন সংযোজন এবং এই সংযোজন 
খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । 
গ্রামের ছেলেরা অধিকাংশই ভবিশ্যতে 

চাষের কাজে বা খাগ্ভোৎপাদনের কাজে নিযুক্ত 
হবেন । কেউবা কুটির শিল্পকে বৃত্তি হিসাবে 
= গ্রহণ করবেন। সুতরাং কৈশোরেই যদি তারা 
নিজ নিজ বৃত্তিমূলক কাজগুলিতে দক্ষতা অর্জন 
তে পারেন তবে পরবর্তী কালে তাদের 
যর পথ সুগম হওয়ার আশা করা যায় | 



















SWT স্বাস্থ্য on এবং রিনা শিক্ষা _ করতে পারেন £ (১) দলবদ্ধভাবে, (২) ব 


য়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এর জন্য রকের সমাজ 















রি RI gata cake i 


গতভাবে। যেখানে সংঘের জমি বা অ 
কিছু সংস্থান আছে সেখানে সবাই মিলে দলগত, 
কর্মসূচী (group programme) হিসাবে সবজি, 
বাগান, ফলের বাগান, মংস্ত পালন বা হাস 
মুরগী পালন ইত্যাদি গ্রহণ করতে পারে । 
পশ্চিমবঙ্গে অনেক ক্লাব হয়েছে যেখানে 
ভাবে কাজ হচ্ছে। ত! ছাড়াও প্রত্যেং 
নিজ নিজ বাড়ীতে উপরোক্ত কর্ম তালিকা ৫ 
অন্তত একটি উৎপাদনের কাজ গ্রহণ করবে 
সম্ভব হলে একাধিক উৎপাদন সুচী গ্রহণ 
বাঞ্চনীয় । কমবেশী চার শত ক্লাবের সভ্য 
কর্মসুচী ইতিমধোই গ্রহণ করেছেন বলে জা 
গিয়েছে। যে সকল সংঘ এখনও পর্যন্ত উৎপা 
সুচী গ্রহন করেন নি তারাও অবিলম্বে । 
করবেন বলে আশা কর! যায় । ৃ 

এই কর্মসুচী গ্রহণের ফলে ছুদিক দি 
লাভবান হওয়া সম্ভব £ o 

(১) অধিক খাদ্যোৎপাদন ৷ গ্রামের dr 
বাড়ীতেই কিছুনা কিছু জমি অকেজো হয়ে পড়ে 
থাকে। অভিভাবকরা যদি ছেলেমেয়েদের aafe- 
বাগান করা বা হাস মুরগী পালনে উৎসাহিত 
করেন, তাহলে এই খাগ্যাভাবের দিনে ঘরে ঘরে. 
দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার উন্নতি হতে পারে । 

(২) উৎপাদন কর্মসূচী গ্রহণের ফলে 
ভবিষ্যৎ নাগরিকরা নিজ নিজ বৃত্তিতে হাটে 
কলমে শিক্ষণ লাভ করবেন, জড়তা কেটে 
এবং কর্মাভ্যাস বাড়বে | 
















শিক্ষার সংগঠক ও মুখ্য 
ego) পরিচালনার দায়িত্ব 
তথাপি এ বিয়ে বি,ডি,ও, কৃষি সম্প্রসারণ 
_ অধিকারিক, পশু চিকিৎসক ও গ্রাম সেবকগণের 
_ ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ga সংঘের সভ্যগণ 
যাতে ভালোভাবে বৈজ্ঞানিক প্রথায় হাসমুরগী 
পালন করতে পারেন, সে বিষয়ে এরা উৎসাহ 
ও পরামর্শ দিতে পারেন। এর ary ব্লকের 
বিবিধ কৃষি কৰ্মস্থচী থেকে বিনা মূল্যে বীজ ও 
চারা দেওয়া যেতে পারে 1 TCM Demon- 
_ stration Scheme থেকে প্রয়োজনে সারও 
O বিনামূল্যে দেওয়া যায়। বস্তুতঃ এই কর্মনুচী 
ব্লকের সকল কর্মীরই সাহায্য সহায়তার দাবী 
রা রাখে। 
বিগত tfs বৎসরে (১৯৬৫-৬৬ ) 
প্রতি অঞ্চলে একটি করে যুব সংঘ সংগঠনের 
_ লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছিল 1 অনেকগুলিই ইতিমধ্যে 
_ সংগঠিত হয়েছ এবং এরা নতুন কার্যক্রমও গ্রহণ 
 করেছেন। কোথাও কোথাও দলগতভাবে 
সবজি চাষ, মাছের চাষ, মুরগী পালন ইত্যাদি 
গ্রহণ করা হয়েছে। আর এদের সবগুলিতেই 
















_ সভারা নিজ নিজ বাড়ীভেও উৎপাদনের কাজ 
O OF করেছেন। যদিও যুব কর্মসূচীর জন্য 
_ এখনও পৰ্যন্ত কোনও পৃথক আর্থিক সংস্থান করা 
সম্ভবপর হয়নি তথাপি ব্লকের বিভিন্ন খাতে 





বরাদ্দ অর্থ থেকে meafar 
ATA 


fine রাখলে চলবেনা । 
করতে হবে। 
দিয়ে কোনও সুষ্ঠু কার্যসূচী হতে পারে না। 


মেয়েদেরও গ্রহণ 


যুব কর্মস্চী শুধু মাত্র ছেলেদের মধ্যে 


~ 


দেশের OES TIS বাদ 


গ্রামের মেয়েদের সাধারণতঃ অল্প বয়সেই 


বিয়ে হয়ে যায়। তখন তারা মহিলা সমিতির 


সভ্য হন এবং সমিতির কার্যক্রম গ্রহণ করেন। 


FEAR ১২-১৭ বৎসরের অবিবাহিতা মেয়েদের 


নিয়ে কিশোরী দল গঠন করে এদের মহিলা 


সমিতির সঙ্গে সংযুক্ত রেখে এই কর্মসুচী 


রূপায়িত করার প্রচেষ্টা হচ্ছে। মুখ্য সেবিকা 

এবং গ্রাম সেবিকার ওপর মেয়েদের মধ্যে এই 

কর্মস্চী রূপায়নের দায়িত্ব Te কর! হয়েছে । 
কাচা মাটিতে ইচ্ছামত ফুল-পাতা ইত্যাদি 


আঁকা যায়, কিন্তু পোড়া মাটিতে তা পারা যায় 
না। তেমনি কিশোর মনেই নতুন ভাবধারা বা 


নতুন কর্মপ্রণালী দানা বাধে । বয়স্ক মানুষের 
মনে নতৃন জিনিষ সহজে রেখাপাত করে না। 


. তাই আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকরা যাতে 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কর্মকৃশল, স্বাস্থ্যবান 
এবং প্রগতিশীল হয়ে উঠতে পারেন সেদিকে 
ব্লকের অভিভাবক এবং সমাজ সেবী প্রত্যেকেরই a 


নজর দেওয়া উচিত। 









কখন কে জানে, 
ফুটেছে নতুন ফুল । 
কী নিষ্ঠ 
মৃত্যুর কালো-ভীমরুল, | 
বাসা তার মাঠে-ঘাটে আজও সবখানে । 





ও-মেয়ে প্রার্থনা করে তাই £ 

ভগবান, 

আরও রূপ-- সোনালী ফসল দাও, 
কর্ম-মুখর সব জীবনের সন্ধান 
ভীরু-শান্ত, লজ্জার মনটাকে বলে দাও | 


জরীর রেশমী শাড়ী, জড়োয়া নেকলেস 
হয়ত মানাবে খুব ভাল | 

অন্য প্রার্থনা তবু £ স্মেহ-পরিবেশ, 

এস অন্ধকার- দাও আলো! 





চাষীর মনের মাঝি ভুল করে নাক’ 

আকাশ, মেঘের রঙ. বোঝে । ৃ 
মোমের, মেয়ের ছবি যদি আরও জাকো-_ 
মাটির-মমতা, আলো দিয়ে ৃ 
দেখবে সে তোমাকেই খোজে ॥ 








সবুজ কচি ঘাসে 
কাধে লাঙল গ্রামীণ কৃষাণ 
স্বপ্ন নিয়ে আসে | 





 কৃষাণ বধুর মুখে এবার 
লাগলো খুশীর বান, 
পোকায় কাটতে দেবো না আর 
সবুজ নধর ধান। 


সোনার ধানে এবার খুশীর 
বন্য! অবিরত | 

কষাণীগো, অঙ্গনে আজ 
নবান্নেরই JS | 


গোলায় গোলায় হাতছানি দেয় 
তুলসি তলায় আলো! 

gata তোমার আধার ঘরে 
মঙ্গল-দীপ ITEN 1 


তোমার খুশীর চোখে আলো, 
বুকের মাঝে আশা 
কৃষাণ, তোমায় উজার করে 
দিলাম ভালবাসা । 


শপ Á 



























।তকাল | কল্যাণীদের বাগান, বাগানের 
য নানা ফুল-গাছ, মধ্যে মধ্যে বসবার 
mt । কল্যাণীর হাতে একটা গোলাপ ফুল । 
ঈষৎ হলদে ও লালে মিশ্রিত রঙ গোলাপের 
ial) কল্যাণী গায়ে জামা পড়ছে আর মৃতু 
ty বলছে ) 
কল্যাণী--(স্বগত) বন্দে মাতরমূ, 
সুজলাং FRAT 
শস্তশ্যামলাং 

মাতরম্‌ ॥ 





[বারণের নিঃশব্দে প্রবেশ ) 
নিবারণ-_বাঃ ! 

কল্যাণী নিবারণের প্রতি ফিরে) খুব 
_ অন্যায়। না জানিয়ে মেয়েদের পেছনে আড়ি 
পাতা খুউ-ব খারাপ। 

নিবারণ_জানি। কিন্তু না এসে থাকতে 
ারলাম না। এই»_পলাশপুরের খবর 
a নিশ্চয় ! আর ভালও নিশ্চয়__ 
কল্যাণী--হ্যা, কিন্তু তবু যেন আরো কিসের 
অভাব! কি যেন না পাওয়ার... 

[রণ-_( কাছে গিয়ে ) তার মানে? 

[ণী- IAPA | 

ণ--তবে কাছে ডাকলে কেন? 














[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ] 




















কল্যাণী__কেন ডাকলাম ববে, পারলে না > 
— afi, € if হাসি ) 

নিবারণ--দেখ ঠাট্টা ভাল লাগছে না 1.3. 
কল্যাণী--না লাগলে কি করি বল। তুমি a 
একটি প্রস্তর বিশেষ এ আমি জানতাম না. 
নিবারণ- প্রস্তর ! দি 
কল্যাণী--আজ্ঞে, নইলে পলাশপুরের রর 
শোনাবার আগে অন্য খবর শুনতে চাইতে । 
নিবারণ--ওর চেয়েও বড় খবর আছে না-কি ! 
কল্যাণী--আছে মশাই আছে। আমার 
বিয়ে। | 
( নিবারণ নীরব ) Ss 
কল্যাণী-_কী হল, কথাটা ভাল লাগল না? 
নিবারণ-_না। 

কল্যাণী-_কেন? 


_নিবারণ__ভাল কেন লাগল না তা বোঝাবার . 


সময় এখন নেই । আমি যাচ্ছি। গোসাইচরে 
কত ধান ফলেছে আজ মাপ হবে। 
কল্যাণী_যাচ্ছি বললেই তো যাওয়া যায় না। 
নিবারণ-_দেখ, তুমি এখন অন্যের ঘর আলো. 
করতে যাচ্ছ, এখানে আর আমার আসা উচিত — 
হবে না, তাই বিদায়। 2 
কল্যাণী--চলে যাবে যাও, ক্ষতি নেই, তবে 












নিবারণ--তোমার ভাবী স্বামীর সম্বন্ধে? 


O কল্যাগী--না, তীর সম্বন্ধে আমি কতটুকু জানি 


শুনে যাও। 


বল। সুখবর হোল রায়পুরের জমি । 


o নিবারণ--যাক কল্যাণী, ওসব নতুন খবর-টবর 


না হয় নতুন তুন অতিথিকে দিও | 
কল্যাণী-_বেশ, তবে বিদায় বেলায় একটা গান 
অন্ততঃ একটা আশা তোমার 


মিটবে । শুনবে? না ফিরিয়ে দেবে? 


a নিবারণ--ফুলশয্যার জন্যে রেখে দাও | 
o কল্যাণী_ নিষ্ঠুর ! 


O fanaa? আমিনা তুমি? 
 কল্যাণী_তুমি। 


O নিবারণ_-ওদিকে বিয়ের সব ঠিক, এদিকে 


stata 
বিশ্বাস নৈব কর্তব্যম্‌ Ag, — 


সুন্দর! চাণক্য ঠিক বলেছেন | 


কল্যাণী__না, গান তোমায় শুনতেই হবে | 
 নিবারণ-বলেছি তো, শোনবার সময় নেই | 
 কল্যাপীতুমি মাটিকে শন্ শ্যামলা করে গড়ে 


— তুলতে পারবে নান! ছাই | মনকে যে মরুভূমি 


কারে ফেলে রাখে সে আবার, 
 নিবারণ-কল্যাণী দয়া ক'রে আমায় এখন মুক্তি 


Atel 


তোমার বিয়ের পর এসে না হয় প্রহসন 


দেখে যাব, অবশ্য তখন যদি তোমার প্রভুর 


— FeR 






 অমত না থাকে ৷ 
O SURA প্রভু আমার চোখের কাছে, বুকের 
বেঁচে থাকতে তোমার মুক্তি নেই 7 





a, বিধাতা পুরুষের তো এই ইচ্ছে 1 


g 'রছিলে Fo 











বার ণ-তবে এতক্ষণ আম 





কল্যাণী-_আচ্ছা তুমি কি বলত pai জান, 7 
বাবা রায়পুরের পুকুরটা দান করেছেন; wy fe 
তাই, বলেছেন, AE গোর্সাইকে টেকা re 


হবে। 


( পাঁচু ও অনঙ্গ এবং বিধুর প্রবেশ, নিবারণ 
ও কল্যাণীর প্রস্থান > 


পাঁচু--অমন সোনার চাদ ছেলেটাকেও ona < 


নিয়ে যাবে? 


অনঙ্গ--তা বলা যায় না! ঘোষাল মনে করেছে 
তুমিই বুঝি জিতবে । কিন্তু শেষে দেখবে সব শুন্য । 


বিধু_না, না দাদা, সে ভয় নেই । নিবারণের 
সঙ্গেই কল্যাণীর বিয়ে আমি আসছে মাঘেই দেব | 
সাহু গোসাইকে আমি সব দিতে পারব’ ati 


পাঁচু-ক্রবদাস বলছিল গোসাই-চরে ওরা 


দ্বিফদলের চাষ ক'রবে। 
বিধু-_আমি ত্রিফসলের চাষ করব’ | 
পুরের 


জমি সমান ক'রব, ট্রাক্টর দিয়ে চাষ ক'রব 
Ary গোসাই কেমন না হারে দেখি! 


“ig -যাই বল, তুমি কিন্তু ডিফিট হয়েছ। 
প্রবদাসের কথায় আগেই যদি ach a 





যেতে তাহ'লে পেস্টাজটা হামার হোত না। 
বিধু-তোমার ইংরেজি থামাও দেখি। যাও, 
ক্রবদাসকে এখানে নিয়ে এস। 


ছানা crs) ৃ 








বোধন- 
বি, ডি, ও, সাহেব আমায় চিঠিতে 

জানিয়েছেন, আজকালের মধ্যেই পাম্প পাওয়া 
যাবে। তারপর দেখো না, বুল-ড্রেজার দিয়ে a 














_ অনঙ্গ-_ওরা কিন্তু উন্নত প্রথায় চাষ ক'রেছে 


i খেছেন, “জলদি আমন জুন মাসের মধ্যেই 
q ক’রতে হয়। একরে বারে! কিলো 
বি-এইচ-সি ১০% ছড়াতে হবে । ধান রোয়ার 
একুশ দিন পরে আর ফুল আসার দশদিন 
o আগে আবার বারো কিলো বি-এইচ-সি 
১% ছড়ালে পোকা বা II কোন রোগ 
tea কোন ক্ষতি ক'রতে পারে না।” 

অনঙ্গ--সত্যি, পোকা-মাকড়ে অনেক ফসল নষ্ট 
















বিধু-_সার দেবার কথাও লিখেছেন। এই যে, 
(চিঠি দেখিয়ে ) প্রতি একর জমিতে তিন টন 
সবুজ সার-- 
তঅনঙ্গ--সবুজ সার! সে আবার কিহে? 
বিধুঁঁধঞ্চে, তারপর গ্রাইরিমিডিয়া, ica 
কত কী আছে! তবে ধঞ্চেই ভাল। “প্রতি 
একর জমিতে পনের থেকে আঠারো কেজি ধঞ্চে 
বীজ ছড়িয়ে দিতে হয়। তারপর হাতখানেক 
“হলেই লাঙ্গল দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে 
gta? জান, বি, ডি, ও, সাহেব বলেছেন 
—  ধঞ্চেতে নাইট্রোজেন খুব বেশী আছে। হ্যা--যা 
বলছিলাম, ধান রোয়ার তিন-চার সপ্তাহ পরে 
_একরে কুড়ি কিলো এমোঃ সালফেট জমিতে 
দিতে হবে। দেখনা (হেসে) বাছাধনকে 
মানতেই হবে। উন্নত বীজ এনে ধান, 
পাট, আখ, আলুর চাষ শুরু করব। 
পর তুমি দেখে নিও দাদা, ATR কেমন 













বিধু--আমি আরো উন্নত চাষ কারব। এই 
cal ( একটা চিঠি দেখিয়ে ) বি,ডি,ও, সাহেব 


২২৫ 














: শন্‌ শন্‌ করে ছুটে পালাচ্ছে, হাঃ হাঃ হা 
 অনঙ্গ-_তোমার স্বপ্ন সার্থক হোক বিধু। 
"যেন এ শুভদি্টি পর্যন্ত আমায় বাচিয়ে র 
বিধু--রাসায়নিক পার, খোল, গোবর--ওরা 
ঠিকমত দিতে পারেনি, তাতেও atg CEL 
পঞ্চাশ মণ ফসল ফলিয়ে ওঁ অঞ্চলের প্রথম 
পুরস্কার পেয়েছে । আমাকে যদি একটু সাহায্য 
কর, তাহ'লে দেখবে ষাট মণ ধান আ 
সহজেই ফলাব । আমিও সমৰায় প্র 
ক'রব। ট্রাক্টর তো এ জন্যেই কিনলাম দাদ 
SICA সাহায্য ছাড়া সমবায় পরথায় চাষ 
কর! কঠিন। এ 
অনঙ্গ__ক্রবদাস শুনে আনন্দই পাবে। তবে 
নরেন, হীরেন, উদয়, উজ্জল এরা সমবায়ে রাজি 
হবে কী? | 
বিধু-_-আমি যদি লেখাপড়া ক'রে দেই যে 
তারা জমির পরিমাণ মত সব ফসলেরই চুল 
চেরা ভাগ পাবে, তাতেও কি তারা রাজি হবে 
নাদাদা? : 
অনঙ্গ--আমার মনে হয় লেখাপড়া করলে রাজি ৃ 
না হবার তো কোন কারণ নেই | 
বিধু-আমাকে তার হয়ত বিশ্বাস করতে 
পারবে না। আমি যে অন্যায় করেছি। আগে 
তারা 'আমারই কাছে এসেছিল :_আমাবেই 
তারা উচু ক'রে তুলে eae চেয়েছিল, 
কিন্ত আমি তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। 
তাদের ওপর রাগ ক'রে কল্যাণীর ওপর অবিচার : 
ক’'রেছি--, মা মরা মেয়েটাকে শাস্তি দিতে এই 
পাষাণ হৃদয় একটুও কাপেনি”-উঃ! 
















তুলে ফেলেছি। শুনে বোধ হয় আমি 
 মঙগল-দীঘি দান ক'রেছি। 
ফ্রব--শুনেছি । = 


fag—eq তাই নয়, আমি রায়পুর থেকে 

পলাশপুর পর্যন্ত সমস্ত জমি asa দিয়ে চাষ 
করতে চাই, তুমি যদি আমায় একটু সাহায্য 
কর | 
করব ট্রাক্টর! তুমি কিনেছে? বেশ, বেশ, 
আনন্দের কথা । -তা-আমায় কি ক'রতে 
হবে বল? — রায়পুর থেকে পলাশপুর পর্যন্ত 
এই তিনশো একর জমিতে যে সোনা ফলবে, 
এ স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি | 









ধু--আমার পরিকল্পনাটা তোমার জানা! 
দরকার । সানু Renaa চাষ ক'রল, আর 
আমি রায়পুর 
ত্রিফসলের চাষ ক’রব। তার জন্যে যদি 
প্রয়োজন হয় আর একটা ভিপ-টিউবওয়েল 
তাই বসাব। সামুকে রাজি করাতে হবে। 
| অনঙ্গ--এ ভার আমি নিলাম। সব জমিতে 
নব রকমের ফসল তো৷ ভাল হয় না, শেষে 
ক্রব_আজকাল তারও উপায় হয়েছে। 
বারণ বলছিল কোন্‌ মাটিতে কী ধরণের 

















“ate oe তবে। 


রি সে ভুলের কাটা আমি নিজের bee 


থেকে পলাশপুর পর্যন্ত. 


m ভাল ফলে, মাটি- বিশেষজ্ঞরা তাও মসুলে 





নিক s বস, আমি আসছি, | 
(প্রস্থান) 
(বিধু ঘোষালের প্রবেশ, পিছনে os 
আগমন ) F E 
বিধু--( কল্যাণীর প্রতি) eats প্রণাম. 
কর মা। 


(কল্যাণীর প্রণাম ) এইবার চা দাও। 


( সকলকে চা দেওয়ার পর কল্যাণীর প্রস্থান) 


আসছে মাঘেই শুভকাজ সম্পন্ন ক'রতে চাই। | 
তোমার কি মত warty? ee 
ঞব- আমার আবার মতামতের কি আছে, মী 
কল্যাণী আমার ঘরের লক্ষ্মী হবে, এ তো 
ভাগ্যের কথা ঘোষাল | 


বিধু-তা'লে একটা দিন দেখে পাকা দেখাটা। 


সেরে ফেল TTF | 
SISA হবে। আজ তবে উঠি ভাই। ooo 
(প্রস্থান) 

পাঢ়ু_ মানাবে যা, আঃ | 
অনঙ্গ-তুমি থাম বাপু, তোমাকে নিয়েই যত. 


ভয়, শেষে এমন ইংরিজী বলবে যে সবাই চটে : 


যাবে। টা 
পাটু-এই আমি শপথ করছি, ইংরিজী, এ bs SS 


শিকে সায় কো ভার mi Gah a — 


He sony Ba 
tps বলছি, তুমি দেখে নিও, ইংরিজী 


কোনদিন বলবানা, কোনদিন না। | 
Bos iad একবার ডাকলে কেমনহোত? | 

















a অন এই: atre আবার আসবে? 


গ? বরং STEP ৷ 
নঙ্গ--আবার ইংরিজী ? 
m 


—— 


শেষ TI 


o [amta বাড়ীর সামনের SAITA বসে 
আছে উদয়, উজ্জ্বল, নরেন, হীরেন। সবাই 
আনন্দে নানা কথা বলছে। কল্যাণী বধুবেশে 
খাবারের পাত্র হাতে পরিবেশন PIE | 
ফ্রবদাস ঈশারায় কল্যাণীকে নির্দেশ দিচ্ছে । 
নিবারণ eas পিছনে বসে কী একটা 
কাগজ দেখছে। শীতের একফালি রোদ 
নলা দিয়ে সোজা চশ্ডীমগ্ুপের এক 
প্রান্তে এসে পড়েছে ] 
O উদয়_দাও মাঠান, আর কতক্ষণ TIGI 
.. খাকবে? 

beaa বলিছ, খাবার সামনে রেখে আমি 
আবার চুপচাপ বসি থাকতে পাড়ি নে। 
উদয়-_কেন, নোলার জল আটকাতি পাচ্ছিস 
. নে? সবখানে তোর ওঁ নোলা ! তাও যদি 
. হজম কর্তি পারতিস। 
উজ্জল-__হজম করতে পারবনি কেনে? ( কল্যাণী 
প্রভৃতির হাসি) ema মাঠান! (উদয়ের 
প্রতি) উদয়, চিরকাল পিছু লিবি কেনে? 
কল্যানীর প্রতি ) দাও মাঠান, ওর নোলা কম, 
কে পরে দিওখন, আমারে দাও দেখি। 












: aarti কেমন হোল বলত? 
: Apa! উইন্টারের রোদ কী গায়ে a 









জয় চিরকাল। : ~ 
Senet হবেনি কেন দা-ঠাকুর 7 এখন 
চারদিক কেমন মানাইছে বল দেখি? যেমন 
ঘরে, তেমনি মাঠে। কিরে উজ্জল, গপ, গপ, 
ক'রে গিলিস নে বাপু, শেষে গলায় বেঁধে যাবে 1 
উজ্জল-( একমুখ খাগ্যসহ ) বক্‌ বক্‌ করিসনে। 
(AI গলধঃকরণের পর ) বড় মনিষ্তিরা ৃ 
গেছে একমনে সব কাজ কারতে। 
ঞ্রবদাস-__বৌমা, আজ আমার vefi 
ঠিক এক বছর আগে তোমাকে ঘরে এ , 
পলাশপুর হ'তে রায়পুর পৰ্যন্ত তিনশো কর 
জমিতে সারা বছর তিনটে ফসল ফলতে দেখ 
এ সবের মূলে তুমি না থাকলে হয়ত at i 
চেষ্টা সার্থক হ'ত না মা। 

( বিধু ঘোষাল-এর প্রবেশ J 
বিধু-_নিশ্চয়। সবের মূলেই কল্যাণী 
তার সঙ্গে সমানভাবে বেজেছে তোঃ 
মন্ত্রগুলো । দুইয়ের ঝংকারে মধুর সুর ভেসে 
গেছে রায়পুর থেকে পলাশপুরে, আর আমরা 
সেই সুর সুধা শ্রোতার আসনে বসে aad 
পান করে নিজের পাপ মোচন করেছি ।: সি 
SATA, তুমি মহৎ | 
ধ্রব-বৌমা, খাবার ব্যবস্থার আর. দেরী 
ক’রোনা। ( কল্যাণীর প্রস্থান J 
বিধু_আরে ! আমি ত ভাবতেই পারিনি এক 
জমিতে তিনটে ফসল ফলবে | ৷ সত্যি, বিজ্ঞানের 
এই দান অপরিসীম। তবে আসছে বারে 
পাট-এর জন্যে কিছু ইউরিয়া কিনতে হবে 


















“(ate গোসীই-এর পরবেন) এখন যিনি এসেছেন 
ভর উদর কিন্তু আমার দ্বিগুণ। উনি আবার 
পথ চলার সময় পায়ের তলার মাটি দেখতেই 
পান নাঃ ভু'ড়ির আড়াল পড়ে যায়। 

| ( উচ্চৈঃস্বরে সকলের হাসি ) 
সানু--কী যে বল! কেমন খেলে উদয়। 
আরে ! সবাই এসেছে দেখছি, বাঃ! 
উদয়-_-ভালই,কর্তাবাবু-_ 

(কল্যাণী ধ্বদাসের কাছে এসে ) 
 কল্যাপী__বাবা, ঘরের মধ্যে ব্যবস্থা করেছি। 
PISA মা, এস বেয়াই, OTA গোসাই 
Sg, ঘরের মধ্যেই শুরু করিগে। খাওয়ার 
লড়াইয়েও কিন্তু জেতা চাই গোসাই, বেয়াইকে 
এবারেও হারাতে হবে। 

বিধু-_দেখ বেয়াই, গোলাপ চিরকাল সুন্দর, 
সে রূপে গন্ধে সমান, গোসণই আমাদের 
_গোলাপু ।-কই, বামা, কানাই, পাঁচু এরা 
তো এখনো এল না! আমাদের অনঙ্গদা তো 
আজ আসতে পারবেনই না। 


ক্রবদাস__আসবে ঠিক। (উদয়, উজ্জল 
প্রভৃতির প্রস্থান - ana, বিধু, সাহু 
গোসণাই-এর অপর দিকে প্রস্থান ) 


কল্যাণী( নিবারণের কাছে গিয়ে বসে ) এই, 
খাতা বন্ধ করতো। | নাও,সন্দেশটা মুখে ফেলে দিই। 
নিবারণ--তূমি! (চারদিকে তাকিয়ে) কেউ 
যদি দেখে ফেলে? 

ee গে। তাই বলে আমি সাধ 








নিবারণ মিলের বেলায় সাধ r মেটাতে | 
বদনাম কুড়বে? 
কল্যাণী_ হা, তুমি চোখ বন্ধ করতো । 
চোখ বন্ধ করি। 
নিবারণ-_চোখ বন্ধ করে যদি হাত কামড়ে 
দিই তোমার? 

কল্যাণী--চীৎকার ক'রে উঠব । Be" | সত্যি 
সত্যি যেন কামড়ে দিও না-_লাগবে faa) 
( সন্দেশ আলগা ভাবে মুখে দিয়ে দিল ) 
নিবারণ_( চোখ বন্ধ অবস্থায়) আর একটা 
দেবে না? l 
কল্যাণী না, অত ক্ষিদে ভাল নয়। ate— 
আর চেয়ো না fee (পুনরায় নিবারণের 
মুখে আর একট! মন্দেশ দিয়েই নিঃশব্দে 
প্রস্থান ) 

নিবারণ__সত্যি! কী মিষ্টি! 

(নিবারণের উক্তির সময়েই Arpa 
প্রবেশ | 
ক্ষণেক তাকিয়ে থাকল ) 
নিবারণ__বুঝলে কল্যাণী, সন্দেশট। 
মিষ্টি আর একটা দাও না গো! 


aie 


ভারি 


[ পাচুগোপাল চাপা হাসি হাসতে হাসতে oo 
সঙ্গে সঙ্গে নিবারণ oo 


নিঃশব্দে বিদায় নিল। 
নিমীলিত চোখ গুলে দেখল। ধীরে ধীরে পর্দা 
নেমে এল ] - 


OTR -- 
[ লেখকের বিনা অন্কুমতিতে মঞ্চস্থ 
- করা নিষিদ্ধ । ] 


অপলক নেত্রে নিবারণের প্রতি 






















শত pee হল, দৰ ভায়েরা সেই শস্য 
গোলায় তোলেন আর. ভাবেন, যাক, এ বছরের 
পরিশ্রম সার্থক হল, বাড়ীর লোকে GACH খেয়ে 
বাচবে। কিন্তু কিছুদিন পরেই চাষী লক্ষ্য করে, 
ছোট ছোট কালোজিরের মত পোকায় সারা 
গোলাটা ছেয়ে গেছে! মাথায় হাত দিয়ে চাষী 
ভাবে এর কারণ। 
এদের কথা এখানে আলোচনা করা হ্‌চ্ছে। 
[লাঘরের সবচেয়ে বড় শক্র এই সব পোকা 
{তে ছোট হলে কি হবে, এরা কি রকম ক্ষতি 
জানেন 1-- আমাদের খাগ্ভাভাব পীড়িত 
TVS তার! প্রায় তিন কোটি মণ খাদ্য 
| আমাদের মুখ থেকে কেড়ে নেয়। 
কথায় বলে, শত্রুকে জানা মানেই যুদ্ধের 
অর্ধেক জয় লাভ করা। তারা কোথায় থাকে, 
মন দেখতে, কেমন করে আক্রমণ করে, কি 
পরিমাণ ক্ষতি করে, সে সবই আমাদের জানা 
চা | 
যে সমস্ত পোক! গোলাজাত শস্ত আক্রমণ 
| করে, তার মধ্যে চেলে পোকাই সবচেয়ে 
feta! তার কারণ, যে গোলায় ভাঙ্গা 
জর পরিমাণ অত্যন্ত কম সেখানে অন্য 
BAA করে না। এই চেলে পোকাই 
5 দিয়ে আন্ত বীজের মধ্যে com 





















o ডাঃ সৌরেন্দ্ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম, এস, সি; পি, এইচ, ডি ( লণ্ডন ) 








করতে থাকে । ফলে যে গু'ড়োর সৃষ্টি হয়, সেই 
গুঁড়োকেই আক্রমণ করে অন্য পোকা | নিউ 
চেলে পোকাকে আমরা পথ প্রদর্শক বলতে 
পারি। 











১। চেলে পোকা (Rice weevil ; 


Sito- 
philus oryzae) 





এদের চেনবার উপায় হচ্ছে, হাতে ভুলে 
দেখলে দেখা যাবে, এদের সামনে একটা wy 






মত। এ গুড় দিয়ে তারা বীজের মধ্যে com ূ 
করে একটি ডিম পাড়ে ও ছেঁদার মুখ আঠালো 
পদার্থ দিয়ে বন্ধ করে দেয়। ৮--১* দিনের o 
মধ্যেই ডিম থেকে কীড় বের হয়ে বীজের মধ্যে 
থেকে খাগ্ভাংশ খেতে থাকে । ৩1৪ সপ্তাহের 
মধ্যে বীজের খোসা ছাড়া আর সবই সে খেয়ে 
ফেলে। এই খোসার মধ্যে সে পুত্তলী বাধে । 

এক সপ্তাহ পরে পূর্ণ চেলে পোক! হয়ে বেরিয়ে 
আসে ও আবার নতুন করে এদের আক্রমণ শুরু 
হয়। এরা মাঠেও অনেক সময় শল্য আক্রমণ 
করে; আক্রান্ত শস্য গোলায় উঠলে সেখানেও 
আক্রমণ চলে । এদের ডানা থাকায় উড়ে উড়ে 
গিয়ে অন্য গোলাও আক্রমণ করে। এদের 
সামনের পাখা ছুটি খুব * শক্ত বলে এদের কঠিন 










_... গোলাকার | 
__ থেকে সাদা রঙের কীড়া বেরিয়ে আসে । কীড়ার 





| a পোকা i or 
— ধান, গম, সুজি ইত্যাদি আক্রমণ করে। 


ই পক্ষ পতঙ্গ বলে। 


২। ময়দার লাল পোকা 


flour beetle, Fribolium corpi- 
sum) 
ময়দা, সুজি ও আটাতে যে লাল পোকা 
ঘুরে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, তাকে বলে 
“ময়দার লাল পোকা”। শস্তের খানিকটা ক্ষতি 
না হলে এর! সেই শস্তের বিশেষ কিছু করতে 
পারে না । কাজেই এরা আসে, যখন চেলে পোকা 
খানিকটা ক্ষতিকরে ফেলেছে তখন। শস্তের আস্ত 
_দানাকে এর! এড়িয়ে চলতে চায়। স্ত্রী পোকা 
ময়দা বা স্থজির মধ্যে ৪--৪২ শত ডিম পাড়ে। 
ডিমগুলি সাধারণতঃ খুব ছোট, লম্বাটে ও ছুদিক 
৫ থেকে ১১ দিনের মধ্যে ডিম 


ছুটি we থাকে, আর গায়েও WM MTF | 

“খাবারের সুযোগ ও উত্তাপের ওপর নির্ভর করে 
কীড়া ২৭ থেকে ৯* দিনের মধ্যে পুত্তলী বাঁধে । 

পুত্বলী প্রথম অবস্থায় সাদা থাকে ও পরে হলদে 
হয়ে যায়। 


| সুরুই পোকা (Angonmois grain 


moth, Sitotroga cereablla) 


অনেক সময় গোলাঘরে সাদা সাদা খুব 


-. ছোট এক রকমের প্রজাপতি উড়তে দেখা যায়। 






এদের বলে YRS পোকা । ধানের ওপরে এক 


(Red-rust | 


একটি প্রজাপতি টি ডিম পাড়ে। on ও 


দিন পরে ডিম থেকে কড়া পন ala - 





ভিতর ছেঁদা করে ঢোকে ও বীজটি খেতে থাকে । 


২০২৫ দিনের মধ্যে এর! বড় হয় ও চেলে 


পোকার মত শস্যের খোসার মধ্যে পুত্তলী বাধে । T 


* 


পুত্তলী বাধার আগে খোসাতে একটা ছেঁদা করে 


ও একটা পাতলা পর্দা দিয়ে বন্ধ রাখে । 


আসে। এই প্রজাপতির কীড়ারা তাদের মুখের 


৮1৯: 
fra পরে এ পর্দা কেটে প্রজাপতি বেরিয়ে: 


লালা দিয়ে af ও ময়দার দানা জড়িয়ে বাসা 


তৈরি করে ও তার মধ্যে পুত্তলী বাধে । এ 
ভাবে ময়দ! ও সুজি এর! নষ্ট করে | 


ডালের পোকা (Pulse beetle, Pachyme- 


rus chinensis) 


ছোলা ও মটরে যে পোকা আক্রমণ করে-/ 


তাকে ডালের পোকা বলে 1 এর! চেলে পোকার 
চেয়ে অনেক বড় ও ধুসর রঙের ৷ পিঠের দিকে 
সাদা সাদা ছাপও দেখা যায়। 
তিসি বা মটর পেলেই এরা তার ওপর ছোট 
ছোট অসংখ্য সাদা সাদা ডিম পাড়ে। 


এই ডিম থেকে ১৩১৪ দিন পরে কীড়া 


বাইরের দিকে না বেরিয়ে ভেতরের দিকে ff দূ 


কেটে মটর বা তিসির মধ্যে ঢুকে যায় ও বীজের 
এবং পরে = 7 


atatet খেতে থাকে। 
বাধে। 


দেখা যাবে যে, একটি দিকে ভেতরের বীজ অংশটি 


খাওয়া ৷ কেবল বাইরের খোসাটি লেগে আছে), 


এই জায়গা দিয়ে বড় রা আবার ডুন a 


ae ai = 


এই সময় এই মটরটি হাতে নিয়ে বিলে 








t 















কা-ধরা মটর বা ছোলাতে বড় বড় গর্ত দেখা 


কৃষক ছটি কারণে তার ফসল সঞ্চয় করে 
 রাখেন। প্রথমতঃ পরের বছরের জন্য, আর 
কটি হল তার ভবিষ্যৎ খা হিসাবে । এর জন্য 
তারা কোথাও মরাই বাধেন। কোথাও গোলা 
বা চারকোনা ঘর করেন ও একধারে একটি ছোট 
দোর রাখেন। এই রকম ঘরকে ‘হামার’ বলা 
1 আবার কোথাও বড় বড় হাঁড়ির মধ্যে 
্য রাখা হয়। যেমন করেই শস্য গোলাজাত 
রা হোক না কেন, মনে রাখতে হবে যে 
wit পরিচ্ছন্নতা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার 
দের প্রধান অস্ত্র। গোঁলাধর বা হামার 
অথবা যে সমস্ত হাঁড়িতে শস্য আগে রাখা 
হয়েছিল তা বেশ করে পরিক্ষার করতে হবে | 
কেননা শস্য সরানো হলেও পোকারা ভূষি বা 
রা y খেয়ে অনায়াসে বেঁচে থাকে ও নতুন শস্য 
_ রাখা হলে তা আক্রমণ করে। শস্য যখন গোলায় 
তোলা হয় তখন তা যেন বেশ করে রোদে 
[ শুকিয়ে নেওয়া হয়। তাতে ক্ষেতে থাকা- 
কালীন যদি পোকার আক্রমণ হয়ে থাকে তবে 
রোদের তাপেপোকার ডিম ও কীড়া মরে যাবে। 
আরও সাবধান হতে চাইলে ৩৭ কেজি শস্যের 
আধ কেজি ভি-ডি-টি ৫% ভালভাবে 
য়ে গোলায় রাখলে ভবিষ্যতে আর পোকা 
র ভয় থাকবে না। 























আক্রমণ করার জন্য বেরিয়ে আসে । সেই জন্য. 
; ie নয়। কেবল বীজ হিসাবেই এর ব্যবহ 
চলতে পারে। 












তবে এভাবে ওষুধ মেশানো শস্য খা 


যে. গুদামে শস্য রাখা 
সেখানের দেয়াল এবং মেঝের ফাটাগুলি সিমেন্ট 
দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে । লক্ষ্য রাখতে হবে 
যে, গুদামঘরে আলো হাওয়া যাতে ভালোভাবে. 
যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু বর্ষাকালে 
যাতে জলীয় বাষ্প শস্তের গায়ে লেগে শস্যের 
ক্ষতি না করতে পারে, তার জন্যে গুদামঘর 
ভালভাবে বন্ধ করবার বন্দোবস্ত যেন থাকে। 
যদি দেখা যায় হামারে বা afro oo 
পোকা লেগেছে, তবে সুবিধা থাকলে শস্ত বেশ 
কয়েক ঘণ্টা রোদে দিলে পোকা মরে যাবে ও 
পালাবে । যখন পোকা পালায় তখন বাটা 
দিয়ে জড় করে মেরে ফেলা উচিৎ | 3 
হামার বা হাড়িতে কার্বন- বাই-সাল: y 
নামে জলীয় পদার্থের গ্যাসও ব্যবহার করা 
যায়। এই গ্যাস বীজ নষ্ট করে না, বা এই 
গ্যাস লাগানো শস্য মানুষের শরীরের কোন - 
ক্ষতি করে না। রি 
এই গ্যাস ব্যবহার করার বিশেষ নিয়ম 
আছে। হাড়ি বা জালায় যাতে শস্য আছে তার টু 
মুখ খুলে খানিকটা শ্যাকড়া বা তুলো শস্যের ওপর 
রাখতে হবে । প্রতি ৪৭ কেজি (১ মণ ১০ সের) 
pli জন্য আধ ছটাক কার্বন-বাই- সালফাইড 
এ তুলো বা ন্যাকড়ার ওপর ঢেলে দিয়ে সঙ্গে 
সঙ্গে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। ২৪ ঘণ্টা 
পরে হাড়ির মুখ খুলে কয়েক ঘণ্টা রেখে দিলে 
গ্যাস উড়ে যাবে। _গোলাঘরে যেখানে w 













বে সেখানে ak. Sega হু একটা কথা বলে রাখ 
EE ৩ গ্রাম (আধ ছটাক ) এবং এতে বদ গন্ধ আছে তি 
— কার্বন-বাই-সালফাইড ব্যবহার করা যায় তবে এতে আগুন লাগে, কাজেই আগুন সম্বন্ধেও _ | 
উপকার হবে। কার্বন-বাই-সালফাইড সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত | রর 




















রি তুলোর চাষের জন্যে জমি খুব ভালোভাবে 
তৈরি, করা দরকার | খনা বলছেন, “১৬ 
চাষে মূলো, তার অর্ধেক তুলো তার 
অর্ধেক ধান, বিনা চাষে পান। এই 
__ প্রবাদ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, 
ate জন্যে আমরা জমির যে পরিমাণ ag 
নেই, তার দ্বিগুণ TE তুলোর জন্যে নেয়া 
উচিত। তুলো গাছের শিকড় মাটির ভেতরে 
ভালোভাবে অনেক দৃর প্রবেশ করতে পারলে 
ছের বাড় ভালে! হয় এবং ফলন বেশী হয়। 
তাই তুলো চাষের জন্যে সবচেয়ে আগে জমি 
ভালোভাবে তৈরি করা দরকার । 
| সাধারণতঃ তুলো ছু'রকমের-_শিমুল ও 
ati । কাপড় তৈরির কাজে শিমুলের 
__ কোনো ভূমিকাই নেই। গদি, তোষক, বালিশ 
ইত্যাদিই তৈরি হয় শিমুল তুলো দিয়ে । 
.. কাপড়-জামা ইত্যাদি তৈরির জন্যে আমাদের 
_.. কার্পাস তুলোর প্রয়োজন | 


oe কার্পাস তুলো মোটামুটি ছু জাতের, 

“দীর্ঘস্থায়ী আর বর্ষজীবী। দীর্ঘস্থায়ী গাছগুলো 
একবার বোনার পর বেশ কয়েক বছর বেঁচে 
থাকে। এর উচ্চতা সাধারণতঃ ১০/১২ ফুট | 
ীর্ঘস্থায়ী তুলোকে নামান্তরে গাছতুলোও বলা 










বোনা SICH | 

















হয়। বছর বছর এর চাষও করতে হয় 
ছোট ছোট ফল দেয় এই তুলো এবং ত 
খুব ছোট। বাংলাদেশে এর চাষ f t 
না। গাছতুলোকে আরবোরিয়াম বলা 
TEAR তুলো গাছের দৈর্ঘ্য ২ ফুট 
৬ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। ঝোপের আকা। 
এ ধরণের তুলোর গাছ বেড়ে ওঠে। 
বছর এতুলোর চাষ করতে হয়। এই ( 
তুলোর ফলনও যেমন বেশী হয়, আঁশও cox 
বড় বা দীর্ঘ হয়। হি 
TAN তুলোর তিন রকম শ্রেণী- 
আরবোরিয়াম্‌, (২) হার্ষেশিয়াম্‌, (৩) 
প্রত্যেক বছর তুলো উঠিয়ে নিয়ে গাছ তু 
ফেলা হয়। গাছতুলোর ব্যাপারে তা করতে 
হয় না। একবার বুনে মাঝে মাঝে কিছু সার 
দিলেই বছর বছর কিছু ai কিছু ফলন II 
এই তুলো গৃহস্থের ঘরোয়া দরকার a 











যথেষ্ট সাহায্য করে। 


পশিষ্াব্ে সাধারণতঃ খরিফখন্দেই তুলোর 
চাষ করা হয়। কিন্ত মাদ্রাজ ও কেরালা: 
রবিখদ্দেও তুলোর চাষ করা হয়। সেচের 
ভালো ব্যবস্থা থাকলে বোশেখ COT মাস 
থেকেই তুলোবীজ বোনা চলতে পারে। 
সেচ ব্যবস্থা ভালো না থাকলে ব্ধার শুরু ই 















Po al ০ বৰ্ষ ঃ S সখা 
ভারতের উৎপাদন e 


১৯৫৬ সালের একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে 


যে, পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষেই সবচেয়ে বেশী 


জমিতে, মানে ২ কোটি একরে তুলোর চাষ, 


হোত । কিন্ত পৃথিবীতে তুলোর ফলনে 
ভারতের স্থান তৃতীয়। মোট উৎপাদন সাড়ে 
চল্লিশ লক্ষ বেল। এক বেলে পৌনে পাঁচ 
মণ তুলো থাকে । সে জায়গায় আমেরিকায় 
জমির পরিমাণ মাত্র ১ কোটি ৫৬ লক্ষ একর | 
অথচ ভারতের তুলনায় আমেরিকার ফলন 
তিনগুণ বেশী (১৩০ লক্ষ বেল )। রাশিয়ায় 


মাত্র ৫১ লক্ষ একর জমিতে প্রায় ৬০ লক্ষ বেল, 


তুলো উৎপন্ন হয়। এই হিসাব থেকে দেখা 
যায় যে, একর প্রতি ফলন রাশিয়ার সবচেয়ে 
বেশী। মোট, ফলনে আমেরিকা প্রথম, 
রাশিয়া দ্বিতীয় এবং ভারত তৃতীয়। 

p আগে পঃ বঙ্গে তুলো চাষ বড় একটা 
হোত না। ১৯৪৯ সালে ভারত সরকারের 
তুলো কমিটি লম্বা জাশের তুলো চাষের জন্যে 
সরকারকে নির্দেশ দেন। ঠিক এই সময়েই 
ator অধিক উৎপাদনের জন্যেও জরুরী 
নির্দেশ দেয়া হয়। ফলে যত ভালো জমি খাদ্য 


উৎপাদনের কাজে লাগানো হোল। নিকৃষ্ট 


জমি থেকে গেল তুলোর জন্যে | ভারতবর্ষে 
জমির প্রাচুর্য সত্বেও ফলন খুব ভালো না 
হওয়ার কারণ হলো এই । রাশিয়ার একর 
প্রতি বেশী ফলনের কারণ 


রাশিয়ার তুলো চাষ হয়। 





জমিতে প্রচুর সার আছে। _ 


; ভাল মাটিতে s 
কৃষ্ণমৃত্তিকা। (Black soil) নামে Beek জমিতে { a 
এ শ্রেণীর 








তুলোর জন্যে খুব ভালো সার ব্যবহার করছে 
না। 


জমি তৈরি s 

জমি ভালো করে তৈরি করার পর, 
ভালো তুলোর বীজ, বিঘে প্রতি ২॥ থেকে 
৩ কেজি ছড়াতে হবে। যে তুলোর আঁশ লম্বা, 
ফলন বেশী এবং শতকরা নবব,ই-এর ওপর কল 
বেরোয়, তাকেই ভালে! তুলোর বীজ বল৷ 
ai জমিতে একটি বীজ থেকে অন্য বীজের 
ব্যবধান ২২২ ফুট হলে ভালো হয়। এতে : 
গাছ স্বচ্ছন্দে ও ভালোভাবে বাড়তে পারে। 


২২ ফুট থেকে ৩ ফুট অন্তর সারি করে ১. ফুট 


থেকে ২ ফুট অন্তর বীজ বুনতে পারলে সবচেয়ে 
ভালো Bl অনেকে প্রতি ২ সারি তুলোর 
মাঝে আউশ ধানও বুনে থাকে । এতে 


হয় না। 


জমির রকম ভেদে বিত্ত প্রতি « ৭৫. ae 


(২ মণ) এ্যামোনিয়াম সালফেট, ৩৫-৪০" 


কেজি স্বপার ফসফেট, ১৫-২৪ কেজি মিউরিয়েট 





জৈব সার ব্যবহারে বেশ ভালো ফলন পাওয়া 
যায় U 


গাছ ৬" ইঞ্চি লম্বা হয়ে উঠলে নিড়ানি 


ne দিযে আগাছা উঠিয়ে জমি m করে দিতে 


wa 
কেরালাও জমিতে সার বাড়িয়ে ভালো ফলন 
পাচ্ছে। কিন্ত ভারতের অন্য অঞ্চলের চাষীরা 


ধানও পাওয়া যায়, তুলোর ফলনও কম n ৃ 













RL তারপর দরকার মতো আরো ২, 
_ নিড়ানি দেয়া যেতে পারে। হাত নিডানি 


ফল সংগ্রহ 2 

বীজ বোনার ৩ মাসের মধ্যে তুলোর ফুল 
দেখাদেয় এবং তারপরেই ফল আসে | ফল পেকে 
গ্রাছেই ফেটে যায়। সেজন্যে ঠিকমতো পেকে 
উঠবার আগেই ফল তুলে নিতে হয়। আশ্বিন 
O মাস থেকে ফল কিছু কিছু করে পাকতে আরম্ভ 


নেবার পর ফল শুকিয়ে খোসা থেকে তুলো 
আলাদা করে নিতে হয়। সম্পূর্ণ শুকোনোর 
র ওজন করে বেল বাঁধা হয়। তারপর চট 
দিয়ে জড়িয়ে বেল এমনভাবে মজবুত করে 


বিভিন্ন শ্রেণীর তুলো আছে। জাতি 
mates বিষে প্রতি ফলন ১১০-১৫০ কেজি 
Cols মণ) থেকে প্রায় ৬০০ কেজি (১৬ 
মণ) পর্যন্ত হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে ডি-৫ 
শ্রেণীর তুলে! নদীয়া, বাঁকুড়া ও বর্ধমান 
ref স্থানে ভালো ফলন দেয়। মহীশৃরেও 
__ আমেরিকান ৫নং জাতি প্রায় ৬৪০ কেজির 

ওপরে ফলন দিয়েছে । এই তুলোর আঁশও ১ 
ইঞ্চির ওপর লম্বা। ভারতে কয়েকটি ভালো 
z in মধ্যে পাঞ্জাব ২১৬ এফ ( ১১০০ 
১ মহীশুর- -আমেরিকান-৫, উত্তরপ্রদেশ 

















চেয়ে চাকা নিড়ানিতে খ খরচ অনেক কম পড়ে। 1... সিং 


করে, মাঘ-ফান্ুন পর্যন্ত ফল দেয়। তুলে 














সি,-৪, ₹ বোস্বাইয়ের অ 
পার্ভানি-১ এবং গুজরাটের বিজয় 
দিগ্বিজয় বিশেষ  উল্লেখযোগ্য। 

বোস্বাইয়ের নতুন সংকর-১৩৪-সিও ২ ২ 
খুব লম্বা আঁশযুক্ত । এগুলো ছাড়া « 
আছে। যেমন, বর্বাডেন্স, জাতীয় এ 
সি-আইল্যা্ড কটন সাধারণতঃ মিশরে : 
যায়। দীর্ঘ জাশযুক্ত এবং ফলনও এর র ভালো 

কিন্তু পরীক্ষায় আমরা এখনো এর থেকে ভালো 
ফল পাইনি। পশ্চিমবঙ্গে এর পরীক্ষা চলছে। 
পঃ বঙ্গে কল্যাণী সরকারী : কৃষি 
আকোলা-৪-৪২ খুব বেশী ফলন দিয়েছে। 


রোগ ও প্রতিকার e 


অন্যান্য গাছের মতো তুলো 
কতগুলো বিশেষ রোগ আছে। গাছের ডগা 
শুকিয়ে যাওয়া (Fusarium) একটি মারাত্মক 
রোগ । এর থেকে আস্তে আস্তে গোটা গাঁছই 
শুকিয়ে যায়। গোড়া-পচা (Rhizoctonia) 
আরেকটি রোগ। এ রোগ সারানো কঠিন। 
রোগ দেখা দেয়া মাত্রই আক্রান্ত গাছকে উঠিয়ে 
দূরে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হয়। বীজ atata 
আগে প্রতিষেধক ওষুধে শোধন করে নিলে 
রোগাশঙ্কা কম থাকে | 

পোকার আক্রমণ থেকেও তুলোগাছ মু ৃ 
নয়। Spotted Boll-worms, Pink Boll- : 
worms, Jassids, Stem weevil, Leaf 








বিশ্বে a aa পে পোকা : as e a Ay 


ডি-ডি-টি। জলে গুলে গাছের ওপর ছিটিয়ে দিলে 
. Tuaid, ও Eeafroller as হাত থেকে রক্ষা 














Bollworm একবার আক্ৰমণ করলে তার 
থেকে বাঁচা প্রায় SAST z 



























জার পুণ্য দেশ৷” কিন্তু মাঘের শেষ তো 
কথা, সেই মাঘ থেকে জ্যেষ্ঠ অবধি 
ন পাঁচমাস একটানা খরা পশ্চিমবাংলাকে 
জর্জরিত ব করে রেখেছে । আকাশে এক ফোটা 
চণার মেঘ নেই, খর রোডে মাটির কায়া 
আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। চাষীদের 
ঘরে ঘরে ক্রন্দন দীর্ঘশ্বাস, কৃষাণীর চোখে 
কার, পশ্চিমবাংলার আপামর মধ্যবিত্তের 
ন ভয়ের ছায়া । খরা__খরা__পঞ্চাশ বছরের 
অভূতপূর্ব সর্বনাশী খরা-_অজন্মা__জীবন 
-*। কৃষকের আকুল কণ্ঠে “আল্লা মেঘ 
নি দে'--বিগলিত আবেদন | 

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিদপ্তর এই খরাকে এবং 
অনাবৃষ্টিকে অভূতপূর্ব বলেছেন | আরও বলেছেন, 
এ অবস্থা চলতে থাকলে পরিণাম ভয়াবহ। 
_ কোলকাতার আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানিয়ে- 
O TEA, খরায় এ বছর যে দুরবস্থা দেখা দিয়েছে, 
_ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তার নজির নেই । “আনন্দ 
বাজার" বলেছেন-_পল্লীজীবনে হাহাকার-__ 
খরার পর অজন্মা-_ছুঃস্বপ্নের ছায়া-_বিপন্ন 
_ পশ্চিমবঙ্গ । আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী 
ভারতবর্ষ ব্যাপী এই সঙ্কটের ছায়া দেখে 
২ বলেছেন,_বর্তমান খরা ও অনাবৃষ্টির ফলে 
প্রদেশ, উড়িয়া, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, অন্ধ 
দশ ও পাঞ্জাবের প্রায় ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ 


তে 
* 






খন বলেছিলেন, “যদি হয় মাঘের শেষ, 





মানুষ দুর্ভোগে পড়েছেন। 
_ পশ্চিমবাংলার উল্লেখ না থাকলেও তেমনি খরার 










এখানে উচ্চারত 


কবলে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিম - 









ংলাও কবলিত ৷ 
গতবছরও খর! পঃ বাংলাকে: অন টা 
আক্রমণ করেছিল । কিন্তু পঃ বাং লার উত্তরা 


VHA জেলাগুলোতে ফসল ভালোই, হয়ে 
পাট ও আউশ সেখানে ভালো হয়েছিল। 
এ বছর উত্তর দক্ষিণে--সারা পঃ বাংল! খরায় 
বিপন্ন । আউশের ফসল পাটের ফসল খরতাপে 
পুড়ে CNE | s 
হায় বিধি বড়ই দারুণ ৃ 

_ পোড়া মাটি কেঁদে মরে ফসল ফলেনা”.. ? 
হিন্দুর মন্দিরে নাম কীর্তন, মসজিদে নমাজ, 
শিবের মাথায় জল, বরুণদেবের আরাধনা । 
তবু হাজার হাজার বিষে জমির আউশের শীষ 4 
জলাভাবে শুকিয়ে পুড়ে মরছে। পাটের 
ফসল চোখের সামনে দাহ হচ্ছে রোদের 
চিতায়। শতকরা ৮০ ভাগ চাষী মুশিদাবাদে 
চাষ করতে পারেনি | যারা করেছে, অস্কুরেই 
শেষ ঘনিয়ে এসেছে। আমের ফলন নেই, 
বোঁটা শুকিয়ে কাঠাল ঝড়ে যাচ্ছে, তরি তরকারি 
শুকিয়ে যাচ্ছে। হাওড়া জেলারও একই 
অবস্থা । বাগনান, শ্যামপুকুর ও আমতা থানায় 
পান চাষে তীব্র সঙ্কট বাসা বেঁধেছে । রোদের 
চাবুকে পানের লতা মাটিতে শুকিয়ে পড়ছে। 


৩৭. 


| a হায় বিধি বড়ই দারুণ ।” 
ae অন্যান্য ' বছর এ সময় জমি তৈরি করে বীজ 


ও লাঙ্গল দেয়া এ সময় শেষ হয়ে যায়। 





ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া fre štev, 
পটল শুকোতে শুরু করেছে। জলকৃপেও জল 
উঠছে না। খর রোদ্দুরে বাতাস গান গায় 


বীরভূমের চাষীরা 
রোপণের আনন্দে মশগুল হয়ে থাকে । সার 
কিন্ত 

এ বছর বীজ-ধানের জমি করতে যে সামান্য 
জল দরকার তাও নেই । বোলপুটৈ . আউশের 
অবস্থা খুব খারাপ। বীজ বোনা হয়নি। 
তাছাড়া সারেরও অভাব । এ অঞ্চলে আখ 
চাষেরও দারুণ ক্ষতি হয়েছে। কয়েক বছর 


ata আখের চাষে চাষীদের খুব উৎসাহ দেখা 


fife) সাধারণতঃ ফাল্ভুণ চোতে আখের 
নি রোপন শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এবার বিধির 
মার খেয়ে শুকনো মুখে তারা বিধির দিকেই 
__ চেয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলছে--জল দে--জল দে-_। 





যায় হরিণের মতো-_তাড়া | ate 
sm a. 


দারুণ নে We poe বাংলার 


কিছু কিছু অঞ্চলে বিধি করুণা করেছেন ee ? 


প্রথম সপ্তাহের শেষ ছ'তিন দিনে । তাও মন্দ 
কি? যখন চাষীরা অন্ধকারে ক্রমশই ডুবে 
যাচ্ছে। তখন ছু'তিন দিনের এই বর্ষণও : 
আশ্চর্য আশীর্বাদ । উত্তর বাংলার আলিপুর. 


দুয়ারে GMA এলাকায় প্রবল রিপা ছোট. 


বড় অনেক নদীতে বন্যা এনে দিয়েছে । 
আজকে ভয়াবহ খরার দিনে কবি. oe 
নাথের সুরে বলতে ইচ্ছা হয় ৃ 
“চেরাপুঞ্জির থেকে 
পারো কি বন্ধু মেঘ ধার দিতে | 
গোবি সাহারার বুকে! 
প্রার্থনা করি চেরাপুঞ্জি থেকে আজ মেঘ 


a 


ভেসে আসুক পশ্চিমবাংলার রৌদ্রদগ্ধ মাটিতে । Ti 




















মাত্র দশ বছরের মধ্যে ফরাসী দেশে গরুর 
সংখ্যা শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বেড়েছে। 
ংসের উৎপাদন বাড়া থেকে বোঝা যায় যে, 
FI সংখ্যা বেড়েছে। এ ছাড়া, ছুধেল গরুর 
সংখ্যা, হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে, প্রায় শতকরা 
১২ ভাগ বেড়েছে। 

 ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাইরে যেখানে 
খ্যা খুব কম, সেখানে সারা অঞ্চল জুড়ে 
গরু দেখা যায়। বিশেষ করে আটলার্টিকের 
BG অঞ্চলে গরুর সংখ্যা বেশী। ফরাসী দেশের 
অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর গরুর নাম 
(করা যেতে পারে । যেমন__ 
TANS: এটি একটি বিশেষ মিশ্র শ্রেণী। 
প্রচুর, ম্নেহ-উপাদানে ভরা gee শুধু এ শ্রেণীর 
দেয়না, ভালো মাংসও এরা দিয়ে থাকে। 
আসলে নরমাভি প্রদেশই এ শ্রেণীর গরুর 
জন্মভূমি | তারপর জন্মভূমি থেকে এরা নরমাভির 
বিরাট, এলাকায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। 
বর্তমানে ফরাসী দেশে এধরনের গরুর উৎপাদনই 
সবচেয়ে বেশী। সংখ্যা প্রায় ৪,৫০০,০০০ | 
Pre ব্ল্যাক ফরাসী ফ্রিসিয়ান : এ শ্রেণীর 
উৎপাদন ফরাসীতে পুরোদমে STANTE | 
উৎপাদন বাড়ানোর দিকে আরো বিশেষ 
ag নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, এই শ্রেণী থেকে 
a RA ছুইই যোগান দেবার মতো 

















ফরাসী দেশের পণ্ুপালন 


আরেকটি মিশ্র শ্রেণী tee হয়ে উঠেছে। = 


বেড়ে উঠে এই শ্রেণীর গরু জীবনযাত্রা ও বাসের 
নানা পরিবেশের সঙ্গে ভালো ভাবে খাপ খাইয়ে 
নিচ্ছে, যাতে সারা ফরাসী দেশেই তারা বা 
করতে পারে ।.. , 
ফ্রেঞ্চ রেড ag: এ শ্রেণীর গরু = 
জন্যেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । জুরা eC 
এদের দেখা যায়। এই গরু হেই be | 
আবহাওয়ায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে। 
পূর্বাঞ্চলের সমতল ভূমিতে ইষ্টার্ণ রেড fire 
শ্রেণীর গরু দেখা যায়। 
ক্যারোলাইস £ সবচেয়ে বেশী মাং adam 
করে ব'লে সারা বিশ্বেই এ শ্রেণীর নাম আছে। 
দুধের উৎপাদন কিছু বাড়ালেও, মাংসের জন্যেই 

এই গরু প্রসিদ্ধ। এই শ্রেণীর গরু যে কোনো! 
আবহাওয়ায় মানিয়ে নিতে পারে, সেজন্যে 
বিদেশে দঃ আমেরিকা, দঃ আফ্রিকা,ঞ্রেট ব্রিটেন 
ও রাশিয়ায় এদের খুব চাহিদা আছে। যদিও 

এদের জন্মস্থান নেভার্স প্রদেশ, তবে ফরাসীর 
অনেক জায়গায়ই এর! ছড়িয়ে পড়েছে। 
লিমোসিন ঃ এ শ্রেণীর গরু খুব ভালো মাংস 

উৎপাদন করে থাকে । ক্রেতারাও এই মাংস 
খুব পছন্দ করে থাকে । আল্পস্‌ atta, সেলার্স, : — 
ট্যারেস্টাইন এবং মেইন আঞ্জু নামে আরও কত- 












গুলো cat আছে। তবে এদের সংখ্যা খুব কম। ae 


ভেড়ার সংখ্যার মতোই | 






ce বরা £ aie a: ২য় সংখ্যা 
গো দ্ধের উৎপাদন 

CHACHA উৎপাদন খুব দ্রুত বেড়ে চলেছে। 
গোরুর খাবারের জন্যে ঘাস ভরা মাঠের এলাকা 
বাড়ানো এবং গতান্থগতিক গোচারণভূমির উন্নতি 
ছাড়াও গরুর খাওয়ার, দুধের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির 
ওপরেও এই উৎপাদন বাড়া নির্ভর করছে। 
প্রতিটি গরুরই উন্নতি করার সব রকুম চেষ্টা করা 
হয়েছে । এবং আশা করা যায় যে, আগামী 
বছরে OY এবং giae জিনিষের উৎপাদন 


_ প্রচুর পরিমাণে বাড়বে । ১৯৫০ সালে যেখানে 


১৫৯১০০০১০০০ হেক্টোলিটার gy উৎপাদন 
হোতো, সেখানে ১৯৬০ সালে ২১৩,৭৭৮,০০০ 
হোক্টোলিটার দুধ উৎপন্ন হচ্ছে। এর থেকেই 
o উৎপাদনের ত্রম-বৃদ্ধির পরিমাণ বোঝা যায়। 

5. ফরাসীদেশের ভেড়ার সংখ্যা প্রায় ইটালীর 
বিশ্বের সাধারণ 
বাজারে এই ছুটি দেশই সবচেয়ে বেশী (প্রায় 


- agd) ভেড়া সরবরাহ করে থাকে। 


_রকিফোর্ট অঞ্চলের শুধু এযাভিরন্‌ বিভাগই 

৫০০,০০০ ভেড়া উৎপাদন করেছে। 

: : গত শতাব্দীতে ভেড়ার সংখ্যা অনেক কমে 

গিয়ে থাকলেও বর্তমানে ফরাসীর ভেড়া উৎপাদন 

খুবই উল্লেখযোগ্য | গত মহাযুদ্ধের পর জনসংখ্যা 

অল্প কিছু বেড়েছে । ব্যাসিন প্যারিসীন্‌ শ্রেণীর 
ভেড়া প্রায় বিলুপ্ত হতে চললেও, ফরাসীতে 


: a অন্যান্য: শ্রেণীর ভেড়ার উৎপাদন বাড়িয়ে ছোট 
এক আমীর ভেড়ার ন উৎপাদন ভালো গাই | র বি 
. seer জেলাগুলোয় এমনি উদাহরণ দেখা যায়। 











গত দশ বছরে মূলতঃ উলের উৎপাদন বাড়া 


ছাড়াও মাংসের মান ও শ্রেণীরও উন্নতি হয়েছে | 


ব্যবহার ও ভোগের দিকথেকে ভেড়ার চাহিদা খুব * 
বেড়ে যাওয়ায় ভেড়া উৎপাদনও বেড়ে চলেছে। 
তবে খুব মজার কথা হচ্ছে এই যে, ভেড়ার মাংস 
থেকে যে আয় হয়, তা পশমের থেকে আয়ের ₹: 
ভাগের সমান ৷ মাংসের এই উৎপাদনের পরিমাণ 
প্রায় ১৩০,০০০ টনের কাছাকাছি । এবং. 
উৎপাদন কিছুটা বাড়তির দিকেই মনে হয়। 

উলের উৎপাদনের বিষয়ে একথা বলা 
যায় যে, ১০,০০০ থেকে ১১,০০০ টন পরিষ্কীর 
উল ফরাসীর উৎপাদিত ভেড়া থেকে পাওয়া যায়। 
ফরাসীর উল শিল্পের যে মোট চাহিদা, তার 
শতকরা ১০ থেকে ১২ ভাগ উলের যোগান / 
হচ্ছে সেই ১১,০০০ টন উল দিয়ে। | 

সবশেষে একথা বলা যায়, পৃথিবী বিখ্যাত 
এক ধরণের ঘৃতের জন্যেও রকফোর্ট অঞ্চলের 
ভেড়ার দুধ ব্যবহার কর! হয়ে থাকে | 


ছাগল | এ 
আলপাইন এবং পার্থনে-_-এই ছুই. প্রধান: 
শ্রেণীতে বিভক্ত এখানের ছাগল I এদের, we 
প্রায় সবটাই শুধু খি তৈরির কাজে লাগে o 
প্রধানতঃ শুকর উৎপাদন « ও পালন Ae- 
খামারেই করা হয়ে থাকে । এখনচৰির প্রয়োজনে, 
শুকর পালন শিল্পাকারে গড়ে উঠছে। অনেক অঞ্চল 
আছে, যেখানে শুকর মজুত রাখারও গুরুত্ব আছে। 
পশ্চিম ফরাসী বিশেষতঃ ব্রিটেনী এবং কেন্দ্রা- 

















রিচালনার উদ্দেশ্যে মাননীয় শ্রী এস, টি, 
দ্দোপাধ্যায় পঞ্চায়েৎ অধিকর্তা মহোদয় পাথর 
= ব্লক ওরিয়েন্টেশন ক্যাম্প উদ্বোধন 





উদ্বোধন অঙুষঠানে পঞ্চায়েত, পশুচিকিৎসা, 
1 চাষ, সমবায় ইত্যাদি বিচিত্র সম্মেলনের 
য়াজন করা হয়েছিল। কৃষক সম্মেলন ও 
হিলা-সম্মেলন এ অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ ছিল | 
বিভিন্ন সম্মেলনের আলাচনাচক্রে ভাষণ 
য়ছেন A জ্ঞানেন্দ্ৰ চন্দ্র ভট্টাচার্য, এ৫- 
চমিশনার, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ; কে, দত্ত 
জেলা কৃষি অধিকারিক, দঃ ২৪-পরগণা ; দিলীপ 
কুমার বন্দোপাধ্যায়, মহকুমা শাসক ডায়মণ্ড- 
_হারবার ; হেমলতা দেবী এবং হিখ অত নওয়াজ, 
সস্তা পঃ বঙ্গ কৃষক সমাজ। 











ima নিধির এবং 
met afm রক ওরিয়েন্টেশন ক্যাম্প 


৪১ 




















আকর্ষণীয় প্রদর্শনী । কৃষি, গ্রামীন শিল্প 
মহিলাদের সৃচীশিল্প, সরকারী a 
পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের নানা at 
হেমলতা দেবী বয়স্ক শিক্ষার্থীদের ert ° 
পুস্তকের একটি স্টল পরিচালন! করেছেন। তা 
ছাড়া আপৎকালীন “অধিক to ফলাও’ অভিযাে 
অংশ গ্রহণকারী যোগ্যতম প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত 
করা হয়। মহিল! সমিতির বিচিত্রানুষ্ঠান, a 
কর্মীদের নাট্যানুষ্ঠান এবং পঃ বঙ্গ সরকারে 
প্রচার দপ্তরের চলচ্চিত্র অনুষ্ঠান জনসাধারণের রী 
কাছে আকর্ষণীয় হয়েছিল । a 
২১শে এপ্রিল অনুষ্ঠানের শেষ দিনে 
শিক্ষার্থীদের মান পত্র দিয়ে শিক্ষণ শিবিরের 
সমাপ্তি হয় । a 








O ২৬শে মার্চ ডায়মণ্ডহারবারে ২নং বকের ৷ 
টা উল্যোগে একটি কৃষি ও পঞ্চায়েৎ সম্মেলন 


হয়ে হয়েছে। উদ্বোধন করেছেন সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের 
: bent সচিব শ্রীঅমল কুমার ঘোষ। এ 
সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন আঞ্চলিক পরি- 
দের সদস্য, অঞ্চল প্রধান, গ্রাম পঞ্চায়েৎ 
_ অধ্যক্ষ এবং প্রগতিশীল চাষীরা । উদ্বোধনী 
ভাষণে Aay গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণে 
পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কিছু 
O বলেন। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন দিক নিয়ে 
আলোচনা করেছেন বিশিষ্ঠ অতিথি অধ্যাপক 
O mamma চৌধুরী । পঞ্চায়েতের বিবিধ 
























aft ও. পঞ্চায়েত সম্মেলন 


ne শা এ এ 





সমস্যা এবং তার সমাধানের বিবিধ পথ সম্বন্ধেও T 
অনেকে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে : 
বুপারিশগুলো লেখা হয়। আগামী চতুর্থ 
পঞ্চবাষিক পরিকল্পনায় ব্লকের কৃষি উৎপাদন. 
বৃদ্ধির উপায়, ব্লকের লক্ষ্য এবং প্রকল্প সমূহ 
নিয়েও আলোচনা হয় । | ie 
সম্মেলনের সমাপ্তি সভায় পৌরাহিজ্য | 
করেন মহকুমা শাসক শ্রীদিলীপ কুমার বন্দো- 
পাধ্যায়। তিনি আলোচনাচক্রের সপ্রশংস উল্লেখ: 
করে সুপারিশগুলোকে মূল্যবান বলে অভিহিত 
করেন । শ্রীবন্দোপাধ্যায় ধান্য উৎপাদনে সফল 
প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। : - 











ee E files 
এতে চাষের খরচও অনেক কম হবে। 


কৃষি উৎপাদন বাড়াতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহ 
দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার শতকরা ৫০ টাকা কমে কৃষি 
যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। অর্ধেক দামে ( যা এখানে ooo 
বলা হল ) এই সকল যন্ত্রপাতি কিনতে পাবেন আপনার এলাকার ee 
জেলা কৃষি অফিস, রক অফিস বা সমবায় সমিতিতে । : 
্‌ যঙ্্রের নাম... 
১। বীজ বোনার যন্ত্র 
২। চাকা নিড়ানি ag 
৩। ধান নিড়ানি qa 
81%) উন্নত ধরনের লাঙ্গল 
খ) একটি অতিরিক্ত ফাল 
৫। দোন 
ক। ১৫ ফুট লম্বা 
খ। ১৩ ফুট লম্বা 
ro সীড, ড্রেসার 
৭। হস্ত চালিত comta 


. আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনতে 
এই সরকারী সাহায্যের সুযোগ নিন। 


মনে রাখবেন 
বাড়ে ও খরচ কমে । 








কৃষি সংবাদ 


gael বোনার সুবর্ণ সুযোগ” 














l নাচ বাংলার বিভিন্ন লে এবার বধ হয়েছে। 
Rel বোনার এই সুবর্ণ সুযোগ bal 
F cance cele IW ডি 


জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে অথবা আগস্টের প্রথমে এই 
ধইঞ্চার গাছকে লাঙ্গল দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। 

সবুজ সার হিসেবে ধইঞ্চা একর প্রতি ২ থেকে ৩ মণ 
বেশী ধান উৎপাদনে আপনাকে সাহায্য করবে। 
নাইট্রোজেন যুক্ত রাসায়নিক সারের প্রয়োজনও এতে 
অনেক কম হবে। : : 








5 ee Se n বিভাগ থেকে 

শিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, রবিজ জি 

eras, সমবায় ও প্ী-অর্থনীতি one বিষয়ের ওপর লাজ ধা 
a দেয়া হবে। রচনা ফটো সমেত x fen অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। 


_ লেখা পাঠাবার ঠিকানা! £__ সম্পাদক, বসুন্ধর| ; ৪২, গ্রেহামস্‌ রোড, কনি cee 


— GR প্রবন্ধ ৭৫২7 সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২; ছোট গল্প এবং 
| প্রবন্ধ ১৫২7 কবিতা ১৫২) কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২) সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫১ 


রতি ~~ 
নিকি পৃষ্ঠার কম কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাখিক q 
eis ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয় । Gash হার নিম্নরূপ s— 
o প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক ) ২৫০১ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক) ১৫০১ অজি? 
ধারণ uae প্রতি সংখ্যা, সাধারণ per ue প্রতি mami সাধারণ সিকি-পুষ্ঠা 
_-২৫২ প্রতি সংখ্যা | _ 
why £ঁএক বছরের বিজ্ঞাপনের মুল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০২ হারে কমিশন 
| হয়। আই, ই, এন, এস, দ্বারা স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্ট র 
 বিজ্ঞাপন-মূল্যের শতকর! ১৫১ হারে কমিশন দেয়া হয়। | 











₹ অম্পার্দিকা £ AN ঘোষ 
প্রকাশক £ নীলমণি মিত্র 
সহ-সম্পাদক £ চিদানন্দ গোস্বামী 


সম্পাদকীয় | 
কৃষিক্ষেত্রের অতন্দ্র প্রহরী. ** 
শক্তিকুমার সরকার | 
তিনটি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা কালে 
কৃষির অগ্রগতি e 
ডঃ কালিদাস সেনগুপ্ত 
বেশী লাভের জন্য জলদি জাতের 
ফুলকপি কেন করবেন না? 
হর্ষনাথ ঘোষ ও বিজন দাশ 
বিকল্প খান্ত হিসেবে সংরক্ষিত আলু 
ব্যবহারে নতুন পরিকল্পনা 
টি, কে, ঘোষ 
ভর! ভাদরের হাওয়ায় 
মৃণাল বসু চৌধুরী 
মেঘে যে কি আছে 


ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য 





With compliments from :— 


Ed 


Associated Tube Wells (india) | 


Private Limited 


12, Scindia House 


Area Office : 9/1, Darga Road : 
New Delhi-1 


Calcutta-17 


. Phone : 
46546 & 46547 44-7395 


Pioneers in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling Equipment 
(Mechanical & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Cisterns with 
ISI Quality Mark, Bench and Pipe Vices, Chain Pully Blocks, 
Winches upto 25 tons capacity, Seemless and 
Welded Pipes etc. 





এখন পাট কাটা শুরু হয়ে CIE জলদি 


[ ক্ষতি হয় না। পাট কাটার 

য় গোড়া ঘেসে কাটা দরকার, যাতে জমি 
রোয়ার জন্য তৈরির সময় সমস্ত পাটের 
গাড়া উঠে যায় এবং কাদানর সময় জমি 


অনেক সময় দেখা গেছে 
I উন্নত প্রথায় পাটের চাষ করে 


বাজারে আশাম্ুরূপ দাম 


মনি । তাই পাট পচানো, পাট 


১৮ শবর্ষ £ ওম সংখ্যা 
ভাদ্র, ১৩৭৬ I ১৮৮৮ শকাব্দ 


কাচা ও পাট শুকানো: e তিনটি কাজ T 
সাবধানতার সঙ্গে করতে ACA | 

এইগুলি করার কতগুলি নিয়মকানুন 
আছে। এই নিয়মগুলি যদি চাষীভাইরা 
মেনে চলেন তবে তাদের পাট যে ভাল. হবে 
তাতে কোন সন্দেহ নেই | রে 

যেমন কাটার পর, পাতা gaa জন্য 
পাট মাঠেই ছুই থেকে চার দিন ste 
করে শুইয়ে রেখে দিতে হয় । তাতে এই | 
পাতা মাটিতে পড়ে ভাল সারের কাজ করে। 
তাছাড়া যে জলে জাক দেওয়া হবে সেখানে 
যদি এই পাতা পড়ে তাহলে পাটের রঙ কালো 
হয়। FAS তাতে কমে যায়। | 


ae একটি বাণ্ডিল সাধারণ কলাগাছ বা. 


তার চেয়ে একটু মোটা করে করতে হয়। 
পাটের গোড়ার অংশ মোটা থাকে এবং আঁশ 
ছেড়ে আসতে বেশী সময় লাগে। কাজেই: 
বাণ্ডিলগুলি সম্পূর্ণ ভেজানোর আগে গোড়ার 
হাত-ছুই অংশ অন্ততঃ ৩-৪ দিন জলে ডুবিয়ে 
রাখা দরকার। তাতে সমস্ত জাশই একসজে 
ছেড়ে আসবে | 

পাটে জাক দেওয়ার জন জলই z 








অনেক a ee ও অল্প জলে পাট 


ভেজানো হয়ে থাকে। তাতে পাটের যথেষ্ট 

ক্ষতি হয়। জল তাই হওয়া দরকার পরিষ্কার | 
যদি অল্প ত্োতের জল হয়, তাহলে সবচেয়ে 
O ভাল। পানা-পুকুরই পাট ডোবানোর পক্ষে 
.. স্থবিধাজনক। জাকের নীচে ও ওপরে অস্ততঃ 
wert ইঞ্চি জল থাকা দরকার। বাণ্ডিলগুলি 
| পাশাপাশি সাজিয়ে এক থাক এবং প্রয়োজন 
O হলে আরও একটি থাক আড়াআড়ি করে দেয়! 
O TAL তবে লক্ষ্য রাখতে হবে জাক যেন 
জলের খুব নীচে চলে না যায়। 
Sts ঢাকার জন্য অনেক সময় মাটির 
চাবড়া, বাকলাগাছ ব্যবহার করা হয়। এসব 
দিয়ে ঢাকলেই পাটের রঙ কালো হয়। ভাল 
হয় যদি spatial বা কোনো পানা, প্যাকাটি, 
নারকেল-পাতা, কেয়া-পাতা, ইট, পাথর বা 
শুকনো কাঠের গুড়ি ইত্যাদি দিয়ে ঢাকা যায়। 
কংক্রিটের চাপান দিতে পারলেতো৷ খুবই 
পাট ধোয়াসাধারণতঃ ১২ থেকে ১৮ 
দিনের মধ্যে পাট পচে যায়। তবে এই সময়ের 
OO তারতম্য হয় পাটের বয়স, জলের তাপ এবং 
Bary পারিপাশ্থিক অবস্থার ওপর । আবহাওয়া 
Sel থাকলে আরও বেশী সময় লাগে। 
__ পাঠ ভেজানো সম্পূর্ণ হয় যখন ছাল কাঠি থেকে 
-~ সহজে খুলে আসে l 







| a পাটের গাছ, হাতে 
প্রত্যেকটি গাছের গোড়ার আঁশ, কাঠি থেকে : 
সাবধানে ছাড়িয়ে নিয়ে জলের মধ্যেই ঝাঁকি , 
দিয়ে আস্তে আস্তে বাকী আশ ছাড়িয়ে নিয়ে 
জল fera ফেল্তে হবে। আশ পিটিয়ে 
ছাড়ালে জট বেঁধে যেতে পারে | পাট খুব কড়া 
রোদে না শুকানোই ভাল । অল্প রোদে gf 
দিন ধরে আস্তে আস্তে শুকালে পাটের রঙ ভাল 
হয়। পাট শক্তও হয়। পাটের দ্র ঠিক, 
হয় তার রঙ, উজ্জলতা এবং কতটা শক্ত তার 
ওপর | 
কাজই কৃষকভাইদের কাছে অনুরোধ, 
তারা যেন উন্নত প্রথায় পাটে জ'ক দেন। 
এরজন্য পরিষ্কার ও যথেষ্ট জল কৃষকভাইরা , 
যাতে পেতে পারেন, তাই ডোবা ও ছোট পুকুর 
কাটার জন্য সরকার থেকে কিছু খণ m 
ব্যবস্থা আছে। 
এ বছর ধরায় পাটের ক্ষতি ৃ 
তাই লক্ষ্য রাখা বিশেষ দরকার যাতে, জাক টা 
দেওয়ার গাফিলতিতে পাটের রঙ নষ্ট না 
হয়। কৃষকভাইরা যেন মনে রাখেন, è 
যেমন তাদের ঘরে লক্ষ্মী আনে তেমনি 
দেশের শ্রীবৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। কারণ 
পাট থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য একা 
প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন 
করা হয়। ৃ Poe 


















লোহার ফালে মাটির বুক চিড়ে যে চাষী 

থেকে VALS খাদ্য বেশী তুলছে, সীমান্তে 

বাচানোর চেষ্টায় রত অতন্দ্র প্রহরীর 

তে তার দান কম নয়। কারণ খাদ্যই 

ন, woe সমৃদ্ধি, অন্নপূর্ণা যে হাতে অন্ন 

সেই হাতেই তার বরাভয়। খাছের 

কোনও জাতি বাঁচে না, Maa 

তি দেশে সমৃদ্ধি আনতে পারে না। এ 

ভুক্ত জাতি পরের দোরে, হাত পেতে 
শৌর্ষে-বীর্যে শত্রুর মুখোমুখি মাথা উচু ক'রে 
5 পারে না। তাই জওয়ান আর কিষাণ 

ছুই শক্তি। যে কিষাণ রোদে-জলে 

মাঠে দিনরাত্রি লড়ে চলেছে ফসল ফলানোর 
আরো বেশী উৎপাদনের ইচ্ছায়, সে 


L এক চাষী অন্ধপ্রদেশের অখ্যাত 
ডাক্তার Aag ডাক্তারী করেন, 


১ দেখলেন__উদনতপ্রথায় - ফল 
বেশী পাওয়া যায়, তবে (৫ 
করবেন A) যেমন কথা, তে 
কাজ । শুরু করলেন চাষ À 
প্রথায়, ফলে ১৯৬৩ সালে * 
ভারত ইক্ষু-উৎপাদন টি 2 
যোগিতায়” gf পুরস্কারই তার 
হস্তগত হ'লো। একটি নাবিজাতের 
আখচাষ ও আরেকটি জলদি 
জাতের আখচাষের জন্য । এই সাফল্যের 
মূলে কি এই প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল রায়ডু 
প্রথমে জমি তৈরির কাজ শুরু করেন, হেক্টার 
প্রতি ৩১ টন পুকুরের পাক আর সেই সঙ্গে 
৬৩ টন পটিমন্ন, দেন। ‘iia’ কথার অর্থ 
তেলেগু ভাষায় পুড়ানো “পোড়ো ভিটে'র মাটি । 
জমি নাকি এতে দ্রুত চৌরস হয়। তারপর 
ক্ষেতে বার ছুই লাঙ্গল দিয়ে ধৈ্চা বুনে নেন। 
দেড়মাস পরে ধৈঞ্চার গাছ মাটিতে মিশিয়ে 
দেওয়া হয়। কান্তিক মাসে মাটি কো “জো? 
পেলেই জুলি কেটে আখ লাগান। জুলি 
কেটে লাগালে আখের ফলন খুব ভাল হয়, 
আখ শুয়ে পড়ে না। জমি এভাবে তৈরি করাও | 
সুবিধে, এর ফলে গাছের গোড়ায় সার দিলে 
তা’ তাড়াতাড়ি গাছের শিকড় পর্যন্ত যেতে 
ety 
হয়, পরে এ মাটির সঙ্গে সার মিশিয়ে 
দেওয়া ZA | হেক্টার প্রতি ৮৭ টন ‘ 








ve টন শুয়োরের গোবর এবং ২:২৫ টন 

পোস্ট সার মিশিয়ে তার সঙ্গে চিনাবাদাম- 

খইল, নিমখইল, এ্যামোনিয়াম সালফেট ও 

স্থপার ফসফেট (রাসায়নিক সার) মেশানো 
এ অঞ্চলে উইপোকার উপদ্রব খুব, সেজন্য 
O মুড়ি-আখ বসানোর আগে হেক্টার প্রতি ২২:৪১ 
কিলো বি-এইচ্‌-সি (শতকরা ১০%) দিয়ে 
জমি শোধন করে নিতে হয় ANIYE । 
_নাবিজাতের বীজ কোয়েম্বাটুর-৪১৯ আর 
_জলদিজাতের বীজ কোয়েম্বাটুর-৯৯৭ তিনি 
বেছে নেন। 

জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে মুডি-আখ 
ক্ষেতে লাগানো হয়। প্রতিটি কাটিংএর তিনটি 
ক'রে চোক্‌ বেছে নিয়ে, লাগানোর আগে এই 
 কাটিংগুলি শতকরা ৬% ‘acaba’ উষধে ডুবিয়ে 
নেওয়া হয়। হেক্টার প্রতি ৭৪,১৩২টি 
O কাটিং-এর প্রয়োজন। কোনও কোনও কাটিং 
শুকিয়ে গেলে আবার সেই ফাকগুলি ভরে 











Se, নিজে দেখাশোনা করেন। 
প্রতি ১৫ দিন অন্তর আগাছা মেরে ক্ষেত 
পরিষ্কার করা হয়। ভালো ক'রে “রিয়াম' 
না ছাড়া পর্যন্ত ‘প্ল্যানেট জুনিয়র’ নিড়ানি-যনত্ 

X ক্ষেতে নিড়েন দেওয়ার ব্যবস্থা 
এরপর শ্রীরায়ডুর নিজস্ব ভাষায়, “কৃষি- 





করা হয়। 
কে টপ : 





“ইউরিয়া” hoe পাতায় ছিটিয়ে দিই, 
gatete এ্যামোনিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়ম _ X 
এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং পটাসিয়াম সালফেট 





রাসায়নিক সার বিভিন্ন ফসলে, দেওয়া হয়। 
এর ফলে আমার ফসল হেক্টার প্রতি ১৪৫৬৫ { 
কিলো নাইট্রোজেন ও ২৫২ কিলো পটাশ 
পায় । সাধারণতঃ আমার এদিককার 
চাষীবন্ধুরা ক্ষেতে যতটা সার দেয় আমি 
তার প্রায় তিনগুণ সার বেশী দিয়েছিলাম । 
সার খুব বেশী মাত্রায় দিয়েছিলাম ব'লে 
আমায় সেচের দিকে বেশী নজর দিতে | 
হ'য়েছিল। 

“আখ বোনার সময় থেকে জুন মাস পর্যন্ত 
আমি ক্ষেতে ক্ষেতে মোট ৩২ বার সেচ 
দিয়েছিলাম । এগ্ছাড়া ক্ষেত বর্ষার জলও, 
পেয়েছিল। ক্ষেতের নালা থেকে ছোট 
খাল কেটে অতিরিক্ত জল বের ক'রে দিতে 
হ'য়েছিল। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয় যেখানে, 
সেখানে এই ধরণের জলনিকাশের যথা থাকা 
বিশেষ প্রয়োজন | 5 

“নভেম্বরের পর আমি ata ১ ১৮ বার সেচ 
দিই। ৪ মাস পরে ফসল যখন প্রায় 
আট ফুট উচু হয় তখন আখগাছের গোড়ার 
পাতা বেঁধে দিই। পরে বারো ফুট অন্তর f i 
সারিতে ৩০ ফুট লম্বা কাঠের খুঁটি পুতে নিই ৷? 
এরপর আড়াআড়ি ক'রে বাশ পুতে gare 

আমার ক্ষেতের আখ. y ফুট 


et 












বিকডছুটোকারী মাজরা পোকা বাট 


সাদা মাজরা পোকা, সে কারণে প্রত্যেক 


দীন অন্তর “এন্ডিন্‌' (শতকরা ২০% 


ল দেই । সবস্ুদ্ধ ১৪ বার ‘এন্‌ডিন্‌' ‘স্প্রে 
করতে হয়েছিল । এরজন্য আমায় অনেক 
মেহনৎ করতে হয়। গাছ যখন মাত্র ১ থেকে 

ফুট উচু তখন আমার ‘স্প্রে’ করতে কোনও 
কষ্ট হয়নি; কিন্তু পরে আমার আখগাছ যতই 
মাথা তুলে দাড়াল, ততই আমার অসুবিধা 
বেড়ে গেল। এজন্য যে খুঁটিগুলি আগে 


কতা? সত্যিই চেয়ে থাকার মতন । 


অবিশ্বাস্ত রকমের a 

লম্বায় প্রায় ৯১৪ মিটার ~ 

(৬ মানুষ) উচু হলো, এর একটি: 

হ’লে ৪ কিলোর বেশী” o 
ডাঃ alaga Th অনাধারণ, 

কি? 











- aforma সরকার কও শাক সবজির হু জন্য 3 নুমোদিত নং 




















; e 
জাতি বীজের পরিমা বৌমার [রর _ সার প্রয়োগের ব্যবস্থা 
= অথবা সর (Ae বপনের সময় 
চারার সংখ্যা | | ae তলায়) 
8 ৫ ws ৬... 
মুক্তকেশী, মাকড়া ৩০ গ্রাম বা ১। ফেব্রুয়ারী- মাটির সঙ্গে ২৫ fee ait, গোবর 
ল্য, পার্পল, ৮০টি চারা মার্চ বা আবর্জনা সার এবং 
বারমেসে ও ২। মে ও জুন ৭৫ গ্রাম মিশ্র সার ভাল করে 


হোয়াইট জায়েণ্ট মিশাতে হবে । 


. ইত্যাদি 





বীভ বা চারার T প্রতি সার প্ৰয়োগে 
ব্যবধান tas সার ! > 
চাষের জন্য প্রয়োজন : £_ ১। উচু ওসমতল দুটি সারির ২০০ কেজি o 
1. ২। প্রচুর আলো ও বাতাস । ৩। জল- ব্যবধান ৩ফুট, (রড) সাজ! আলো 
সেচের এবং নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা | দুটি চারার কল্পোস্ট/গোবর ৩ কেজি 
লাঙ্গল ও কোদালের সাহায্যে কম পক্ষে ব্যবধান নার। ফসফেট, 
৬ থেকে ৮ ইঞ্চি গভীর করে মাটি চাষ দিতে ২॥ ফুট fad facat 
ব। মাটির ঢেলাগুলি ভাল ভাবে ভেঙ্গে qa পটা 
র করতে হবে। আগাছা, ইটের এবং পাথরের 
ডু, বড় বড় গাছের শিকর ইত্যাদি ভাল ভাবে 
ছে ফেলে সার প্রয়োগ করতে হবে, এর পর 
ম ভাল ভাবে সমান করে বিভিন্ন সবজি লাগানর 
নয ছোট ছোট প্লট তৈরি করতে হবে । জল সেচের 
ং নিকাশের জন্য প্রতিটি ছোট প্লটের চারদিকে 
১ ফুট প্রস্থ ও ৪%-৬ গভীর নালা অবশ্যই কাটতে 
হবে | বিকালের দিকে চার] রুয়ে সামান্য জল সেচ 
র! দরকার | চারা wa ইঞ্চি লম্বা হলে বীজতলা 
থেকে তুলে এনে সারিবদ্ধ ভাবে চারিদিকে আল- 
যুক্ত সমতল ভূমিতে বা অগভীর নালার মধ্যে এনে 
রোপন করতে হবে । রোপনের জন্য বিকেল বেলার 
সময়টাই প্রশস্ত জমিতে চারা রোপন করার পরেই 
সেখানে জল দেওয়া দরকার । এ অবস্থায় ২১ দিন 
চারাকে কড়া রোদ থেকে বাঁচাতে হবে । 
_ জমি তৈরি করার সময় সবটুকু লাজ/কম্পোস্ট, 
গোবর সার, সুপার ফসফেট, মিউরিয়েট অব পটাশ 
বং অর্ধেক পরিমাণ আযামোঃ সালফেট প্রয়োগ 
ত হবে। বাকি অর্ধেক পরিমাণ আযামোঃ 
ফট সমান ছু ভাগে চারা বেরুনোর অথবা 
গানর ১৫ দিন অথবা ৩০ দিন পরে গাছের 
ড় অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে । 














— a m ব্যবস্থা 











সপ 








লিন xe পরিমাণে জলসেচের ব্যবস্থা ৫০০ গ্রাম মিশ্র সার ১০০ ন নি ~ 
[খতে হবে। সেই সঙ্গে আগাছা পরিক্ষার ও জমিতে ছু বারে লাগাতে হবে। oe 
নিড়ানির কাজ চালিয়ে যেতে acai চারার বৃদ্ধির অথনা ৩$ কেজি মিশ্র সার ১ কাঠা পরিমাণ a 
সাথে সারিগুলির মধ্যের ব্যবধানের মাটি জমিতে ছু বারে লাগাতে হবে। w 
গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হবে। খুঁড়ে 
ta আগেই নালায় সার ছিটিয়ে দিতে হবে 
ই মাটি তুলে গোড়ায় দিতে হবে । চারা 

অন্ততঃ ৭ দিন পৰ্যন্ত সকাল ও বিকালে 
| সেচ দিতে হবে। সাবু চাষে প্রচুর 
প্রয়োজন। মাটি শুকিয়ে যাওয়ার আগে 













> T e ছিলাবে oe 
করে রাসায়নিক সারের মাত্রা নিদিষ্ট করা হয়েছে। 3 


ফসলের পরিচর্যা সবজি সংগ্রহের কাল ce 





w ১৩ ১৪ oe 
ae জমি সর্বদা ঝরঝরে রাখতে চার মাসে ফসল তোলার উপযোগী হয়। 
সপ্তাহে অন্ততঃ একবার নিড়ানি ও খুরপি | 2 
য়ে cone পরিষ্কার ও মাটি আলগা করে দিতে 
ব। মাটি আলগা করার সময় ৭নং এবং ১১নং 
লমে বণিত সার প্রয়োগ করতে হবে | 
mare কীট ও রোগ শক্র যথেষ্ট ক্ষতি 
। কাজেই সময় মত এর প্রতিকার একান্ত 
রন এক গ্যালন জলে ৩০ গ্রাম রাইটক্স 
৫ গ্রাম ডি-ডি-টি ৫০ ভাগ শক্তি বিশিষ্ট 
ta ভাবে মিশিয়ে (৭২০ বর্গফুট বা ১কাঠার 
বীজ বেরুনোর অথবা চারা গাছ লাগানর 
১৫ দিন থেকে ১০-১২ দিন অন্তর অন্তর ২-৩ বার 
চারা গাছগুলিতে ভাল ভাবে cel করে দিতে 


বাগা পোকার জন্য ৭-৯ কেজি বি-এইচ-সি 

১০% বিশিষ্ট ওষধ প্রতি এক বছরে ছিটিয়ে দিতে 

হবে। মাজরা পোকার জন্য ২ কেজি বি-এইচ-সি 

৫০% বিশিষ্ট ওষধ ৫০০ লিটার জলে গুলে প্রতি 

করে স্প্রে করে দিতে হবে। আশ পোকা ৫-১০ 

সে, মি, Tithame gi লিটার জলে মিশিয়ে 
প্রতি একরে স্প্রে করে দিতে হবে | 



















চাষের ae aaa ( ভূমির পরিমাণ 


( পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক শাক সবজির জন্য অনুমোদিত ২নং দি সারকে 



























£ বীজের পরিমাণ ৃ সার প্রয়োগের ব্যবস্থা * 
7 সবজির নাম ভিলেন অথবা শি (বীজ বপনের সময় 
ই ne চারার সংখ্যা . i বীজ তলায়) 
o ২ ৩ 8 ৫ & ee 
osi A পুসা সাওয়ানী, লং vF ফেব্রুয়ারী-মার্চ এ | 
রি Ha, আমেরিকান ২। মে ও জুন 
coe স্পেশাল রেড ইত্যাদি 
oe কীচালংকা স্বৰ্যমণি, বারমেসে ৩০ গ্রাম বীজ বা ১। অক্টোবর ও এ 
টা: পাটনাই, ধানি লংকা ২০০টি চারা নভেম্বর | 

ইত্যাদি ২। ফেব্ৰুঃ/এপ্রিল 
কাচালংকা জোনপুরী সাদা ৫০ গ্রাম বীজ ১। মার্চ-এপ্রিল এ 
পাটনাই, খাসি কাটা ২। সেপ্টেম্বর- 
ইত্যাদি অক্টোবর 4 
বরবটি লং হোয়াইট, পুনা, ৫০ গ্রাম ১1 মে-জুন ২৫ কি,গ্রা, গোবর সার, 
ফান্তুণী, রাকসিডেড, ২। জানুয়ারী veeo গ্রাম মিশ্র সার : 
ইত্যাদি হইতে মাচ ও১২৫গ্রাম হাড় গুড়া 
লাউ সিঙ্গাপুরী, বর্ষার, ২০গ্রাম প্রতিটি ১ ফেব্রুয়ারী-মার্চ ২ফু, be 
শীত, গ্রীষ্ম ও  গর্ভে২।৩টি বীজ si জুন হইতে জন্যগোবরসার১০কি, .. 
বারমেসে আগষ্ট গ্রা,মিশ্রসার ১০০ গ্রা, 
মিষ্টি বর্ষাতি, হালি সহর, এ এ. 
কুমড়ো গ্রীষ্মকালের লম্বা ও 
গোল ইত্যাদি : ঢা 
face, বার পাতা, পালা ও ১০ গ্রাম বীজ ১। মে ও জুন ১ফুট ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট 
ধৃধল,  শিক্ষেচম্পশাল লঙ্গ। প্রতি গর্তে ২।জান্ুয়ারী- গর্তের জন্য fe, গ্ৰা, 7 
করলা, লঙ্গ হোয়াইট, বর্ধাতি, ৩1৪টি বীজ ফেব্রুয়ারী ৰ ’ 
চিচিজা বার পাতা পাটনাই, ; 
দেশী ধনেখালি। . 4 
7 গ্রীণ পড় লঙ্গ CHAT | | : ee 
৯1. নটে,ডাটা ডেঙ্গো শাক, লাল ১০ গ্রাম s ফেব্রুঃ-এপ্রিল ৩৫০ কি, গ্রা, গোবর 
ইত্যাদি শাক, গেন্ধারী শাক, ২৷মেওজুন MAS v কি,গ্রা, 
শাক. নটে শাক, গুঁলদা ৩। অক্টোবর ও ৃ মিশ্র সার ` 
aa : 2 










বর্গফুট বা ১ কাঠা হিসাবে ) oF 
করে রাসায়নিক সারের মাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ) _ oe 
ES oa কাঠা প্রতি সার প্র 
বীজ বাচারার রা - 
ব্যবধান জৈরসার রাসায়নিক 
৮ টা: ১০ 
E saira] * দা 
অঙ্কুরিত বীজগুলিকে সরাসরি অগভীর নালার মধ্যে পুতে দিতে হবে। ছুটি চারার pil কেজি a 


; 1 ধন ws বা ক + EES of 
cr een, বান বট 
আর্ত! থাকা উচিত! i a 
Ae a ছুটিচারার ব্যবধান : 
যখন চার! wig ইঞ্চি লম্বা হবে তখন তাকে বীজতলা থেকে ২ ফুট, ছুটি চারার 
তুলতে হবে । বাকি বেগুণের বেলায় যেমন করা হয়। ব্যবধান ১ফুট 
যেমন বেগুণের বেলায় করা হয়। তাছাড়া বীজ মাঠে ৮১১৪৬ 
সরাসরি বপন করতে হবে। বীজের বুনান যেন ঘন মধ্যে চারা তুলে 
য়। তারপর মই চাপা দিতে হবে। ফেলতে হবে I 
ক জায়গায় ২৩টি করে সারিবদ্ধ ভাবে বীজ পুঁততে ২টি সারের ব্যবধান og, 
॥ খেতের চারিদিকে আল থাকা চাই যাতে জল চারার 
চে: সুবিধা হয়। ২১টি চার! রাখতে হবে 
গোলাকৃতি গর্ভে ২৩ জায়গায় বীজ পঁতে দিতে হবে। ৬ সারির ব্যবধান 
৬গাছের ব্যবধান 


এ 





মি নির্বাচন, তৈরি ও সার প্রয়োগের পদ্ধতি 








সারির ব্যবধান 
৫ফুট ও গাছের 
দুরত্ব ৪ফুট 


ঠ সরাসরি বীজ ছড়িয়ে দিতে হবে । ছিটিয়ে দেবার qara gfse জন 
গে মিহি মাটি মিশিয়ে দেওয়া! দরকার | প্রয়োজন মত চার! গাছ 
ges কমিয়ে দেওয়া উচিত 
| এবং তাঃব্যবহার 

করা! উচিত । | 








( পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক শাক সবজির জন্য অনুমোদিত ২ নং মিশ্র সারকে a 


- পরবর্তী সেচ ব্যবস্থা 


পরবর্তী সার প্রয়োগ বিধি 
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১২ 





: n | বীজ অঙ্কুরিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নালার মধ্যে জলসেচ 
> করুন। তারপর নিয়মিত ভাবে যথেষ্ট পরিমাণে জল সেচের ব্যবস্থা 
এবং আগাছা পরিফার ও নিড়ানির কাজ চালাতে হবে। প্রত্যেকটি 
জায়গায় ২৩টি করে ভাল চারা রেখে বাকি চারা তুলে দিন, 
e18 সপ্তাহ পরে সার গাছের গোড়ায় চারিদিকে ছিটিয়ে frai চারা 
ARS ব্যবস্থা-_বেগুণের বেলায় যেমন করা হয়। 












OL বেগুণের বেলায় যেমন ব্যবস্থা করা হয়। 


্‌ | আগাছা festa এবং নিড়ানির কাজ চালাবার পর 
fae ভাবে জল সেচ করা দরকার | 


i এ 
তু তাছাড়া ঝোপ ঝাড় পৌতা উচিত যাতে গাছগুলো, afera উঠতে 
ice 
ul এ 


রঃ চারা সংরক্ষণের জন্য ১০% বিশিষ্ট বি-এইচ- সি ব্যবহার করতে হবে। সার ব্যবহার করাদরকার প্রতি গর্তে, 


২৫০ গ্রাম প্রতি ১০০ বর্গফুটে বা. 
> কেজি মিশ্রসার ১ কাঠায় 
রর তি পৰাৰ লাগাতেহবে। O 








Ey. 





ফলন শুরু হ’লে ১০০ গ্রাম অসি 

























বীজ সংগ্রহের কা 











Aasta ডগা কাটা পোকার (এক প্রকার ছোট প্রজাপতি) আক্রমণ খুব ৩1৪ মাস পরে ফসল । 
য়। প্রজাপতির! কচি গাছের ডগায় ডিম পাড়ে । পরে a ডিম থেকে ছোট আরম্ভ করতে হয় | 


CR পোকার জন্ম হয়। এর! গাছের ডগার কচি পাতা খেয়ে বড় হয় এবং 
ডগা থেকে সুড়ঙ্গ করে গাছের কাণ্ডের মধ্যে ঢোকে ৷ এতে গাছের ডগাগুলে৷ 


ক্রমশঃ মরে যায়। নিয়মিত ভাবে বি-এইচ সি, এনড়রিন ২০% ই-সি-৪২লিটার 
লে গুলে এক একরে CA সাত দিন পর পর করতে হবে | ডিম ও পোক।- 
লো নষ্ট করে ফেলতে QTI | ঢেঁড়স ফলকে রোগের প্রকোপের আক্রমণ 
ক বাঁচাতে হলে উন্নত ধরণের বীজ যেমন পুসা, সাতলী ইত্যাদি ডার্ক 
| জাতের বীজ ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া (Blind Mosaic 
ease) Folidol (farsa) E-605, ০*০৩% শক্তি বিশিষ্ট ওষধ এদিন 
র প্রথম ফুলের আগমনের ৭দিন আগে পর্যন্ত স্প্রে করলে রোগের 
















বগুনের বেলায় যেমন পরিচর্যা করা হয়, তাছাড়া প্রায়ই দেখা যায় যে লংকা গাছ এ 
শুকিয়ে যায় ও কখন কখনও ফল পচে যায়। এ একপ্রকার রোগ এবং মাঝে 
মাঝে ব্যাপক আকার ধারণ করে। একে ‘ডায়বাক’ ও HSA রোগ বলে। এর 

[তিকারের GY তামা জাতীয় ওষধ ১০-১৫দিন অন্তর দুইবার cet করা উচিত। 
le ফেলার পর বীজতল! থেকে পিঁপড়ের হাত থেকে বীজকে রক্ষার GT কেরো- ~ 
সিন মেশানো ছাই সমস্ত জমিতে ছড়িয়ে দিতে হবে | ১ মাস থেকে ১॥ মাসের 
যেমন বেগুণের বেলায় করা হয়। মধ্যে FAA ব্যবহাে 


মাঝেমাঝে বি-এইচ-সি ১*শতাংশ বিশিষ্ট ও ছাই ব্যবহার করা উচিত।  ১॥ মাস থেকে ২ মাসের 


[ও কাল পোকা যা PATS গাছে সাধারণতঃ দেখ! যায় এরা পাত! খায়। 
[তিকারের জন্য ভি-ডি-টি ৫০% ২৫ গ্রাম ১০লিটার জলে গুলে প্রতি 
ঠায় স্প্রে কর! উচিত। 








১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার 
সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিভাগের ফলে অবিভক্ত বাংলার 
প্রায় ছুই-পঞ্চমাংশ নিয়ে পশ্চিমবাংলার জন্ম | 
তখন পম্চিমবাংলার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় 
আড়াই কোটি । এরপর ১৯৫০ সালে কুচবিহার, 
১৯৫৪ সালে চন্দননগর এবং ১৯৫৬ সালে 
পুরুলিয়া এবং পুর্ণিয়া জেলার কিষাণগঞ্জ 
মহকুমার কিছু অংশ পশ্চিমবাংলার সঙ্গে যুক্ত 

11 বর্তমানে পশ্চিমবাংলার আয়তন প্রায় 
৩৪ হাজার বর্গমাইল এবং কেরালার পর 
পশ্চিমবঙ্গ ভারতের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য। 
অবশ্য পাঞ্জাব ভাগ হলে এই অবস্থার পরিবর্তন 
হবে । 

o দেশবিভাগের পরে বহু উদ্বাস্ত পূর্ব- 


~ পাকিস্তান থেকে পশ্চিবঙ্গে চলে এসেছে। 





ৃ * qa কৃষিঅধিকর্তা ( ee 


ডঃ কালিদাস সেনগুপ্ত % 


তাছাড়া বাংলাদেশে শিল্পে বাণিজ্যে ভারতের 
অন্যান্য রাজ্য থেকে বহুলোক নিযুক্ত আছেন। A 
এর ফলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা অল্প সময়ের 
মধ্যে অনেক বেশী বেড়ে গেছে এবং ১৯৬১ 
সনের আদমনুমারী অনুসারে বাংলাদেশের 
জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটিতে 
দাঁড়িয়েছিল | অর্থাৎ ূ 
বর্গমাইলে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার চাপ ছিল 
১০৩১। একমাত্র কেরালার পর পশ্চিমবঙ্গে 
জনসংখ্যার চাপ সবচেয়ে বেশী। পশ্চিমবঙ্গের 
ভৌগোলিক আয়তন ভারতবর্ষের মাত্র শতকরা 
তিনভাগ, কিন্তু জনসংখ্যা ভারতের জনসংখ্যার 
শতকরা আটভাগ। ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের 
জনসংখ্যা আনুমানিক প্রায় ৪ কোটি । 

পূর্ববাংলা থেকে যেসব Bare পশ্চিম 





১৯৬১ সালে প্রতি 



















[য় চলে এসেছেন তাঁর বেশীর ভাগই 
Na) পশ্চিমবাংলায় ভাল জমি আগে 
Oo চাষে ছিল বলে এই সব Bale 
কৃষকরা agha পতিত জমিকে চাষে আনতে 

ধ্য হয়েছেন যার ফলে পশ্চিমবাংলার 
ভৌগোলিক আয়তনের প্রায় শতকরা ৬২ ভাগ 
মি বর্তমানে চাষ করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের 
সমস্ত রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় ভৌগোলিক 
আয়তনের অনুপাতে চাষ করা জমির শতকরা 


পশ্চিমবাংলায় তিনটি পঞ্চবাষিকী পরি- 
কল্পনায় কৃষির অগ্রগতি এই পটভূমির পরি- 
[ক্ষিতে দেখতে হবে | 

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান 
শ। কাজে কাজেই কৃষির উন্নতির উপর 
: আমাদের দেশের আথিক উন্নতি অনেকখানি 
নির্ভর করে। প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় 
কৃষির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল কিন্ত 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনায় শিল্পকে 
অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
কৃষির উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ায় 
তৃতীয় পরিকল্পনায় পুনরায় কৃষিকে অগ্রাধিকার 
দেওয়া হয়েছে এবং চতুর্থ পরিকল্পনায়ও কৃষির 
উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ আরোপ করা 





প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে 
Ñ মির উন্নতির জন্য মাত্র ৪ কোটি ১২ লক্ষ টাকা 
বচ হয়েছিল, দ্বিতীয় পঞ্চবাৰিকী পরিকল্পনায় 





কোটি ৪১ লক্ষ টাকা এবং তৃতীয় 










টাকা। অর্থাৎ প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক 
পরিকল্পনার দশ বছরে কৃষির খাতে যে টাকা 
খরচ হয়েছে তৃতীয় পরিকল্পনায় তার প্রায় 
তিনগুণ টাকা খরচ হয়েছে। সেজন্য প্রথম 
এবং দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকা পরিকল্পনার তুলনায় 
তৃতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতি 
অনেক বেশী হয়েছে | ৃ 

বাংলাদেশের প্রধান ফসল ধান এবং রা 
বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাত। কাজেই প্রথমেই 
ধানের উৎপাদনের কথা ধরা যাক্‌। ১৯৪৭-৪৮ 
সালে বাংলাদেশে চালের উৎপাদন হয় প্রায় 
৩৫ লক্ষ টন। ১৯৬৪-৬৫ সালে চালের 
উৎপাদন বেড়ে গিয়ে হয়েছে ৫৭ লক্ষ টনের 
উপর অর্থাৎ প্রায় ২২ লক্ষ টন বেশী। প্রথম 
পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার আগে অর্থাৎ দেশ 
স্বাধীন হওয়ার পর থেকে চার বছরের চালের 
গড় ফলন ছিল মাত্র ৩৭ লক্ষ টনের মত। প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার পাঁচ বছরে চালের . 
গড় ফলন ছিল প্রায় ৪২ লক্ষ টন। দ্বিতীয় 
পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার পাঁচ বছরে গড় ফলন 
হলো প্রায় ৪৫ লক্ষ টন এবং তৃতীয় পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনার পাঁচ বছরে চালের গড় ফলন হয়েছে 
প্রায় ৫০ লক্ষ টন। অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হওয়ার 
পর চালের উৎপাদন পশ্চিমবাংলায় শতকরা! ২ 
৪০ ভাগ বেড়েছে । এই সময়ের মধ্যে ধানের ' 
জমির পরিমাণ বেড়েছে মাত্র শতকরা ১ 
ভাগ। ধানের গড় ফলন বেড়েছে একর ' af 
প্রায় তিন মণ। ৃ 




























3 অষ্টাদশ বর্ষ ঃ £ ৫ম সংখ্যা 


গমের ফলন এবং ডালজাতীয় শন্তের 
ফলন দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার ৫ বছরের 
O তুলনায় তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার ৫ বছরে 
শতকরা ২৫-৩০ ভাগ বেড়েছে | 
না = ংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের প্রধান 
O অর্থকরী ফসল হুল পাট । পাট সবচেয়ে বেশী 
বৈদেশিক মুদ্রা আনে। ভারতবর্ষে যা পাট 


হয় তার শতকরা co ভাগের বেশী হয় 







পশ্চিমবাং লায়। ১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিম- 
বাংলায় পাটের জমি ছিল ২ লক্ষ ৭৭ হাজার 
a একর এবং ফলন ছিল ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার 
রর গাইট । ১৯৬৪-৬৫ সালে পাটের জমির 
পরিমাণ বেড়ে গিয়ে হয় ১১ লক্ষ ২৮ হাজার 


gaa এবং উৎপাদন হয় ৩৬ লক্ষ ১৭ হাজার 


er ৷ অর্থাৎ স্বাধীনতার পর ১৭ বছরে 
পাটের উৎপাদন পাঁচ গুণের বেশী বেড়ে 


গেছে । এই সময়ের মধ্যে মেস্তার উৎপাদন 


১ বেড়ে হয়েছে ৭ লক্ষ গাইট। পাটের একর 
O প্রতি উৎপাদন ১৯৪৭-৪৮ সালে ছিল ২:৪৩ 
 শীইট, ১৯৬৪-৬৫ সালে বেড়ে গিয়ে হয়েছে 
৩২১ গীইট। 
a বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান 

 ফসল। স্বাধীনতার পর থেকে আলুর জমি 







_ বেড়েছে প্রায় তিন গুণ এবং উৎপাদন বেড়েছে 


8 গুণ। ১৯৪৭-৪৮ সালে আলুর উৎপাদন 
ছিল প্রায় আড়াই লক্ষ টন, ১৯৬৫-৬৬ সালে 
আলুর উৎপাদন হয়েছে প্রায় সাড়ে আট 


পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । বর্ধমান, বীরভূম, 


স্বাধীনতার পর থেকে শাক সবজির ॥ চাষ 


এবং ফলনও অনেক বেড়ে গেছে । তৃতীয় 
পরিকল্পনায় সবজির চাষ আরো বাড়ানোর 
জন্য একটি বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। + 
প্রতি ব্লকে, শহরে এবং কলকাতা শহরে যে 
কোন ব্যক্তি ধার জমি আছে, তিনি বিনামূল্যে 
১০০০ সবজির চারা এবং ছু'টাকা মুল্যের 
শাক সবজির বীজ পেতে পারেন। এছাড়া 
স্কুল, কলেজ, ক্লাব, সমিতি ইত্যাদি যাদের 
জমি এবং সেচের ব্যবস্থা আছে, তারাও 
৫০ টাকা মূল্য পর্যন্ত শাক সবজির বীজ এবং, 
চারা পেতে পারেন। ১৯৬৫-৬৬ সালে প্রায় 
২৫ হাজার একর জমিতে সবজির চাষ বাড়ানো 
হয় এবং উৎপাদন আনুমানিক দেড় লক্ষ টন 
বেড়েছে | d 

বিভিন্ন প্রকার ফলের চাষ বাড়ানোর 
জন্য চারা বিক্রীর পরিমাণও বেড়ে গেছে। 
তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে ৫,১১,৫১৫ - 
নারকেলের চারা এবং ৬,৯৬,৯২৩ সুপুরির চারা 
বিতরণ করা হয়! 

পশ্চিমবাংলায় আবাদযোগ্য জমি আর 
বাড়াবার বিশেষ সুযোগ নেই । সেজন্য 
উৎপাদন বাড়াতে গেলে একর প্রতি ফলন 
বাড়াতে হবে। যেসব অঞ্চলে সেচের সুবিধা - 
আছে বা ভালো বৃষ্টি হয় সেসব এলাকায় তা 
বীজ, সার, উন্নত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দিয়ে বড় 
চাষ করে একর প্রতি গড় ফলন বাড়াবার এক * 














বাকুড়া, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, হুগলী, নদীয়া, - 
ও এবং পশ্চিম M: tn 



























বর্ধমান জেলায় নিবিড় চাষ পরিকল্পনায় 
লি ফল পাওয়া গেছে। চালের ফলন এই 
রিকল্প আরম্ভ হওয়ার আগে ছিল ৫ লক্ষ 
৮৩ হাজার টন, পরিকল্পের ছু'বছরের মধ্যে 
চালের উৎপাদন আরো এক লক্ষ টন বেড়ে 
য়। অন্যান্য ফসলের উৎপাদনও এখানে 
সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেছে। 

. ফসলের উৎপাদন বাড়াতে গেলে দরকার 
উন্নত বীজ, জৈব সার, রাসায়নিক সার, সেচ, 
নত যন্ত্রপাতি এবং রোগ এবং কীটনাশক 


উন্নত বীজ তৈরির জন্য স্বাধীনতার পর 
5 সরকারী কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হয়। 
তীয় পরিকল্পনার শেষে ২০৫টি ব্লক কৃষিক্ষেত্র 
যার প্রত্যেকটির আয়তন প্রা ২৫ একর, 
৬টি জিলা-কৃষিক্ষেত্র যার আয়তন ৫০ একর 
থেকে প্রায় ৩০০ একর এবং তিনটি 
_. পাটবীজ পরিবর্ধন ক্ষেত্র স্থাপিত হয়। সব 
টা কৃষিক্ষেত্রের আয়তন মিলিয়ে প্রায় ন'হাজার 
- একর । 

১৯৬৫-৬৬ সালে সাড়ে তিন লক্ষ মণ 
উন্নত ধানের বীজ, ১৬০০ মণ উন্নত পাটের 
বীজ, ২০ হাজার মণ উন্নত গমের বীজ, ১২ 
র মণ ডাল জাতীয় শন্তের বীজ, সাত লক্ষ 
মাখের বীজ, ৫২ হাজার মণ আলুর বীজ, 
হাজার মণ সরষের বীজ এবং ১৫০০ মণ 
তৈলবীজ বিতরণ কর! হয় অর্থাৎ সব 














০৯টি ব্লকে এই নিবিড় চাষ কার্যক্রম নেওয়া মিলিয়ে প্রায় সাড়ে এগারো লক্ষ মণ বিভিন্ন 











বসুন্ধরা £ ভাজ £ ১৩৭ 
প্রকারের উন্নত বীজ বিতরণ করা হয় । 


জৈব সার 

কম্পোস্ট সারের উৎপাদন যেখানে 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে ছিল 
মাত্র ৪ লক্ষ টন, তৃতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার 
শেষে তা বেড়ে গিয়ে হয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ 
টন। টাউন কম্পোস্টের উৎপাদন ১৯৬৫-৬৬ 
সালে হয়েছ ৪৮ হাজার টন এবং কলকাতার : 
তলানি সারের উৎপাদন ১৯৬১-৬২ সালে 
৪০০০ টন থেকে বেড়ে গিয়ে-১৯৬৫-৬৬ সালে 
প্রায় ১৫ হাজার টন হয়েছে । সবুজ সারের 
জন্য ধইঞ্চার বীজ তৃতীয় পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনায় অর্ধমূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে 
১৯৬৩-৬৪ সালে প্রথমে প্রায় ২ হাজার 
মণ ধইঞ্চার বীজ দেওয়া হয় এবং তা বেড়ে 
গিয়ে পরে প্রায় ৪০ হাজার মণে দাড়িয়েছে । 


রাসায়নিক সারের ব্যবহারও অনেক বেডে 
গেছে । ১৯৫৩-৫৪ সালে প্রায় ২৯ হাজার 
টন রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়, যা বেডে. 
গিয়ে ১৯৬৫-৬৬ সালে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টনে 
দাড়িয়েছে। অর্থাৎ গত তের বছরে রাসায়নিক 
সারের ব্যবহার প্রায় ৬ গুণ বেড়েছে । O 






























সেচ 


সেচ এবং 





 জলপথ-বিভাগ, দামোদর 





রা ত পরিকরনা থেকে সেচের 

জল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ১৯৬৫-৬৬ 

সালে ধানের জন্য দামোদর পরিকল্পনা থেকে 
_ প্রায় ৬ লক্ষ ৬৮ হাজার একরে এবং ময়ূরাক্ষী 
_ পরিকল্পনা থেকে প্রায় ৫ লক্ষ ১০ হাজার 
একর জমিতে সেচের জল দেওয়া হয়৷ 
> কৃষি-বিভাগ থেকে বিভিন্ন প্রকারের 
O মাঝারি এবং ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্প নেওয়া হয়। 
এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 
গভীর নলকূপ এবং নদী থেকে জল-পাম্প 
O পরিকল্প। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 
৩৬টি, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৫৯টি গভীর নলকূপ 
বসানো হয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে 
_ গভীর নলকৃপের সংখ্যা দাড়িয়েছে ১৪৭২টি। 
তৃতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় ১৭০টি 
নদী থেকে জল-পাম্পের পরিকল্পনা কার্যকরী 
করা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রায় ১ 
কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা মূল্যের বিভিন্ন a 
O মেচপরিকল্প কার্যকরী করা হয়েছে। 


_ উন্নত কৃষিযন্তরপাতি 
তৃতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন প্রকারের উন্নত 


O কৃষিযন্ত্রপাতি যেমন মোল্ড বোর্ড, লাঙ্গল, সিড 
O Ña, হুইল হো, প্যাডি উইডার দোন ইত্যাদি 









১৮ 


কৃষকদের অর্ধেক দামে দেওয়ার ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। তৃতীয় eae পরিকল্পনাকালের 
মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার উন্নত কৃষি- ॥ 
যন্ত্রপাতি বিতরণ কর! হয়েছে । S 
কৃষকেরাই ফলন বাড়াবেন । ' 
উন্নত চাষ-পদ্ধতি শেখাবেন বিভিন্ন স্তরের কৃষি- 


কর্মচারীরা | কৃষি-কর্মচারী এবং কৃষকদের 
সেজন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ শেখাবার জন্য 
ব্যাপক ব্যবস্থা কর! হয়েছে। me 
গ্রামসেবকদের কৃষি বিষয়ে চৰ 
শিক্ষা দেওয়ার জন্য ফুলিয়া, বর্ধমান, চু'চুড়া, 
কুচবিহার. মালদা, বালুরঘাট, বাঁকুড়া. এবং 
নরেন্দ্রপুরে গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন 
করা হয়েছে | 4 
যেসব গ্রামসেবক ভাল কাজ করেছেন 
তাদের কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য উচ্চশিক্ষার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের অনেককে. 
বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি-কলেজে পাঠানো 
হচ্ছে | a 
কৃষকদের বিভিন্ন সরকারী m 
হাতে-কলমে কাজ শেখাবার en করা ন্‌ 
হয়েছে | oe 
এছাড়া আরো অনেক রকমের afim পু 
ব্যবস্থা করা হয়েছ। 










শ্রীহ্যনাথ ঘোষ ও শ্রীবিজন দাশ 


O ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে বাজারে যখন 
প্রচুর ফুলকপি পাওয়া যায় সেই সময় পশ্চিম 
বাংলার চাষীভাইরা তাদের ফুলকপি কেটে 

বাজারে পাঠাতে শুরু করেন | অক্টোবর-নভেম্বর 


মাসে জলদি ফুলকপির আমদানি কম থাকে 


O কিন্তু বেশীদামে বিক্রী হয়। সেই সময়কার চড়া 
বাজারের সুযোগ পশ্চিম বাংলার চাষীভাইরা 
| নিতে পারার অনিবার্ধ পরিণতি হিসাবে 
দের পরিশ্রমের ফসলের উচিত মূল্য পান 
হিসেব করে দেখা গেছে যে ডিসেম্বর- 


শ্রম ও মূলধনের উপর শতকরা ২৫ ভা 


থেকে ৩০ ভাগের বেশী মুনাফা 
পান না। রায় 
বর্ধাকালীন গতানুগতিক শাকসবজির এক 


কখনই 


ঘেয়েমি থেকে নতুন স্বাদের মধুর ইংগিত নিয়ে 


আসে অক্টোবর মাসের জলদি ফুলকপি! যে 
সব জলদি ফুলকপি অক্টোবর মাসে কোলকাতা 
বাজারে দেখা যায় সেগুলো আসে বিহারের 
পাটনা, ভাগলপুর ও TI থেকে । কিন্তু 









ত অষ্টাদশ বর্ষ: তম সংখ্যা 


দূর থেকে নিয়ে আসার ay ফুলকপিগুলি 
টাটকা থাকে না ও স্বাদেরও একটু তারতম্য 
BTL তা সত্বেও এই সব কপি বেশ চড়া দামে 
— বিক্রী হয় এবং * নতুন ভালো তরকারী হিসাবে 
ate চাহিদাও থাকে। 
waft ফুলকপি কিন্তু পশ্চিমবাংলায় 
করা আদৌ অসম্ভব নয়। আমাদের এমন এমন 
_ এলাকা আছে যেখানে খুব সাফল্যের সাথে এই 
র - জাতের ফুলকপির চাষ করা যেতে পারে এবং 
এর পরে নাবি জাতের ফুলকপিও করা চলবে। 
মোটামুটি ভালো সেচ ব্যবস্থা থাকলে এই 
জাতের ফুলকপি বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম 
O মেদিনীপুর, বীরভূম, নদীয়া ও সুন্দরবন 
এলাকা বাদে ২৪-পরগণা জেলায়ও করা 
সম্ভব । আর এই সব এলাকার ফুলকপি খুব 
সহজেই ভালো দামে কোলকাতা, দুর্গাপুর ও 
. পার্শ্ববর্তী অন্য শিল্পাঞ্চলগুলিতেও বিক্রী হবার 
যথেষ্ট স্বযোগ আছে। অবশ্য সযত্বে করলে 
বাকী জেলাগুলিতেও এই ফুলকপি করা যেতে 
iter 
— অক্টোবর মাসে জলদি জাতের ফুলকপি 
বাজারে পাঠাতে হলে জুলাই মাসের প্রথমদিকে 
_ বীজতলায় বীজ ফেলে আগস্ট মাসের প্রথম দিকে 
| জমিতে রোয়া শেষ করতে হবে | জুলাই-আগস্ট 
O মাসে প্রচুর বর্ষা হয় বলে বীজতলায় চারা 
তোলা, রোয়া ও পরের পরিচর্যার কাজ বেশ 
| কষ্টসাধ্য । কিন্তু ধৈর্য ও যত্ন সহকারে উন্নত 
_প্রণালীতে চাষ করলে এই কঠিন সমস্যার 
_ সমাধান করা যেতে পারে । 
















২০ 


লা তৈরিই রগ ফুলকপি চাষের 


সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 


শ্রমসাধ্য। 


(ক) বীজতলার স্থান নির্বাচন 


Gp, উর্বর, রোদ-হাওয়া যুক্ত স্থান বীজ- 
তলার পক্ষে সব চেয়ে আদর্শ । 
জল নিফাশনের সুবিধা থাকা প্রয়োজন । যাতে 
জলসেচ ও বেশী ae হলে জল নিকাশ করে 
দেওয়া যায়। ছায়াধুক্ত জমিতে বাঁজতল। 
না করাই উচিত। 


(খ) বীজতল। তৈরি 
বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে জমিটিকে লোহার 


কারণ বর্ষার . 
মধ্যে বীজতলায় চারা তোলা খুবই কঠিন ও 


সেচ ও 


লাঙ্গল ( মোল্ডবোর্ড ) দিয়ে গভীর করে কয়েক a 
বার চাষ দিয়ে বীজতলার জমি তৈরি করতে 


হবে। ৫1৬ বার সোজান্বজি ও আড়াআড়ি 


লাঙ্গল ও বিদ। দেওয়া দরকার । ছোট জমি হলে 
কোদাল দিয়ে ভালো করে কুপিয়ে বীজতলা 


তৈরি করা যেতে পারে। 


জমি সমতল 


করবার জন্যে কাঠের মুগুর দিয়ে মাটির বড় 


ঢেলাগুলোকে ভেঙ্গে গুড়ো 
প্রয়োজন | 


(গ) বীজতলার মাপ 
বীজতল! লম্বায় ১৪, 


করে 


চওড়া ৩ও উচ্চতায় 


৮ হওয়া উচিভ। ge চওড়া নালা বীজ 





মি 


তলার চারপাশ দিয়ে থাকবে এবং বর্ষার 
বাড়তি জল বের করে CHET | 

এক একর জলদি জাতের ফুলকপির চারা 
রোয়ার জন্যে এই মাপের প্রায় sob) বীজতলার 
দরকার হবে। 


TYAN £ ভাদ্র £ ১৩৭৩ 
গ্রাম মিউরেট অব পটাশ ভালো করে মিশিয়ে 
দিতে হবে। 
মাটি শোধন 

ছোট ছোট চারাগুলিকে মাটি বাহিত 





aq কচি চারাগুলি হোগল! দিয়ে ঢেকে বৃষ্টির থেকে TR কর! হচ্ছে 


বীজতলার ৮ উচ্চতা কয়েক বারে ধাপে 
ধাপে করতে হবে। প্রথম ধাপে মাটি ৩ উচু 
করে ২“ পরিমাণ বালি এর উপর ছড়িয়ে দিতে 
হবে। এই বালির স্তর জল নিকাশে সাহায্য 
করবে । পচা গোবর সার বা কম্পোস্টের সাথে 
ঝুরঝুরে মাটি ভালো করে মিশিয়ে বাকী ৪২ 
উচু করতে হবে। ৩ ঝুড়ি (প্রায় ৪৫ কেজি) 
কম্পোস্ট বা পচা গোবর সার এই মাপের বীজ- 
তলার জন্যে লাগবে । এই মাটি ও গোবর 
সারের সাথে ১৩৫ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ৬০ 


২১ 


পোকা, ছত্রাক ও নানাপ্রকারের উদ্ভিদ জাত 
রোগ থেকে মুক্ত রাখবার জন্যে “ফরমালিন” 
গুড়ো দিয়ে মাটি শোধন করা দরকার । ১৫ 
ভাগ ফরমালিন (ওজনে) ও ৮৫ ভাগ ( ওজনে ) 
পচান কম্পোস্ট সারের সাথে ভালে! করে 
মিশিয়ে নিতে হবে । এই মিশ্র চার্ট ৪১-৫৬ গ্রাম 
পরিমাণ (অর্থাৎ ১৫ থেকে ২ আউন্স ) প্রতি 
বীজতলার Sga ছড়িয়ে দিয়ে ২৩ গভীর 
মাটির সাথে ARa দেওয়া দরকার । ফরমালিন 
ব্যবহারের ২৪ খা পরে বীজ ছড়ান Shs | 


\ 


বসুন্ধরা : অষ্টাদশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 
জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বীজতলায় বীজ 


ছড়াতে হবে । হিসেব করে দেখা গেছে ৩০ বর্গ- 


animation দিয়ে খুব কচি চারাগুলিকে 
বৃষ্টি থেকে রক্ষ| করা হচ্ছে 


ফুট বীজতলার জন্যে ১২ গ্রাম ফুলকপির বীজ 
প্রয়োজন । এই মাপের বীজতলা (১০১৩৮ 
৮) থেকে ১৮০০ চারা পাওয়া যাবে.। বীজ 
সমানভাবে বীজতলায় ছড়িয়ে দেবার “পর মিহি 
মাটি ও কাঠের ছাই দিয়ে ঢেকে! দিতে হবে | 
বীজ বোনার পরেই জল দেবার প্রয়োজন | 
বীজ অঙ্কুরিত না হওয়া ঢেকে রাখতে 
হবে। ছোট চারাগুলিকে /বেশী বৃষ্টির হাত 





থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন। এটা ছু'রকমে করা 
যেতে পারে। 
১। হোগলা বা এ জাতীয় জিনিস দিয়ে | 
২। আযালকাখিনের পাতলা পর্দা দিয়ে । 
২০০ গজ পুরু ৫ মিটার লম্বা আলকাথিনের 
পর্দা দিয়ে ঢাকার কাজ বেশ ভালভাবে চলতে 
পারে । এর প্রতি মিটারের দাম ৩৫ পয়সা। 


অন্য রকম ঢাকবার জিনিসের থেকে আালকাথিন 
পর্দার সুবিধা বেশী। 


এটা খুব টেকসই, হাল্কা, 





ফুলকপিতে বোরন (সোহাগার ) অভাব*্হলে 
এভাবে খসখসে হয়ে যায় 


অনায়াসে প্রয়োজন মতো সরান যায় এবং ABS: 
২ বছরের জন্য ব্যবহার করা চলে। বুষ্টি না 


y 


পড়লে আচ্ছাদনটি সরিয়ে নিয়ে ছোট চারা- 
গুলোকে সূর্যের আলোতে রাখা দরকার | 

রোগ ও পোকার হাত থেকে চারাগুলিকে 
রক্ষা কোরবার জন্য প্রতিষেধক ওষুধ প্রয়োগ 
কর! প্রয়োজন। ৫০ শতাংশ শক্তি বিশিষ্ট 
ডি-ডি-টির ১৫ গ্রাম এবং ৩০ গ্রাম ব্রাইটকা এক 
গ্যালন জলে গুলে স্প্রে যন্ত্র দিয়ে ছিটাতে হবে । 


ওষুধ ছিটান 


বীজ অস্কুরিত হবার ১০ দিন পরে প্রথম 


বসুন্ধরা £ ভাঙ্র £ ১৩৭৩ 
ভাবে করতে হবে। চারাগুলোর যথাযথ বৃদ্ধির 


জন্য বীজতলা যেন সব সময় আগাছামুক্ত 
থাকে। 


যন্ত্র দিয়ে বোরাঙ্ক ছিটান (সোহাগ!) 


পরীক্ষা করে দেখা গেছে বোরনের অভাবের 
জন্যে ফুলকপির ফলন খুব কম হয়। ফাঁপা কাণ্ড- 
যুক্ত গাছ, কৌকড়ান পাতা, বাদামী ফুল ইত্যাদি 
লক্ষণ ফুলকপিতে বোরেনের অভাবের জন্যে দেখা 
যায়। যদি পরিমাণ মতো বোরন বীজতলায় ও 





বোরনের অভাব হলে ফুলকপি যদি লম্বাভাবে কাটা যায় ডাটার 
ভিতরে এরকম ফাপা হবে 


ও তার ১* দিন পর আবার আর একবার ওষুধ 
স্প্রে যন্ত্র দিয়ে ছিটাতে az | 


পরিচর্যা 


মাধ্যমিক পরিচর্যার কাজ অর্থাৎ আগাছা 
দুর করা ও মাটি খু'ড়ে দেওয়া ইত্যাদি নিয়মিত 


২৩ 


রোয়ার জমিতে যন্ত্র দিয়ে ছিটান যায় 
তবে চারা বা গাছগুলো উপরের বোরন 
অভাবজনিত লক্ষণগুলোর হাত থেকে রক্ষা 
পেতে পারে | 

জমিতে চারা রোয়ার sie দিন আগে 
ৰীজতলায় প্রথম বোরাস্ক মিশ্রিত জল (সোহাগা) 


yaa: অষ্টাদশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


যন্ত্র দিয়ে ছিটাতে হবে। ছিটানোর জন্য ৪ 
গ্যালন জলে ২ আউন্স পরিমাণ বোরাস্ক/ 


বোরনের অভাব হলে ফুলকপির ফুলের রঙ 
বাদামী হয়ে যায় 


সোহাগা মেশাতে হবে। পরে গাছের বৃদ্ধির 
বিভিন্ন ধাপে ধাপে আরে! বোরাস্ক ছিটাতে 
হবে। 


৩২-8“ লম্বা ও s—e পাতা বিশিষ্ট 
চারাগুলোকে রুইতে হবে। সাধারণতঃ ৪-৫ 
সপ্তাহের চারা রোয়ার উপযুক্ত হয়। আগস্ট 





২৪ 


মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে চারা রোয়া শেষ 
হওয়! বাঞ্চনীয় | 


জমি তৈরি 


উচু, ছায়াবিহীন, জল নিফাশনের স্থৃবিধা- 
যুক্ত, আলে! বাতাসপুর্ণ জমি জলদি ফুলকপির 
চারা রোয়ার পক্ষে সবচেয়ে SIA) civ বার 
লাঙ্গলের পর বার ছুই বিদে ও মই দিয়ে জমিকে 
খুব ভালভাবে সমতল করতে হবে। জমি 
তৈরি কোরবার সময় নীচে উল্লিখিত সারগুলি 
মাটির সাথে ভালো ভাবে মিশিয়ে দিতে 
হবে। 
কম্পোস্ট বা পচা গোবর প্রতি একর ৬ টন 


ইউরিয়া ৫০ কেজি 

সুপার ফসফেট > ২২৫ কেজি 

মিউরেট অব পটাশ 5 ১০০ কেজি 
মাটির উর্বরতা অনুযায়ী এই সার কম-বেশী 

করা যেতে পারে । 

জমির পরিকল্পন। ও রোয়ার প্রণালী 


বর্ষাকালে জলদি ফুলকপির চারা লাগাতে 
হয় বলে জমিতে জল নিকাশের ভালো! ব্যবস্থা 
থাক] দরকার । প্রয়োজন মতো! গোট! জমিটাকে 
ছোট ছোট ভাগ করে দিতে হয়। প্রতি খণ্ডের 
চারপাশ দিয়ে জল নিকাশের নালা রাখা 
প্রয়োজন। এর ফলে চারার গোড়ায় বর্ষার 
জল জমতে পারবে না। ছোট ছোট খণ্ডে 
জমি ভাগ করে নিলে জলদি জাতের ফুলকপির 
চাষে খুব সুবিধা হয়। 


a. 














X3 দুরত্ব দেওয়া যেতে পারে। 


চারা রোয়ার ১০-১৫ দিন পরে আগাছা 
Das করে দিতে হবে এবং মাটি খুঁচিয়ে 
© পরের পরিচর্যা আবার এর 

১০-১৫ — as হবে। 
দ্বিতীয় বার পরিচর্যা কোরবার সাথেই 
একর প্রতি ye কেজি হিসাবে ইউরিয়া সার 
দিয়ে গাছের গোড়া বেঁধে দিতে হবে। এর 
দিন পরে আবার ওঁ পরিমাণ ইউরিয়া দিয়ে 
ঢা বেঁধে মাটি তুলে দিতে হবে | 
দ্বিতীয় বারে কতটা সার দেয়া দরকার 
ব সেটা নির্ভর করবে গাছের বৃদ্ধি ও জমির 
 উৎপাদিকা শক্তির উপর । গাছের গোড়া gata 
বেঁধে দেবার পর সারা মাঠে সারি ও নালার 


_ জলদি ফুলকপি বর্ষার সময় করা হয় বলে 
সাধারণতঃ সেচের প্রয়োজন হয় না। 
আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে যদি খর! 
দেখা দেয় তবে সেই শুকনো অবস্থা অবসানের 
জন্য জল সেচের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন | 








তবে : 


২৫ - 


 ফসলকে রক্ষা কোরবার, জন্য gafa ওযু 


জমির উর্বরতা অনুসারে ১২৮১২ বা. ছিটাতে হবে। 




















এক গ্যালন জলে ৮-১০ fr- j 
২০ শতাংশ শক্তিবিশিষ্ট এনড্রিন ই-সি « 
৩০ গ্রাম ব্লাইটক্স এক সাথে মিশিয়ে স্প্রে ay 
দিয়ে ৩৪ বার ছিটাতে হবে । এতে রোগ: 
পোকা দমন হবে। ce 


catare (সোহাগ ) ছিটান ৃ 
ভালো ফুলকপি ফসলের জন্যে স্প্রে যন্ত্র 
দিয়ে সোহাগার জল ছিটান দরকার । বীজতলা; 
দোহাগা ছেটাবার পর যদি রোয়া জমিতেও 
২ বার সোহাগা ছিটান যায় তবে খুব ভালো 
ফলন পাওয়া যাবে । রোয়ার এক মাস পরে 
প্রথম বার ও তার এক সপ্তাহ পরে আর একবা 
ছিটাতে হবে। ৪ গ্যালন জলে ২ আউ 
পরিমাণ সোহাগা মিশিয়ে স্্রে ay দিয়ে fab 
দরকার ৷ বর্ষার জলে সোহাগা ধুয়ে যাবা 
সম্ভাবনা আছে বলে সোহাগা মেশান জলের 
সাথে ২ আউন্স টেনাক ও ১০ ফোটা টিপল 
ছিটাবার আগে মিশিয়ে নিতে হবে। টেনাক: 
ও টিপলের জন্যে সোহাগা, চারার গায়ে লেগে 
থাকবে। রোগ ও পোকা দমনের ওষুধের. 
সাথেও এই টেনাক ও টিপল মেশান যেতে : 
পারে। . o 





ফসল কাট। 


জলদি জাতের ফুলকপি অক্টোবর মাসের রা 
মাঝামাঝির মধ্যে. পরিণত হয়ে যাবে এবং তখন 
কাটতে হবে। 
















fe সব জায়গাতেই আলুর চাষ 
O হয়। ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশে শ্বেতসার 
_ জাতীয় te হিসেবে আলুকে ধরা হয়। 
O ইউরোপবাদীরা আলু সেদ্ধ করে, সেঁকে, 
ভেজে, পুড়িয়ে এবং বেঁটে খেয়ে থাকেন। 
১৯৫৬ সালের উৎপাদনের হিসেব থেকে দেখা 
যায় (এফএ, ও--১৯৫৭ সালের রিপোর্ট ), 
| ইংলণ্ড সহ গোটা ইউরোপ মহাদেশ মোট 
১৫২০৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন আলু উৎপাদন 
_করেছে। এর মধ্যে জার্মানী একা করেছে 
৪১৮৫ মিলিয়ন টন, পোল্যাণ্ড করেছে ৩৮০৫ 


যাদবপুর-বিশ্ববিদ্বালয় | 


xe 


মিলিয়ন টন এবং ফরাসী se ows মিলিয়ন 


টন। আর বাকী ৫৩৯৯ মিলিয়ন টন আলু 2 


উৎপাদন করেছে এই মহাদেশের অন্যান্য ২৩টি 
দেশ। উৎপাদনের সরকারী হিসেবমতো 
বলা যায়, ভারতবর্ষে ১৯৬১-৬২ সালে ২৭২৩ 


মিলিয়ন টন আলু উৎপন্ন হয়েছে । এই 


উৎপাদনের শতকরা প্রায় ae ভাগই পশ্চিমবঙ্গ, 


উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে হয়েছে। ৭* ভাগের 
শতকরা প্রায় ২৬ ভাগ উৎপন্ন হয়েছে শুধু 


পশ্চিমবঙ্গে | > 
এই সময়েই রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চল থেকে 





প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ. FY টেক্নলজি ও বাইওকেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, 




















করে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে সর্বমোট ৭,২৭,১৪২ 
টন আলু বাবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, 
১৯৬১-৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গে জনপিছু প্রায় ২৬ 
লোগ্রাম করে আলু ব্যবহার করা হচ্ছে 
অন্যান্য রাজ্যের ভোগের তুলনায় এই পরিমাণ 
খুব বেশী। পশ্চিমবাংলায় প্রধান উৎপন্ন 
SD হচ্ছে চাল এবং ১৯৬১-৬২ সালে এর 
উৎপাদনের পরিমাণ হয়েছিল ggo মিলিয়ন 
টন। এ'রাজ্যে আলু মূলতঃ সবজি (ভেজিটেবল্) 
হিসেবেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে । কিন্ত 
তাছাড়া, রাজ্যে যা চাল উৎপন্ন হয়, তার 
শতকরা ১৬ ভাগ চালের পরিপূরক খা 
সবেও আলু ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
বাংলার সরকারী হিসেব মতে ১৯৬১-৬২ 
সালের চেয়ে ১৯৬৪-৬৫ সালে আলুচাষের 
জমি বেড়ে গিয়ে ১,৪২,৭০০ একর থেকে 
১,৭০,৩০০ একরে দাড়িয়েছে । ফলে মোট 
উৎপাদন ৭,২০,০০০ টনের জায়গায় ৭,৭৩,৬০০ 
উন হোলেও একর প্রতি গড় উৎপাদন কমে 
o গিয়ে ৫০৬৩ টন থেকে ৪'৫৪২ টনে এসে 
O ঈাড়িয়েছে। অবশ্য একর প্রতি এই গড় 
উৎপাদন ঘাটতির কারণ আছে। যেসব 
জমি আলু চাষের উপযুক্ত নয়, সেসব জমিতেও 
আলুচাষ করার ফলে উৎপাদন কম 



















বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় মোট ১,৮৯,১৬৫ 
z মজুত রাখার উপযোগী ১৭২টি 
a eo 





~ ৭১৪২ মেট্রিক টন আলু আমদানি 
শতকরা মাত্র ৩৭ ভাগ আলু রাখা গিয়েছিল 


১৯৬৩-৬৪ সালের হিসেব 













ee ঘরগুলোয় মোট ত 


বাকী শতকরা ৫৫ ভাগ বাজারে ছেড়ে দেয় 
হয়। যদিও এতো বেশী পরিমাণ আলু মজুত 
রাখা হোয়েছিল, তবুও ১৯৬৫ সালের হিসেবে 
দেখা গিয়েছিল বাজারে প্রচুর যোগানের সময় 
থেকে মন্দা যোগানের সময় পর্যন্ত পাইকার 
নৈনিতাল (দেশী ) আলুর দর টন প্রতি ৩৫ 
টাকা থেকে ৭২৮ টাকায় চড়ে গিয়েছিল। 
এদিকে কোলকাতার খুচরো বাজারে জন- 
সাধারণকেও এক কিলো আলুর জন্যে বেশ ্ 
কিছু চড়া দামই দিতে হয়। অবশ্য দেশী 
(লাল ), বিহারী (গোল আলু ) এবং মহীশূরী 
আলুর দরের তারতম্য প্রায় সমানই থাকে । 
গত ৪1৫ বছর ধরে প্রচুর গবেষণাগার 
এবং পরীক্ষামূলক আলু-গবেষণার নানা 
পরিকল্প পৃথিবীর নানা দেশে বিশেষ করে 
আমেরিকায় নেয়া হয়েছে। প্রায় এক বছর 
ধরে যাদবপুর বিশ্ববিষ্ভালয়েও ফুড, টেকনোলজি 
এণ্ড বায়োকেমিক্যাল ইঙ্জিনীয়ারিং বিভাগে 
নৈনিতাল আলু নিয়ে কিছু গবেষণা করা 
হয়েছে। আলুর মধ্যে জলীয় অংশের সমতা, 
রোগবীজাণু-প্রতিরোধের ক্ষমতা, রাসায়নিক 
বৈশিষ্ট্য, আকারের তারতম্য, ভিটামিন রেখে 
দেবার ক্ষমতা এবং হিমঘরে আলুর অবস্থা 
সম্বন্ধে মূল্য-নি্ধারণ করাই এই গবেষণার — 
লক্ষ্য | — 
পঃ বঙ্গের বাজারে যে উদ্ধত্ত আলু থাকবে, — 
তার সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহারের জন্যে এই. 


















গবেষণার তথ্য নিয়ে একটি পরিকল্পনা নেয়া 
যেতে পারে । আলু কাচা অবস্থায় সংরক্ষণের 
চেয়ে শুকিয়ে খুব পাতলা কুচি করে সংরক্ষণ 
করলে অনেক বেশী সুবিধা পাওয়া যায়। 
যাদবপুর গবেষণাগারে যে গবেষণা করা 
হচ্ছে, তার লক্ষ্য হচ্ছে, নৈনিতাল আলুর 
জলীয় অংশ শুকিয়ে নিয়ে যে কতটা পরিমাণ 
__ ফ্লেক্স, বা পাতলা কুচি পাওয়া যাবে সে বিষয়ে 
দেখা এবং তা তৈরি করতে কতটা পরিমাণ 
রাসায়নিক উপাদানের দরকার হবে তাও 
দেখা । দেশী জাতের আলুর ওপর পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা, এবং ইউ-এস্‌ডি-এ (700 
Division ) থেকে পাওয়া নানা তথ্যের ওপর 
নির্ভর করে একটি প্রকল্প তৈরি করা 
aa, 

o ভালো স্বাদ এবং কম খরচের দিক থেকে 
যদি খরিদ্দবারের মতকেও গ্রাহ করা যায়, 
তবে আলুকে অত্যন্ত ভালো পুষ্টিকর খাদ্য 
হিসেবে ধরা যায়। একটা ২৫ বছরের যুবক 
. মাঝারি আকারের একটি খোসাসুদ্ধ সেদ্ধ 
_ আলুর মধ্যে (প্রায় ১০০ গ্রাম ওজনের ) 
. প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় $ ভাগ এস্কবিক 
এসিড শতকরা ৮-১০ ভাগ লোহা, থিয়াসিন 
ও নিয়াসিন এবং শতকরা ৪ ভাগ প্রোটিন, 
 রিবোফ্লোভিন এবং খাগ্ভশক্তি পেতে পারে। 
ফল বা সবজির ভিটামিন ‘সি’ যেসব ফল 
বা সবজির জাত, ফলনের সময়, সংরক্ষণের 
সময় ইত্যাদির ওপর নির্ভর ক'রে থাকে, তেমনি 
ভিটামিনের পরিমাণ ও সংরক্ষণ-প্রণালী ইত্যাদির 
















3e 


ওপর নির্ভর PA কমবেশী হয়ে থাকে। 
আলুর সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে | oe 


ধারা খাচ্ছেন তারা ছাড়াও 
খাস্ভবিজ্ঞানীরাও আলুর ফ্রেস সম্বন্ধে ভালো 
করে জানেন । আলুর এই পাতলা কুচি o 
এমনি বা ডিমের সঙ্গে মিশিয়ে বা সবজি, দুধ, 
ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে, মশলা দিয়ে বা মশলা 
বাদে তৈরি হয়ে থাকে এবং নানারকম নামে 
বাজারে বেচাকেনা হয়ে থাকে । ভারতে 
AIII অভাবের সঙ্গে জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি 
মিশে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়ে আছে। 
এমনি সমস্যাগীড়িত দেশে বৈজ্ঞানিক প্রথায় 
আলুর cra তৈরি করে তগ্ুল-জাতীয় খাদ্যের 
ঘাটতি কিছুটা পূরণ করা যায়। অবশ্য এটাও 
দেখা দরকার যে, এই প্রকল্প অর্থকরী হবে 
কিনা। জিনিসের কতকগুলি সুবিধা আছে? 
যেমন স্বাদের দিক থেকে মুখরোচক, চাষ করে. 
উৎপাদন বাড়ানর afin, এবং নানাভাবে 
aig হিসাবে বিশেষ করে যেখানে স্টার্চ, 
বা শর্করাজাতীয় জিনিসের প্রয়োজন আছে। . 
এইসব কতগুলো কারণে এই ফ্রেক্সের কাট্তি 
সহজ হতে পারে | oe 

CEH থেকে ইদানীং cream নামে: আর 
এক রকম জিনিস তৈরি হয়েছে, যার আয়তন 
ফ্লেকের চেয়ে দ্বিগুণ বেশী। are প্রতি 
ঘনফুটে ২৮-৩৪ পাউণ্ড এবং ফ্লেকলেটে L 
সেখানে প্রতি ঘনফুটে আছে ৪৮--৫২ পাউগ্ড। . 
তবে এই ফ্রেকুলেট, করার জন্য সুবিধা বর্তমানে 7 
এখানে নেই । a 








ee 


















ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এর উৎপাদন খরচের 7 
র জন্যে উৎপাদন-পদ্ধতির কিছু মূল মুর গবেষণায় দেখা হে 
পূর্বাঞ্চলীয় গবেষণাগারে আমেরিকার  বায়ুশূন্য কোটায় এতে tie (ৰি, 
পাট ইউ-এস্‌-ডি-এ থেকে পাওয়া গেছে। বি, সি ও নিয়াসিন ) খুব ভালোভাবে 
$ পরিকল্পনায় ফ্লেকুলেট, উৎপাদনে থাকে। নীচে খাস্প্রাণের মান দেখানো 
ন, গঠন এবং রঙ ইত্যাদি গুণগুলো হোলঃ to 








$নং নিয়ম 


_ কৌটোয় রাখা শুকনো isl পাতলা কুচিতে ( cre) ভিটামিনের পরিমাণ EN 





রক্ষণের সময় ; সপ্তাহের হিসেবে | pe 








ados ৭৪২০ ৬৮০৮% 










৭১০০ ৬০৫০ ৫৫৫7. 
১৪৬ ১৪০ ন১*৯০% 
১২১ AIH 7 
২৫৮ ২:৪১ ৯৩০৪% a টা 
রর Y ১১০ oe & die a wu 
৬৯ ৬০ ৭৫% 
৪২ ৪৪ ৫৫% 
২৩২ ২১৩ „aseak 
২২৯ 





ie age ৭% 








: এ থেকে ক পাট বোনা যাচ্ছে যে, ফ্লেকে 
সব ভিটামিন শেষ পর্যস্ত পাওয়া যাচ্ছে, 
রাদে শুকোবার আগেই সেসব ভিটামিন 
SRLS থাকছে। যে ভিটামিনটুকু নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে তাও সংরক্ষণের এবং শুকোবার জন্যে | 
ভিটামিন ছাড়া এতে থাকছে গ্রিসারল 
O মোনোট্টিয়ারেট, স্ষেহপদার্থবিহীন দুধ এবং 
 এক্টিমক্সিডেন্টস্‌ এবং সোডিয়াম সালফাইট ও 
_ বাইসালফাইটের মিশ্রণ ৷ 






: ২নং টেবল 

আলুর are তৈরির গোড়ার কাজ 

o আলুর জলীয় অংশ শুকিয়ে পাতলা কুচি 
তৈরি করতে হলে নীচের নির্দেশ অনুসরণ 






ক) ধোয়া 
খ) বেছে নেয়া 
গ) উচু করা 
eg) খোসা কেটে ধুয়ে cam 
eg) গন্ধক দেয়া 
চ) পরীক্ষা করে দেখে বাছাই করা 
. ছ) মেপে দেখা 
জজ) সরু করে কাটা 
ঝ) ভাপ দেয়! 
ঞ) ঠাণ্ডা করা 
ট) পাম্প করা 
ঠ) রান্না em 
ড). মাখা বা Ai করা 





ঢ) গন্ধক দেওয়া oe 
_ গঙ্ধকের পরিমাণ দেখা 

ণ) কৌটোয় শুকানো 

ত) মণ্ড তৈরি 

থ) মণ্ড পরিমাপ করা 

দ) সরুকুচিকরা 

y) চিলতেগুলো জড়ো করা 

ন) কৌটোয় ভরা | 






এই প্রকল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল 


প্রতি ঘণ্টায় ২৫০ কিলোগ্রাম শুকনো 
আলুর মিহি টুকরো করতে পারলে দৈনিক 


উৎপাদন দাড়ায় s টন । 


আলু 


শতকরা ৮০ ভাগ জলীয় অংশ আছে এমন : 


ধরণের ৮ কিলোগ্রাম আলুতে শতকরা ৬ ভাগ রে 


জলীয় অংশপূর্ণ ১ কিলোগ্রাম শুকনো আলুর 
মিহি কুচি পাওয়া যায় । বাস্তবিক পক্ষে সারা 


বছরের জন্যে আমাদের এ কাজে মোট ৬,৪০০টন 


আলুর দরকার ৷ অর্থাৎ প্রত্যহ দরকার ৩২ টন! : 2 রে 
পঃ বঙ্গের আলু সংরক্ষণের হিমঘরে সর্বমোট a 
পরিমাণ আলু মজুত রাখ! চলে, তার, চেয়েও 


শতকরা ৩'৪ ভাগ কম পরিমাণ aal ৩২ টন n i 


প্রতিদিন দরকার | 


বাইসালফাইট ও সালফাইট 


শুকোনো আলুর মিহি টুকরোতে geo 





(পি, পি, এম, ) বাইসালফাইট (So, ) দেবার 




















জন্যে এবং রঙ পরিষ্কার করবার জন্যে এ গুঁড়ো কব দিয়ে দি sts মণ্ড (BHT 
দায়নিক ওষুধ দিতে হয়। আলু শুকোবার  BHA-a দুয়ের মিশ্রণ ) তৈরি করতে হয়। 
য় শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ বাইসালফাইট শুকনো আলুর কুচির মধ্যে প্রায় ২০ p- p- of 
) নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্যে বাইসালফাইট active anti-oxident রেখে দেবার GU I 
মিশিয়ে দিতে হয়। প্রতি ২০০ নীচে লেখা জিনিসগুলো প্রয়োজন | 7 
বাইসালফাইট (So,) সম্পন্ন দৈনিক ৪০০০ কিঃ- | a 
গ্রাঃ শুকোনো আলুর মিহি চিলতে উৎপাদন BHA = ote কেজি 
করতে দৈনিক প্রয়োজনীয় সালফাইটের BHT = ede oe 

















পরিমাণ আনুমানিক ভাবে নীচে দেয়া হোল | পরিফার বাদাম তেল = ১৫৯. ৮» 
: Nas So, = ৬৭৭৯ কিলোগ্রাম স্মেহশুন্য শুকনো দুধ = ggs রি ১ 
Na HSos = ২২৬০ , জল m= See y 

Hop: = ৮১৩৩০: ৭ দৈনিক মোট ? ২২৯৪ y 


দৈনিক মোট প্রয়োজন ৯০৩৯৯ z ডিবে বা পাত্র 

টঅক্িডেন্টস্‌ £ অল্প পরিমাণ এন্টি-অক্সিডেণ্ট (টিন বা আযালুমিনিয়াম ) 

J য়নিকের (Anti-oxidant Chemical) প্রতি পাত্রে ১ কিলোগ্রাম 

বেশী পরিমাণ আলুর সমজাতীয় সংমিশ্রণের শুকনো আলুর টুকরো রাখতে 
প্রয়োজনে (homogeneous incorporation) ১* নং সাইজের কৌটো বা ডিবে 
fa স্নেহ-জাতীয় পদার্থ তুলে নেয়া আলুর দরকার । fora: ৪০০০ দৈনিক। 





প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং খরচ রি 
: বর্তমান বাজারের অবস্থার ভিত্তিতে আন্ুমানিকভাবে প্রকল্পটি রূপায়ণের ব্যয় বরাদ্দ — 
দেখানো হচ্ছে। ae 
(১) আলু ধোয়ার রোটারি sas 
দৈনিক ৩২ টন আলুর মাটি ও অন্যান্য নোংরা পরিষ্কার জলে ধুয়ে — 
নিতে এই যন্ত্র বাবদ £ টা, ১০৭৫০*০০ 
বাছাই করার যন্ত্র ( বেণ্ট কনভেয়র ) £ 2 
_ পাথরের টুকরো, ইটের টুকরো, নষ্ট আলু এবং অন্যান্য বাজে 
a | থেকে আলু বেছে নেবার জন্য | 


















8 উত্তোন নক যন্ত্র ( রবারের র তৈরি ঝুড়ি) : 
ধোয়া ও পরিষ্কার করা বাছাই আলুগুলোকে টেবিল থেকে খোসা 
ছাড়াবার যন্ত্রের কাছে নিয়ে যাবার জন্য ৷ টা, 
o (৪8) CAPT ছাড়ানে। এবং ধোয়ার যন্ত্র (বাপের সাহায্যে ) 
-Afaa আলুগুলোকে প্রতি কিস্তিতে ১০০ কিলোগ্রাম করে 
টি ভাগ করে ২ মিনিট সময় ভাপ দিলে খোসা সহজে ছাড়ানো যাবে । এই | 
'_ যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি ঘণ্টায় ২০০* কিলোগ্রাম আলু ছাড়ানো যাবে | টা, 
(8) সালফাইট দেবার যন্ত্র (রোটারী) 
75০5 এবং ২% সাইট্রিক এ্যাসিভ গুলে তাতে এগুলি 
 ডোবাতে হবে। Bl, 
৬) পরিষ্কার করার যন্ত্র (রবারের বন্ধনীযুক্ত ) 
a O প্রতি ঘণ্টায় ১৬০০ কেজি খোসা ছাড়ানো আলু বাছাই করে 
"পরিষ্কার করার জন্য | টা, 
(0) পরিমাপক যন্ত্র ( রবারের বন্ধনীধুক্ত ) $ 
৷ আলুর চিলতে ( Flaker ) তৈরি হয়ে যাবার পরবর্তী কাজগুলোর 
₹ ক্রুমপন্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে ৩০ মিনিট সময় এই যন্ত্র কাজ করবে। টা, 
(৮) টুকরে। করার যন্ত্র ( এম, এস, কালচার ) টা, 
৯) ভাপ দেবার যন্ত্র ৭০’ সেঃ তাপে ২০ মিঃ সময় ১২৮০ কেজি 
আলুর চিলতে ভাঁপ দেওয়ার যন্ত্র : টা, 
lo (১০) ঠাণ্ড। করার যন্ত্র (ঝ এর মতোই কিন্ত আরেকটু লম্বা) 
ঠাণ্ডা জলের প্রবাহে ge মিঃ সময় ধরে আলুগুলোকে ৩৮" সেঃ 
এর নীচে ঠাণ্ডা করতে হয়। টা, 
৯) পাম্প করার যন্ত্র (এস, এস, কেন্দ্রাতিগ জৈবরসায়ন পাম্প) 
: প্রায় ১২২০ কেজি আলুর চিলতে, যাতে খুব বেশী পরিমাণে না 









ভেঙে যায় এমন ভাবে জলের স্রোতে বা প্রবাহে পাম্প করে দেয় এই যন্ত্র । টা, ৭, 


(0১২) রাম। করার যন্ত্র ( এস, এস, বন্ধনী oe এবং Variable i 
__ বন্ধনী পরিচালিত )£ 
১২-১৩ মিলিমিটার আকারের ১২২০ কেজি চিলতে তাপে 





২০১০০০০০ | 


০ 90000. 
5°, 


G,o00%oo 


১১,৫০০"০০ 





১১,৫০০০৪ 


৩০৯০০০'০০ 








— স্বয়ংক্রিয় চাপে ৪৫ মিনিট সময় রান্না (cook) করার যন্ত্র । টা, ae ok oe 













(১৩) ন মণ্ড $ করার যন্ত্র ( এস, এস, পেঁচানো z 
IDR ১১৪০ কেজি সেদ্ধ করা আলুর টুকরোকে আস্তে আস্তে 

নাঠাসি করার যন্ত্র । এভাবে ঠাসার ফলে আলুর শর্করা অংশ (Starch) 

নষ্ট হয় না এবং ভেঙেও টুকরো টুকরো হয়ে যায় না। এ অবস্থায় যন্ত্রে ae 

o মিলিমিটার ছিদ্র থেকে oat আকারে বেরিয়ে আসে | টা,  bogeo'oo 

(১৪) সালফাইট ট্যাঙ্ক ( চৌবাচ্চা ) [ এস, এস, (বোল্ডিংট্যাঙ্ক )] a- 

ag এইচ এস ও, (NaHS0,) এবং এন এং এস ও, (Na,S0,) 

এর তরল মিশ্রণ আলুর মণ্ডে রঙ ও গন্ধ রক্ষা করার জন্যে ভালো করে a 

মিশিয়ে দেয় এই যন্ত্র। চৌবাচ্চার আয়তন ১৮ গ্যালন ( এস, এস, ৩১৬) টা, ২,৫০০০০, — 

১৫) সালফাইট পরিমাপক যন্ত্র (এস, এস, জীবরসারন Bio- 

chemical) পাম্প Cap £ o'a (Iph) টা, S,৫০eoo 

১৬) ড্রামে শুকোবার যন্ত্র (২ আর, পি, এম লোহার একটি ডাম ) 

য়ন পদ্ধতিতে শক্ত করা আলুর মণ্ডকে ড্রামের মধ্যে শুকোবার যন্ত্র $ টা, ১,৮০,০০০০০ 

) মণ্ড রাখার চৌবাচ্চা ( দুইটি এস, এস, এজিটেটর সহ) a 

_ গরম জলে মণ্ড তৈরি করার জন্য টা, ১০,০৭৩০৪ 

১৮) পাম্প দেবার পরিমাপক যন্ত্র (এ, এস বাইওকেমিক্যাল 

~ টাইপ ) Cap: 28 Iph টা, @,e00"ee 

ন্‌ (১৯) চিলতে ভাঙবার যন্ত্র 

ICT শুকোনো আলুর চিলতে ঘণ্টায় ২৫* কেজি করে ভাঙবার 

যন্ত্র এর মধ্যে ধারালো ছুরি সহ একটি হাতুড়ি যন্ত্র আছে এবং 

ভালোভাবে ভাঙবার জন্যে ৬--৭ মি,মি, ছিদ্রযুক্ত বাবরি আছে। Bl, ১৭,২৫০০০ 

২৯) পরিচালক যন্ত্র ( রবারের বন্ধনী ) 

= ভাঙা চিলতেগুলোকে পাত্রের মধ্যে রাখার বিভাগে পাঠিয়ে 

দেবার যন্ত্র oa টা, 5৪৬. -5% | 

) পাত্রে রক্ষিত করার যন্ত্র $ টা, ২০৪৪ 

> প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির মোট খরচ : টা, 


৩৩ 





















৫+০৮১২৫ s'os 








কাজ চালাবার মূলধন £ 


৩নৎ সূচী 


রর ৫ মূলধনের হিসাব 
কে) f 
(x) যন্ত্রাদি স্থাপন, (ক)এর শতকরা ১০ ভাগ 


পাইপ এবং তরলপদার্থের জন্য নল (ক)এর শতকরা ৫ ভাগ 
পাইপ ও নল গাঁথা বা বসানো (গ)এর শতকরা ৫০ ভাগ 
যন্ত্রপাতি আনার মালভাড়া বা খরচ (ক)এর শতকরা ২ ভাগ 
বিদ্যুৎশক্তি ( ৩৮ অশ্বশক্তির ) (ক)এর শতকরা! ১৫ ভাগ 
ছোট ছোট যন্ত্াদি বা যন্ত্রের অংশ 


জে) পরিবহন 


বাম্প-নলগুলোকে অপরিবাহী পদার্থ দ্বারা পৃথক করা 
দৈব বা আকস্মিক ঘটনার জন্যে (ক)এর শতকরা ৫ ভাগ 
ইঞ্জিনীয়ারদের ফি ব! সম্মানমূল্য (ক)এর শতকরা ৫ ভাগ 


২ সপ্তাহ কাচা মাল সরবরাহের জন্যে 
৬ সপ্তাহ তৈরি মাল মজুত করা 


RY 





&,০৮২৫০১০৪ 
৫০৮২৫০৪, 
২৫৪১২*০০ 
১২,৭০৬!০০ 
১০,১৬৫ ‘oo : 
see 
১০১০০ রি 

৫+০০০*০০. 


২৫,৪১২*০৪ 


২৫,৪১২*৯৪, 
৭,২৩,৫৯৪+০৩, 
















কে) উৎপাদনের প্রত্যক্ষ খরচ : 
১) কীচামাল 

আলু প্রতি কুইন্টাল ২০ টাকা দরে 
আ্যান্টি-অক্সিড্যান্টস প্রতি কেজি ২০ টাকা দরে 
সাইন্ট্রিক এসিড্‌ 

চবিহীন গুড়ো gy প্রতি কেজি ১০ টাকা 


বাইসালফাইট 
সালফাইট প্রতি কেজি ১০ টাকা. 








মোট টা, 


২) পাত্রে ৰা atea বা কৌটোয় রক্ষিত কর! : 
১০টি টিনের পাত্রে, প্রতিটি পাত্র ১ টাকা দরে টা, 
৩) প্রত্যক্ষ শ্রম : 
প্রতি দফায় ২০ জন শ্রমিকের দিনে ২ দফায় প্রতি 
শ্রমিক ৫ টাক! হিসেবে | টা, 
MEL e 
জৈব রসায়নের ইঞ্জিনীয়ার ২ জন দৈনিক ২০ টাকা : a 
হিসেবে টা - Bee 
মেকানিক ২ জন দৈনিক ৮ টাকা হিসেবে টা, ১৬০ 
অফিসের ২ জন কর্মী দৈনিক ৫ টাকা হিসেবে টা i 





৬) 


) 


(খে) 
oy) 





৯) 


y 





১১) ম 


oO মেরামত এবং রক্ষা করা ( awe ও কারখানা) £ রা 
মোট নির্ধারিত মূলধনের শতকরা ১* ভাগ প্রতি aea টা, ৩৬১৯৮ 














সরবরাহ পরিচালন। ঃ 
৫নংএর শতকরা ২০ ভাগ টা, ৭৬০৮ ১ 
অন্যান্য প্রয়োজনীয় : l 
গ্যাস বা বাম্প প্রতি sooo কেজি ১২ টাকা দরে 
( দৈনিক প্রয়োজনীয় গ্যাস বা বাম্পের পরিমাণ ৩৫,৫০০ 
কেজি ) টা, ৪২৬'০০ 
বিদ্যুৎ প্রতি কিলোওয়াট ০**৭ টাকা হিসেবে 
( দৈনিক প্রয়োজন ১৬০ কিলোওয়াট ) টা, ১১০৪ 
জল প্রতি এম্‌* ২০ পয়সা হিসেবে ৃ 
( দৈনিক ৬৫২ এম* জল ) টা, ১৩০৪৪ 
bn ৫৬৭০০ 
(প্রয়োজনীয় উপাদান বাবদ 
উৎপাদনের প্রত্যক্ষ ব্যয় al 
(১ থেকে ৭এর ব্যয়াঙ্ক ) টা, ১২,৩৯১০০ . 
টানতে co 
(স্থায়ী মূলধনের শতকরা ১ ভাগ ) টা, ৩৮*০০ 
অপৃব্যয় £ 
(স্থায়ী মূলধনের শতকরা ১০ ভাগ ) “টা, 
বাড়ীর ভাড়া টি... 
মোট স্থায়ী খরচ টা, ৪৬২-০% 
(৮ থেকে soaa Ware) 3 . 
প্যান্টের মোটামুটি খরচ — 
৩ এবং ৪এর মোট বারের শতকরা ai টা, ২৮০০ 


টা, ৫০০৩ 


















কারখানা তৈরির মোট ব্যয় 
(ক,খওগ এর মোট ব্যয়) 
২) সাধারণ ব্যয় ঃ | 

(ঘ) চালু মূলধনের সুদ ts টা 
( বছরে শতকরা ১০ টাকা হিসেবে ) : ; 

(উ) পরিচালনা এবং অন্যান্য ae ৬৪৮০ 
( উৎপাদনের মোট খরচের শতকরা ৫ ভাগ ) oe 













৩) উৎপাদনের জন্য ব্যয় সি 
(১) ও (২) এর মোট ব্যয় | টা, Saraga oi 
চিল্তে বা কুচির ( Flakes) দর প্রতি কেজি ৩'৪৭ 
দরে ১* দশটি পাত্রে 
চিল্তে বা কুচির বিক্রীদর প্রতি কেজি ৪*০০ টাকা 
বাৎসরিক আকাজ্কিত লাভ টা, ৪,২৩,৯০০ 

নিয়োজিত মূলধনে বাৎসরিক মোট লাভ শতকরা 

৫৮৬ ভাগ | 











হালকা মেঘের পশরা নিয়ে 

fafa fafa taa ভাদ্রের হাওয়া__ 
রূপকথা হয়ে সাত সমুদ্র 
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে 

অচিন দেশের রাজবাড়ীতে 

কড়া নাড়লেই, তুমি আসবে 


এমনি ভেবেই 
মারা দুপুর ঝড়বৃষ্টি 


মাঠ-বন নদী-দুরের বাগান ঝাপসা হলে 
ক্ষেতের সবুজ ছবিটি দূরের স্বপ্ন হলে 
মেঘের সঙ্গে ভাবনা আমার 

ঘুরে বেড়ায় 

ঝিরি ঝির্‌ farq ভাদর হাওয়ায় 

অচিন দেশের প্রান্তরেখায় | 





পুঞ্জ পুঞ্জ সুক্ম জলকণা 
আদরের রেণু রেণু F : 

মুলে পালকের খুপি 
স্বস্তির নিঃশ্বাস টানা 

খুশী খুশী ঝাউ are ঝিরি 
আর জল বেঁপে আসা 

টানা টানা ঘন নীল চোখ 
মেঘে যে কি আছে শুধু 

Br atta আনন্দের ঢেউ 


ময়ুর ময়ুর মন 
শির্‌ শির্‌ কদম কদম 


চট্‌ ক’রে ফুটে ওঠা 
শিরীষের গাছভর! ফুল 
সন্ধ্যার সৌরভ-ধুপ 
ছাদভরা কবুতর ধোয়া 
জীবন-জুড়ানো সুখ 
i হিম-হিম সুখের আভাস 


মেঘে যে কি আছে শুধু 

মাটি মা'র ছচোখের টান 
শস্যের অঙ্কুর চোখ 

ভূ'ইচাপা gita হরিৎ 
লক্ষ্মীর সোনার বাঁপি 

ঝোপ, ঝোপ, বলের নীলিমা 
পলির প্রলেপে মাজ! 

বকে বীর কিনাত 














মিহির দাশগুপ্ত 









 'তামান মাটিগিলা শুকি যাচ্ছে। খাক 
হয়্যা গেইল, কপাল পুড়িল্‌ এই সন ৮ 








ফেলে গড়িয়ে পড়ে খগেশ্বর ৷ সন্ধ্যার আবছ। 
আধার বাশ বাগানের আনাচে-কানাচে দলা 
_ ব্বাধছে। একটু পরে জোনাকির বাঁক পিট-পিট 
| করবে। মাঝে মাঝে হঠাৎ একটা বাতাস 
O উঠলে নুর-সুর করে শব্দ করবে । বেশী দিনের 
কথা নয়_বছর চারেক আগে অনেক রাতে 
ata সুরে জেগে উঠেছিল খগেশ্বর | বুঝতে 
পেরেছিল, পাশে শোয়া সুবাসিরও ঘুম ভেঙ্গে 
গিয়েছে । চোখে চোখ পড়তেই স্বামি 
বলেছিল, “কি মিঠা বাজায়ছে'-শবব লক্ষ্য করে 
ঠিক বাশ-ঝাড়টার কাছে গিয়ে দাড়িয়েছিল 
 খগেশ্বর। পেছনে বাতাসী। আকাশে আবছা 






পিঠের ঘাম-ময়লা গামছাটা দিয়ে রগড়ে ছুড়ে . 


(সেই বাশ কেটে বাশি 


যখন তখন বাজাতো । 


ডাবরীঘরের পাটলা তিন দোনের মাটি areca’ 
_মোহন অনেক খবর আনে । কোথায় কার 
কেমন আবাদ হল, “বিডি অফিলৎ' কখন বিনি 
পয়সায় বীজ বা সার পাওয়া যাচ্ছে--নব 
খবর তার জানা। জানবার অবশ্য কারণও 
আছে তার। মাধবডাঙ্গা অঞ্চলের চৌকিদারও | 


শুক্রবার করে থানায় হাজিরা দিতে গিয়ে 
খবরটা শুনে 


লাইব্রেরীতে রেডিওর 
আসে CA | 


খগেশ্বর মুখ বুজে সব শোনে । মনে মনে 







‘কার অভিশাপ নাগিছে কায় কবে। 


বলে_কুনঠে জল নাই, উদদিনতো (পণ্ড?) 


তিস্তা বুড়ির পূজা হইল্‌। জলপেশে গিয়া 


ধন্যা দিল্‌ বেটিছাওয়ার দল। ate 
নয়! মোহন বিড়ি দেয় খগেশ্বরকে । 


হবার 


‘এইবার হা হতাশ নাগি যাবে মুই কয়া 


দিন৷ 
“আও কইসৃনা ৷’ 
‘কার উপর আগি ( রাগি )যাছিস। 
“মরি যাইম মোহন। 
অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। 


বৌটা পোয়াতি । 
টানে। কিছু বলে না। কিছুক্ষণ চুপ করে 


থাকে খগেশ্বর ৷ হঠাৎ একসময়ে বলে, ‘হাসাক 


একটা চাকরি দিবার পারবু !' | ডি 

বিস্মিত হয়নি মোহন। কারণ এর মধ্যে 4 
দারুণ খরাতে ফসলের অবস্থা খারাপ বুঝে 
জানের চার: আহার হি কাটা করি 













a কাজ নিয়েছে। 


[বিবার পারো না মোহন-__+ 
_ স্তারিণীর দেখলাম ছোট ছোট কচি ভাদই 

ধানের আগালা রোদ্দরে জলি গেইছে। 
_বিছনলা থাকিল হায়, তো খায়য়া বাচিল' । 
fafa লাল আগুনে মোহনের মুখটা 
: লাল দেখায়। একটা জোড়ে টান দিয়ে ছু'ড়ে 
ফেলে বিডিট।। খগেশ্বর অন্ধকারে তাকিয়ে 
as মোহনের মুখের দিকে | 
মোহন বলে, “চাকরি করিবু, তো 
মিলা 
যেন বিলাপ করে খগেশ্বর | 
“মাটি খাইম্‌ নাকি” 
“আইচ্ছা, পুছিম হরকান্ত দেউনিয়াক ।' 
খগেশ্বর জানে; ইচ্ছে করলে হরকাস্ত 
নিয়া চৌকিদারীটা জুটিয়ে দিতে পারে। 
রণ সে এই অঞ্চলের প্রধান। যা হোক, 
বাইশ টাকা তো মাসের শেষে পাওয়া 
_ যাবে | 

“একটা কাথা, কইম্‌-_' 

“ক কেনে? ৃ 

‘চাকরি নিতে গিলে দেউনিয়াক কিছু দেয়া 
গে” 
“কি দিম মোহন, মোরঠে কেউ ab 
ra একটা কিছু হয়া গিলে পাইসা-ক 


















কেউ কেউ ব্রডগেজ, লাইনে পাথর রঃ 
এসে মোহন ফিস্-ফিস্‌ করে বলে, 


হালের গরুটা বেচে খাইছি, গাই দিয়া  গাইটা দিলে দেউনিয়া খুব খুসী হবে। 





By 





TH 









ছে লেট : 
অহুখে পইচ্ছে, উয়ার গরু গাভীন হইছে, " 

যেন জাতকে ওঠে খগেশ্বর। মোহন. 
বলে কি! হালের একটা গরু বিক্রি হয়ে 
গিয়েছে আগেই । গাই দিয়ে কোনরকমে: 
হালটা চালিয়ে নিচ্ছিল সে। গাইটা যা ছু: 
দেয় তা খেয়েই ধরতে গেলে বেঁচে রয়েছে ' 
আর বাতাসী। তার ওপর বাতাসীর এ 
অবস্থা, এখন যা হোক একটু ছধ পাচ্ছিল 
প্রবলভাবে মাথা State খখেশ্বর, মুই পারিম 
নাদিবার।, “না পারিসতো থাক জোরে! 
মুই চলি, যা গরম পইচ্ছে_' TE 

মোহন চলে গেলে পর ঝিম মেরে বং 
রইল খগেশ্বর । সন্ধ্যে উত্তরে গিয়েছে 
অনেকক্ষণ । বাতাসী একসময় দরজায় এসে 
দাড়ায় । খগেশ্বর হয়ত লক্ষ্য করে সব কিন্ত 
কথা বলে না। একটু বাতাস উঠেছে। 
বাশ-ঝোপের বাশিটা দুবার কেঁদে উঠল যেন। 4 
খগেশ্বর WALT | a 

বাতাসী ধীর গলায় বললে, “চল, oF 
না? আইত অইছে। 

উঠে দাড়ায় খগেশ্বর ৷ গামছাটা টেনে. 
কাধে ফেলে। অবসন্ন পায়ে দাওয়া খেকে 
উঠোনে এসে দাড়ায় । 

“কোটে যাছিত ? 

















সুবাসী কাপা গলায় : 







a 


ষ্টাদশ বর্ষ £. ৫ম সংখ্যা 


one হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এই 
 ক্ষিপ্ততার মানে খুঁজে পায় না সে নিজেও | 
O RIA কি বুঝলো, সেই জানে । সে দাওয়ার 
ওপর বসে পড়লো । আকাশে মেঘ নেই, 
কোথাও জল নেই এক ফোটা, ফসল নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে খরায়-_সম্ভবতঃ এই কারণে খগেশখরের 
_ মাথা গরম। 
একটু পরে খগেশ্বর বৌকে সোহাগ করে 
ডেকে পাশে এসে বসে। বুঝিয়ে বলে সমস্ত 
কথাগুলো ৷ গাইটার দাম বাজারে হয়ত ছুই 
O কুড়ি হবে। হরকান্তকে গাইটা ভেট দিলে 
_চৌকিদারী আজীবন থাকবে। নির্দিষ্ট একটা 
O আয় থাকবে মাসে মাসে। আর এবছর যা 
ফসলের অবস্থা তাতে ca সামান্যতম কিছুও 
গোলায় উঠবে এমন আশা করা যায় না। 
তাই চাকরিটা নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ 
ta 
১ খগেশ্বর তাড়াতাড়ি গিয়ে মোহনকে খবর 
দেয় গাইটা দিতে সে রাজি আছে। মোহন 
~ আশ্বাস faai খগেশ্বর ফিরে এসেছে 
RA  বাতাসী অপেক্ষা করছিল দাওয়ায়। 
O OAS অনেকক্ষণ জেগে রইলো খগেশ্বর ৷ 
O স্ুবাসী অবসাদে লুটিয়ে আছে বিছানায়। কথা 
বলবার স্পৃহা তার নেই। খগেশ্বর বোঝে 
তার অবস্থার কথা। নুবাসীটা “আও, করে 
না, শরীরে জোর পায় না বলে। খগেশ্বর 
ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে | 

















age বাশ-ঝোপের বাশি বাজছে। 








এক সময় সে বাশিও থেমে গেল। 
শব্দে আকাশ ভেঙ্গে পড়লো । শব 
গর্জন করলো, fags চমকালো | 
চালে ঝপঝপ, শব্দ উঠছে। 


খড়ের 








শব করে মেধ 





ফোকর গলে : * 


গল্গল্‌ জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে খগেশ্বরের 


পায়ের ওপর | 
না। বাতাসীও জেগে উঠেছে | 

‘জল পড়েছে গায়ৎ' 

পড়ুক 

খগেশ্বর অন্ধকার হাতড়ে জায়গাটা আন্দাজ 
করে উঠে বসে। 


পাটা টেনে নিতে গিয়ে নেয় 


আজলা পেতে জল নেয়, 


আর মুখে মাখে “তিজ্তাবুড়ি দয়া কইছে" 


“বাতাসী, বুড়িমাই হামাক গিলাকে paid 


দেছে l 

বাতাসীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে । উঠে 
দরজাটা খুলে দেয়। জলের ছাট ঘরে এসে 
ঢোকে । বাইরে ভোরের আলো ফুটছে। 


বৃষ্টির বড় বড় ফৌটাগুলো স্পষ্ট দেখা 


যায়। আঃ কত শান্তি। 
দরজা ছেড়ে দাওয়ায় এসে 


সুবাসী 


দাড়ায় ।- 


খগেশ্বর অন্ধকারেই পাসনটা খোজে বাতাসীর : 


গায়ে | 
ফুটে নাই’ । 


দেখি আসি জানিল]। 


বাতাসী বলে, ‘এলায় ভালো করি লো: 


পূব দিক ফর্সা হয়া গেইছে, মুই বাই 
ভাদই আর পাট ক্ষেতে 


আইলটা কোনেক ঠিক করি দিবার নাগে। ` 


নাহাল জলটা বিরায় যাইবে ৷ 


একহাতে পাসন যাতে c কোদালটা 





fea আবছা আলোয় ate ak ছুটে 

য়ে পড়ে খগেশ্বর । একটা অপূর্ব প্রশান্তি 

| চোখে-মুখে | এদিক-ওদিক আরো অনেকে 
গে উঠেছে। তারিণীও বেরিয়েছে । মোহন 
[ত্তিরে কোথাও ডিউটি দিয়ে চট মাথায় দিয়ে 
ছিল | খগেশ্বর এক মুহূর্ত থমকে দাড়ায় ; 


os নেই; সে বাড়ায় না। 


ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যায় মোহনের = 2 


খগেশ্বর । মোহন বিরক্ত হয়ে, হাটতে oF 


করে আবার I 












পাটের pfa গবেষণা সংস্থ। 


পাটের কৃষি গবেষণা সংস্থা (সংক্ষেপে 


৬ জে, এ আর, আই) পশ্চিমবাংলার ২৪ পরগণা 


O জেলায় ব্যারাকপুর, বারাসত সড়কের উপরে 
(ব্যারাকপুর রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে ৩২ মাইল 
পূর্বদিকে নীলগঞ্জে চমৎকার গ্রাম্যপরিবেশের 
মধ্যে অবস্থিত। পাটের একমাত্র কৃষি 
গবেষণা সংস্থা ঢাকায় অবস্থিত ছিল। দেশ 
বিভাগের সময় তা পাকিস্তানের অংশে পড়ে 








~ যায় এবং তার ফলে ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট 
সমিতির (বর্তমানে অবলুপ্ত ) উদ্যোগে ১৯৪৭ 
সালে পাটের এই গবেষণা সংস্থাটি নতুন করে 


গঠন করা হয়। বর্তমানের স্থায়ী অবস্থাতে 
একে স্থাপন করতে অনেক বছর লেগে যায় 
এবং ১৯৫৫ সালে প্রধান গৃহটি তৈরি হয়। 
যাতে গব্ষণাগারগুলি আশ্রয়লাভ করে এবং 
গবেষণার কাজ পুরোদমে চালু হয়ে যায়। 
সংস্থাটি প্রায় ৬২ হেক্টর জমির উপরে 
স্থাপিত, যার মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রের জমির পরিমাণ 





হচ্ছে 8° an সংস্থার 


কর্মচারীদের থাকবার ব্যবস্থা আছে। i 
এই সংস্থায় পাট এবং 

বিভিন্ন পর্যায়ে মৌলিক এবং 

গবেষণার জন্য ৮টি স্থায়ী বিভাগ আছে | 


কারিগরি 


এই :. 





মেসতার 


বিভাগগুলি হচ্ছে মৃত্তিকা ও শস্য গবেষণা, | 


উদ্ভিদ প্রজনন ও বংশাহুত্রমবিদ্যা, শারীরতত্ব, 
কৃষি রসায়ন ও অন্ুজীব বিদ্যা, ছত্রাক ও উদ্ভিদ 
atteg, Abey এবং পরিসংখ্যান। এ 
ছাড়াও গবেষণা 
অনুসরক গবেষণা এবং কৃষি বাস্তবিদ্ার 
কারখানা । দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, 


eg আছে তেজক্ষিয়- 


বামরা (Sfm) সরভোগ (আসাম) এবং 
প্রতাপগড় (উত্তর প্রদেশ), এই তিন জায়গায়ও 
তিনটি শস্তা গবেষণা কেন্দ্র আছে, পর্যায়ক্রমে 


কোঙ্গা বা সিসল, র্যামি এবং শনের ব্যাপক : 


গবেষণার জন্য । এই সবগুলি কেন্দ্রই তৃতীয় 
পরিকল্পনাকালে স্থাপিত হয়েছে | 


এই. 


স্থায় উন্নয়নমূলক কাজ পুরোপুরি করার ৷ 


জন্য একটি সম্প্রসারণ শাখা আছে। 
এই গবেষণা সংস্থা এবং 


তার বামরাঃ : 


সরভোগ এবং AGANG কেন্দ্রে গবেষণার যে 
প্রধান ধারা এগিয়ে চলেছে, তা বিচিত্র ও বিবিধ। : 
অধিক ফলনের উপযোগী পাট, মেস্তা এবং 
শনের প্রজনন এবং মনোনয়ন, সর্বোচ্চ পরিচর্যা 
সেচ এবং সারের প্রয়োজনের সীমানা নির্ধারণ, 


আগাছা নিয়ন্ত্রন, শস্য পর্যায়ে অন্তবর্তীকালীন £ 
‘ শস্য চাষ এবং নানান জাতের উপর সারের 
প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি গবেষণার অন্তর্গত ৷ তাছাড়া 
পাটের কোষ এবং কাঠামো সংক্রান্ত গবেষণা, ; 


w 


লি জাতের আঁশ পাওয়ার জন্য জশাক দেওয়ার 
রন, পাট, কোংগা, মেস্তা এবং শনের 
ti ও পোকা চিহ্নিতকরণ এবং তাদের দমনের বি 
বস্থা, কৃষি যন্ত্রপাতির উপর গবেষণা (যা. (T করে È 
য়ে ভালভবে পাট চাষের উপযোগী aa L জাতীয় গবেষণায় AAA কারীর 
পাতি উদ্ভাবন করা যায়)। র্যামির আশ তেজক্ক্িয় আইসোটোপ এর গবেষণার 2 
ড়ানোর গবেষণা ইত্যাদিও এখানকার  আছে। 


: | | [ ভারতীয় কৃষি হান of যদ 
[এই সংস্থায় আধুনিক গবেষণার উপকরণ | oe or | 








মরুগ্রাস থেকে জমি উদ্ধার 





o ব্রিটিশ ফার্ম এসো রিসার্চ লিমিটেড 
লিবিয়া মরুভূমি থেকে ২০০০ একর জমি 
_ উদ্ধারের একটি কাজ পেয়েছেন। ২০০০ একর 
 মরুভূমিকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হবে। 
_ সংক্ষেপে বলতে গেলে এ কাজ করা হবে মরু- 
_ ভূমির উপর একটি পেট্রোল জাত দ্রব্য স্প্রে 
_করে। পেট্রোল স্প্রে করার ফলে বালি আর 
সরে সরে মরুভূমির পরিধি বিস্তার করবে না। 
_ তাছাড়া জমি জলীয় বাষ্প ধরতে ও রক্ষা করতে 
O পারবে। এমন কিছু বছরের মধ্যে এ জমি 
Metin দিয়ে ঢেকে দেওয়াও যাবে। 
ব্রিটেনে গবেষণার ফলে এই সহজ পদ্ধতি- 
_টিআবিফ্ত হয়েছে। এর আগে মরুভূমিগুলি 
অপরাজিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিল। 









পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা ভেবে আমাদের 
মরুভূমি দমনের 
তৃপুষ্ঠের এক পঞ্চমাংশই মরুভূমি। উষর 

অঞ্চলগুলি এর সঙ্গে যোগ করলে মানুষের হাতে ` 


বাসযোগ্য ভূমি থাকে gyda মাত্র ছুই-তৃতীয় | 


অংশ | 
এই পটভূমিকায় বিজ্ঞানীরা মরুভূমি থেকে 


কাজে এগোতে হবে। 


জমি উদ্ধারের জন্য গবেষণা শুরু করেন। O 


গবেষণার জন্য ইংলণ্ডে একটি ছোট টানেল 
ব্যবহার করা FN | 


উত্তর আফ্রিকা থেকে বালি 


এনে এই টানেলে রাখা হয় ও সেই বালির গতি 
প্রকৃতি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে 
ঘণ্টায় ১৭ মাইল বা তার বেশী বেগে বায়ু 
প্রবাহিত হলে ataga উড়তে থাকে । পেট্রোল 


স্প্রে করে দেখা গেছে বাসিত্ুপ ঘণ্টায় ৭* মাইল 


পর্যন্ত বায়ুর বেগ সহা করতে পারে। 


ট্রিপোলিটানিয়াতে পরীক্ষামূলক ভাবে জল- 


যুক্ত বালিতে ana দিয়া ও ইউক্যালিপটাসের 


চারা বসানো হয়েছিল। তারপর বালি জনির 
















V বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। তেল ছড়িয়ে না 
বালি উড়ে তাদের সমাধিস্থ করে 
ত | 

লিবিয়া কতৃপক্ষের সহযোগিতায় ১০০০ 
র বালি জমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। 
সিয়া, ভারত, ইত্রায়েল, অষ্ট্রেলিয়া এবং 
র্জেনটিনাতেও মরুভূমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে 
যাওয়া হচ্ছে। 

এই পদ্ধতি খুবই ফলপ্ৰসু হয়েছে । উত্তর 
feet প্রতি হেকটার জমিতে মাত্র ১ টন 
যবহার করে জমি উদ্ধারের কাজে সফল 
য়া গেছে। আবহাওয়া, জমির প্রকৃতি 





তৈলজাত দ্ৰব্য স্প্রে করে দেওয়া হয়। 
বছর পরে দেখা গেল চারাগুলি ছয় ফুট... 





সম্ভব বড় দেখে বসানোই যুক্তিযুক্ত । জমিতে 
তেল স্প্রে করার আগে গাছ বসালে অবশ্য তা 


‘ater’ ব্যবহার করলে জমি থেকে জল বা 










অনুসারে বিভিন্ন মরু অঞ্চলের জন্য 
চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। | 
উদ্ধার করা. জমিতে staaf হ যতদুর 


কিছুতেই বাঁচানো সম্ভব নয়। হয় শিকড়গ1 
বার হয়ে পড়বে, নয়তো বালিতে গাছটিকে 
ঢেকে দেবে। 

তেল যে শুধু এই ভাবে কৃষিযোগ্য জমির | 
পরিমাণ বৃদ্ধি করে মানুষের উপকার করছে তা 
নয়। যেখানে বৃষ্টিপাত অল্প সেখানে পেট্রোল 


হয়ে উবে যায় না। জমির 5 x উষ্ণতা 
রক্ষা কর! যায়। 








 নবগ্রীম ব্লকে শাক সবজি চাষ ॥ 
অধিক ফলাও আন্দোলন নীতিকে সাফল্য- 
fees করে তুলতে সম্প্রতি মুশিদাবাদের 
 মবগ্রাম ব্লকে পরম উৎসাহের সঙ্গে শাকসবজির 
চাষ করা হয়েছে। এই নতুন উদ্ঘোগ স্থানীয় 
নসাধারনের মনেও যথেষ্ট উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা 
| দিতে পেরেছে । “অধিক ফসল ফলাও' 
নীতি এবং পরিকল্পনা অনুসারে এই ক্ষুদ্র 
O উদ্ভোগের অন্তরালে জাতীয় কর্তব্যের একটি 
বলিষ্ঠ দিক চিহ্নিত আছে। 


_ বিষ্ণুপুর ১নং বক ॥ 

সম্প্রতি বিষ্ণুপুর ১নং উন্নয়ন সংস্থার 
অন্তর্গত কলমীখালি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় 
প্রাঙ্গণে বনমহোৎসব পালন করা হয়। এই 
উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল | 
সভাপতিত্ব করেন সংস্থা উন্নয়ন আধিকারিক 
নু শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ মজুমদার | তিনি বনমহোৎ- 
সবের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 











ৃ O টাকা এবং ২৫ টাকা কম দামে দেয়া হচ্ছে। ৃ 
after বলেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে : 
























শ্রীতড়িৎ কুমার qi, শ্রীগৌরাঙ্গ বিহারী রায়, 
শ্রীঅসিত কুমার ঘোষ ও শ্রীঅটল কুমার বাবুর 
নাম উল্লেখযোগ্য । সভায় উপস্থিত স্থানীয় 
বিশিষ্ট men বিবিধ গাছ রোপণ করে 
অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন করে তোলেন। 


বিষ্ণুপুর ২নং ব্লক II 


গত ২৬শে জুলাই ১৯৬৬ বিষ্ণুপুর ১নং 
এবং ২নং উন্নয়ন সংস্থার উদ্ভোগে বিষ্ণুপুর 
শিক্ষা সংঘের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে “মাইলে! 
ডেমনস্ট্রেশশ অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ 4 
সরকারের খা্দপ্তরের মাইলো ডেমনষ্ট্রেশন 
ইউনিট কি ভাবে মাইলে! থেকে বিভিন্ন প্রকার 
খাদ্য সামগ্রী তৈরি করা যায়, তা উপস্থিত | 
পঞ্চায়েৎ সদস্য ও গ্রামবাসীদের সামনে তৈরি : 
করে দেখান। না 


চাষে সরকারী সাহায্য ॥ -— 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন 
বিভাগ বিভিন্ন শক্তির পাম্প কম দামে ও সহজ 
কিস্তিতে চাষীদের মধ্যে বিতরণ করছেন। 
৫ এর কম, ৫ থেকে ১০ এবং ১০ এর বেশী অশ্ব 
শক্তির পাম্প যথাক্রমে শতকরা ৫০ টাকা, ৩৭২ 








নিজের জমির জন্যে যারা পাম্প নেবেন ও | 








ঘমে শতকরা ২ ২০ টাকা on এবং 


a প্রতিষ্ঠান বা পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান 


তার a faia ¢ পেয়ে ৫ কি f 
করবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই. x 


গ টাকা খণ হিসেবে তারা পাবেন। 
খণ ৪টি কিস্তিতে শোধ করতে পারবেন। 
কর কৃষি জমির মালিক এমন কোনো সমবায় 


পাম্প কেনেন, তবে হাস মূল্যের শতকরা 







ও সুব্যবস্থা চাষীদের জমিতে জলসেচ ও 
ফলনের পথ সুগম করে দেবে বলে আশা ক 
যাচ্ছে। a 








ৃ অনেক কাকুতি-মিনতি, অনেক প্রার্থনা, 
দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জলের পর পশ্চিমবাংলার 
O কৃষাণরা সর্বনাশী খরার শেষে আষাঢ় আশার 
বর্ষণ পেয়েছিল। গোটা দেশ রোৌদ্দগ্ধ হয়ে 
বৃষ্টির আশীর্বাদে শ্যামল হয়ে গিয়েছিল । চোখে 
ea, মুখে হাসি, বুকে ভরসা নিয়ে চাষীরা শক্ত 
হাতে লাঙল ধরে ক্ষেতে নেমেছিল । তখন 
. কৃষাণীর উঠোনে সমস্বরে উঠেছিল উদ্বেল গানের 
AA থনে আইলো বাতাস 
নদী হইল তল 
gt পির্থিমী সাগর কইরা 
চরায় নামলো ঢল | 
রা কিন্ত আলোর পিছু পিছু যেমন অন্ধকার 
_ তেমনি আশার পেছনেও আশঙ্কা। স্বপ্নভঙ্গ 
ase এই ভাদ্রে সহসা দেখতে পেল 
O আমষাঢ়ের আশার পর ভাত্রের আশঙ্কা 
_ আকাশের খর alow আবার জ্রকুটি হানছে। 
“বিশ্বাস করা কঠিন হয় যে, ভরা ভাড্রের 









qe 


ag এমনি বৃষ্টিশূহ্য হয়ে আকাশ বাতাস মাটিকে 
বন্ধ্যা করে তুলতে পারে । বৃষ্টি নেই কোথাও। 
হাত গুটিয়ে ভাঙ্গা স্বপ্নের হতাশা নিয়ে ঘরে 

বসে আছে কৃষকরা । চোখে মুখে ছুর্ভাবনা ও 
দুঃখ । 


১৩৬০ সালে নাকি দারুণ ক্ষতিকর দীর্ঘ, o 


মেয়াদী খরা কৃষককে ভাবিয়ে তুলেছিল। 


কিন্তু সেই খরার প্রহারও বর্ষার অকুপণ দানে 
কৃষকরা ভুলে গিয়েছিল। সোনার ফসল 
তুলেছিল সেবারে কৃষকরা । 
এবারও ওরা ভেবে আশায় বুক বেঁধে আছে। 


যদিও আজও পৰ্যন্ত দিনের পর দিন এই বর্ষার ্ 


শ্রাবণ-ভাঙ্রে অকাল খরার নির্মমতাই চলছে। 
এই খরায় খরিফ চাষের সম্ভাবনায় বিরাট বাধা 
কৃষকদের মুখে হতাশার ছায়া ফেলেছে। 


পঃ বাংলার নানা জেলায় নানা অঞ্চলে 
আজ অকাল খরার অসহা সংবাদই মুখ্য । 
বর্ধমান, উলুবেড়িয়া, জঙ্গীপাড়া, কাটোয়া,. 
মেদিনীপুর ইত্যাদি নানা জায়গায় চাষীরা 
আমন ধানের চারা রুইতে পারছে না, 


বীজতলার state প্রায় শুকিয়ে যাচ্ছে। 


বর্ধমান জেলা ধানের জন্য প্রসিদ্ধ । চাল 


সংগ্রহে সরকারী লক্ষ্যের মোট পরিমাণ যা, 

















q আজ প্রকৃতির নির্মমতায় AFIT হয়ে 
॥ জল নেই। তাছাড়া সারের দাম 
বেড়ে যাওয়াতেও অসুবিধা দেখা 
ছ। রাজ্য-সরকার চাষীদের মধ্যে জমির 
ত হিসেবে নানা রকমের সার বিতরণ করেন 
রকমের )। বর্ধমানে মুখ্যতঃ আমোনিয়াম 
র্ সালফেটই ব্যবহৃত হয়। এই সারের গত 
বছরের দাম ছিল ৩৬ টাকা প্রতি কুইণ্টাল। 
এবারে তার দাম অল্প বেড়ে যাওয়ায় কৃষকরা 
অসুবিধায় পড়েছে । বর্ধমানে ক্যানেলের 
| ওপরও কিছু নির্ভর করা হয়ে থাকে 
ব্যাপারে । সেই ক্যানেলের জলে 


রি cm কিন্তু খর রোদে সেই চারাও রি য়ে 


পাঁচমাসের : মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব 
ছিল। এ হেন বর্ধমানের চাষী আমন ধান 


| a জন্যে আশান্বিত হয়েছিল। এই. 
অকাল-খরা৷ খরিফশস্তের ক্ষেত্রেও হতাশা 
এনেছে । : এখনে! যদি বর্ষণ নামে, এই হতাশার 
ছায়া দূর হয়ে গিয়ে আলো নেমে আসবে 
কৃষকদের মধ্যে | নৈরাশ্যের উঠোনে কৃষক- 
কৃষাণী আজ বেদনা জড়িত কণ্ঠে গান গায় £-- 














খাও ধানের চারা 1 রোগণ করা 


খরায় রবিশস্তের ক্ষতির পর কৃষকরা : 


জোয়াল লইয়া বলদ লইয়া আকুল হইয়! রই 
ম্যাঘের otc রোদ দেখি, ছায়া দেখি কই? 
আসমান হইল টুডা HUI জমিন হইল FIT 
ম্যাঘ রাজা ঘুমাইয়া রইছে পানি দিবো ক্যাডা 

ও আল্লা ম্যাঘ দে, আল্লা পানি দে 





( রি ৃ 
Fix AN A ১ ৫ DAT EA 





॥ ঠিক করে জাক দিন 
পাটের ভাল আশ পাবেন ॥ 
গাছে ফল ধরলেই কাটবেন। 





* আটি বেঁধে ৩1৪ দিন জমিতে ফেলে রাখুন। পাতাগুলো ঝরলে সার হবে ও GTS | 


দিতেও সুবিধা হবে। জাক দেওয়ার আগে অ'টিগুলে৷ প্রথমে গোড়ার দিকটা (২ হাত পৰ্যন্ত ) A 


0g দিন জলে ডুবিয়ে রাখুন ৷ 


ৃ অপটিগুলো অন্ততঃ আধহাত জলের নীচে ডোবাবেন। এরজন্য ইট, পাথর, শুকনো কাঠের 
খুঁড়ি ব্যবহার করবেন। মাটির Com, কাদা, কলাগাছ ইত্যাদি ব্যবহারে আশে দাগ ধরে 


Ei 





টা * সাধারণতঃ ১২ থেকে ১৮ দিনের মধ্যে পাট পচে যায়। আবহাওয়া ঠাণ্ডা থ থাকলে 
__ আরও বেশী সময় লাগে। a 
— & পচা পাট গাছ ৮।১০ ae. এক হাতে মুঠো করে ধরে গোড়ার দিক থেকে অ rit ধরে টান র্‌ 
দেবেন (অথবা ডগার দিক থেকে ৫+-৬% শোলা) অশশ তাতে সহজেই খুলে আসবে । আঁশ 
একহাতে ধরে আর এক হাতে পাট গাছগুলো নিয়ে জলের মধ্যে টানাটানি করলেও আশ সম্পূর্ণ 
খুলে আসবে। আঁশ কখনও পাথরে আছড়ানো৷ বা কাঠ দিয়ে পেটানো৷ উচিৎ না। 

* Spt পরিফার জলে ধুয়ে নেবেন। নিংড়ে বাশের মাচায় রোদে শুকিয়ে নেবেন। 


ng | | K A. 5 
Ww টি 


\ Aa AS 


এতে খরচও হবে অনেক কম। 
কৃষি উৎপাদন বাড়াতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহ দেবার জন্য feet 
সরকার শতকরা ৫০ টাকা কমে কৃষি-ন্ত্রপাতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। অর্ধেক দামে ( যা 
এখানে বলা হল) এই সকল যন্ত্রপাতি কিনতে পারেন আপনার এলাকার জেলা কৃষি অফিস, 
ae অফিস বা সমবায় সমিতিতে | | 
যন্ত্রের নাম 
বীজ বোনার যন্ত্র 
চাকা নিড়ানি-যন্ত 
ধান নিড়ানি-যন্ত্ 
(ক) উন্নত ধরণের লাঙ্গল 
€খ) একটি অতিরিক্ত ফাল 
দোন (ক) ১৫ ফুট লম্বা 
| (খ) ১৩ ফুট লম্বা 
Se ar 
হস্তচালিত স্প্রেয়ার 
যন্ত্রপাতি কিনতে এই 


















পারদের তৈরী ' 
২২ বীজ সংরক্ষক ওষধ 


লব Me: 
. SS N, প্লান্ট CHICE EAT লিমিটেড দ্বারা প্রস্তুত 









at ও 


কীট বিনাশক টন 
| 2 


INNT == 


ভারতে প্রস্তুতকারক fe 


দি আযালকালি wo কেমিক্যাল কর্পোরেশন অব ‘ia লিঃ 3 






বিস্তারিত বিবরণের জন্ত অনুগ্রহ করে লিখুনঃ ... 
মাই, নি দা SN ete OV 


পঞ্চায়েত, সমবায় ও পল্লী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে 
ও সন লেখকদের রচনা NL বিবেচিত হলে আকে EY রর 


সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ mee 
ক ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিয়রূপ s— 

প্রচ্ছদপট--( বাইরের দিক ) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক ) ১৫০ প্রতি সং 
ধারণ ee পতি সং , সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা-_৫০২ প্রতি সংখ্যা । সাধারণ সিকি-প 

প্রতি সংখ্যা 

| ee বছরের বিজ্ঞাপনের মুল্য অগ্রিম দিলে শতকরা. ২০২ হারে কমি 
{ হয়। আই, ই, এন, এস, দ্বারা স্বীকৃত এজেপ্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্ট 
বিজ্ঞাপন-মূল্যের শতকরা ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 


দের প্রতি ₹- = 
বৎসরের যে কোনো মাস” থেকেই বনুদ্ধরার গ্রাহক হওয়া যায়। চদার হার £-_প্রতি 
পয়সা ar তিন টা টাকা পাঠাবার ঠিকানা :_-সম্পাদক, বনুদ্ধরা ; 
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প্রকাশক £ নীলমণি মিত্র 
সহ-সম্পাদক £ চিদানন্দ গোস্বামী 








ৎপাদন শক্তি সমস্যা :*- 
দেবব্রত রায় 


খান্যোৎপাদনে মেয়েদের ভূমিকা 


শান্তি চক্রবর্ত্তী 
বীজতলা ... i 

রণজিত রায়চৌধুরী 
নারিকেল গাছের শক্রু ও 
তার প্রতিকার 

লালমোহন প্রামাণিক 


_কিষানের গান oe 


নিখিল ay 
জন্ম নেব আমি 

বিন্দু চৌধুরী 
পশ্চিমবঙ্গ যুবকৃষক সমাজ 

বিজয় saat 
জেলা বীজখামার £ কাকসা 


sas 


eer 


নীলমণি মিত্র, মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ 


রাণী মজুমদার = 
বিদেশের ক্ষেত খামার 
খবরা-খবর 
কৃষি সংবাদ 









৩-৭ 






৮-১১ 





১২-১ v : 





১৯-২৫ 






: ২৬ 







২৭ 


২৮-৩০. 





৩১-৩৩ 






৩৪-৩৯ 






With, ‘compliments from : 


| Associated Tube Wells (india) 


Private imited 


12, Scindia House Area Office : 9/1, Darga Road 
New Delhi-1 Caleutta-17 


46546 & 46547 44-7395 


Pioneers in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling Equipment 
(Mechanical & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Cisternes with ; 
~~ ISI Quality Mark, Bench and Pipe Vices, Chain Pully Blocks, 
Winches upto 25 tons capacity, Seemless and : 
Welded Pipes ete. EH 





আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি 


% % 3 % 


ওমা, saira তোর ভরা ক্ষেতে আমি কি দেখেছি . 


মধুর হাসি। 

; রঃ % মৰ a 
প্রকৃতির যে ages কবি হেমন্তলন্মী বলে 
HBTS করেছেন, অদ্রাণের সেই খতুরই রূপত্রী 
O বরবীন্দ্রনাথের মতো অনেককে আত্মহারা করে 
[লে ৷ ব্বৰ্ণকান্ত উত্তাল ধানের AJF- 
জোয়ারে ডুবে গিয়ে ইচ্ছা হয় বার বার উচ্চারণ 
করি, “সোনার বাংলা আমি তোমায় 
ভালবাদি। সঞ্জীবনী wala মতো সোনার 
[বণ্যে samia এই বাংলা দেশ এখন 
রূপা । হেমস্তলক্ষ্মী আসন পেতেছেন এই 
.. প্রান্তরে । বাতাসে ধানের গন্ধ, 


a শিহরিত সমুদ্র । বাংলার d 


১৮শ বৰ্ষ £ চম সংখ্যা 
অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ 1 ১৮৮৮ শকাব্দ 


মাঠ কোনও স্বর্ণকারের শিল্পে wien অলংকার 
হয়ে গেছে। বাংলার কৃষাণীর মনও সেই 
সোনার দীপ্তিতে উজ্জল | oe 
কখনও রোদে পোড়া, বৃষ্টিতে ভেজা, 
হতাশায় gia, কখনও আশায় উদ্দীপ্ত 
কষাণ-কৃষাণীর সাফল্যের আর বিজয়ে 
বৈজয়ন্তী নিয়ে বাংলার মাঠে আমন ধাঁ 
কাপছে। রত্বগর্ভা-সমুদ্রে রত্বসন্ধানী নাবিক 
যেমন ছুরস্ত নেশায় ঝাপিয়ে পড়ে, তেমনি 
এই অস্রাণের আমন ধানের সোনার সমুদ্রে 
কৃষকেরা ঝাপিয়ে পড়েছে । এদের হাতের 
ঝলসানো কাস্তেতে সূর্যের অফুরন্ত 
আশীর্বাদ । | i LQ 
আমন ধান কাটা শুরু হয়ে গেছে মাঠে 
মাঠে । তারপর ধানের ফসল কৃষকের 
আঙ্গিনায় মাড়াইয়ের জন্য এসে যাবে। 
সমস্বরে কৃষাণীরা গেয়ে উঠবে, “মোদের লক্ষ্মী 
এলো ঘরে, মোদের লক্ষ্মী এলে! ঘরে 
গোলায় গোলায়, কুটিরের দরোজায়, দেয় 
দেয়ালে সি'ছুরের লেখা আলপনা । শী 
শব্দ, এয়োতীর উলুধ্বনি। অমৃত আন 
ছবি মুখে মুখে । নবান্নের প্রস্তুতিতে, ভরপু 
আনন্দে কৃষাণীরা ধান মাড়াইয়ের কাজ করবে 
গ্রামকে গ্রাম ভরে থাকবে নতুন ধানের গন্ধে। 








এই aaa লরি = এই 
O অভ্র । লাখ হৃদয়ের আশা-ভরসার এই 
ine মাটির সুধারস বুকে নিয়ে হৃদয় উজাড় 








করে অন্ন তুলে দিয়েছে এই সোনার asd) 


কিন্তু সকল সম্পদ, সকল Oat নিঃশেষে 
বিলিয়ে দেবার পর, যখন মাঠের রাশি রাশি 
ধান কাটা হয়ে যায়, তখন অন্্রাণের এই মাঠ 
O রিক্ত-বেদনায় বিষণ্ণ হয়ে থাকে । সোনার মাঠ 
হয়ে ওঠে ধূসর । সমুদ্র যেন হয়ে ওঠে 
| বালুচর । সম্পদ ঘরে আনার পর বন্ুদ্ধরার 
| এই বিষণ্ন মুখের ছবিতে কি কোনো কথাই 
বোবা হয়ে থাকে? হয়তো অদ্রাণের এই 
- অম্পদহীন মাঠ বলতে চায় £ 'আমাকে নিঃসঙ্গ 
করে তোমরা দূরে সরে যেও না। তোমাদের 
ক্ষুধার জন্য আমি এখনও অক্লান্ত । আমার 
কাছে এসো। কর্ষণ করে তোমাদের রিক্ততাকে 
সবুর করো। ক্ষুধার সুধা ফলিয়ে আমার 
O অসগ শূন্যতা ঢেকে দাও। আরও ফসল 
o ফলাও "' 

ew ক্ষেতের এই বিলাপ হয়তো: সবটাই 
| রূপক নয়। অলীক' কল্পনাও নয়। হয়তো 
একথার মধ্যে কোন গভীর সত্যতাই লুকিয়ে 













সময়ে আমাদের অধিক উৎপাদনের জন্য নানা 
পথ, নানা উপায় উদ্ভাবিত হচ্ছে। চাষীরা! 
পুরোণো পথ ভুলে গিয়ে নতুন পথের . 
সন্ধান পেয়েছে। নতুন নতুন জমির সন্ধান, 
সার, সেচ ইত্যাদির সাহায্যে অধিক 
ফলন এবং একই জমিতে একাধিকবার ফলন 
ইত্যাদি উপায়ে খাগ্য-সমস্যার-সমাধানের ACT 
এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। অভ্রাণের এই আমন 
ধান তোলা হয়ে গেলে জমিতে তখনও কিছু 
পরিমাণ রস থাকে, খাতে অন্য কিছু ফসলও 
এই ক্ষেত থেকেই ফলানো যায়। গম বা 
আলু সেখানে ফলানো সম্ভব নাও হতে পারে 
fag ডাল-বগীয় g ও নানা] ধরণের 4 
শাক-সবজি এই জমিতে ফলানো যেতে পারে । 
তার ফলে পরিত্যক্ত জমি থেকে আমরা 
তওুলজাতীয় wor পরিপূরক হিসেবে কিছু 
সবজিও পেতে পারি। খা্ঠ-সমস্যার সঙ্কটকে রি 
তীব্রতর করে না তুলে বরং এইভাবে সম্পদ 
বাড়িয়ে সমাধানের পথে এগিয়ে আসা যায়। 
aaraa আমন কাটার পর পরিত্যক্ত ক্ষেতের 
বোবা ভাষায় হয়তো তারই আকুল আহ্বান | 




































দেবব্রত রায় 


o পৃথিবীকে ক্ষুধার হাত থেকে মুক্ত করা 
যাবে না--এ সন্দেহ রাষ্ট্রপুঞ্জের কৃষিস-স্থা 
পোষণ করলেও এতে নিরাশ হওয়ার মত কোন 
WS কারণ AR যদিও একথা, সত্য যে 
পৃথিবীতে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে, ty 
উৎপাদন সে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে, 
বর্তমান জনসংখ্যার মাথাপিছু খাগ্ের পরিমাণ 
_ বৃদ্ধির কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সমস্যাটি 
o প্রধানতঃ উন্নতশীল দেশগুলিতেই সীমাবদ্ধ ৷ 
২. এবং জনসংখ্যাও এ সমস্ত দেশগুলিতেই বৃদ্ধি 
MTOR 

__ ভারতবর্ষের ম্যায় উন্নতিশীল দেশে g 
ধা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে একাধিক 
UL ও সামাজিক সমস্যার সমাধান 
য়ে রয়েছে। এর মধ্যে, উল্লেখযোগ্য 
t: (ক) জনপ্রতি খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি, 








(খ) বিদেশী মুদা সঞ্চয় ও অর্জন, (a) ‘face 


















কাচামাল যোগান, (ঘ) মূলধন সৃষ্টি এবং 
(ড) শিল্পসামগ্রী বিক্রয়ের উপযোগী ক্রেতা 
aff) দেশের বৃহত্তর জনসমাজের জীবনমান 
উন্নয়নের প্রশ্নটিও এর সঙ্গে জড়িত। few 
বর্তমানে আমাদের কৃষির যা অবস্থা তার যদি 
সম্যকভাবে পরিবর্তন না ঘটে, উপরোক্ত 
সমস্যাগুলির একটিরও সমাধান সম্ভব নয় 
কয়েকদিন আগে আমরা সংবাদপত্রে দেখে 
সরকার কী বিপুল পরিমাণ warts আমদানির 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। খাদ্য আমদানির 
দ্বারা শুধু খাছ্ধসামগ্রীর সাময়িক চাহিদাই 
মেটান যায়। এবং বিদেশী সাহায্যও সর্বদা 
সর্ভহীন হতে পারে না বা হওয়াও সম্ভব নয়। 
বিশেষ অবস্থায় আমদানি সম্ভব নাও হতে 
পারে। অধিক aig উৎপাদন তাই পরিকমিত 
অর্থনীতির প্রধান লক্ষা। টু 

বর্তমানে আমেরিকা ও ভারতবর্ষে প্রায় 
সমপরিমাণ জমি কৃষির জন্য ব্যবহৃত হয়। 
কিন্ত আমেরিকার জনসংখ্যার মাত্র শতকর 
৮ জন কৃষিকার্ধে নিযুক্ত। ওঁ ৮ জন ব্যক্তি 
ভারতবর্ষের ৭০ জন যা উৎপাদন m x 


















অষ্টাদশ a: va সংখ্যা: 


রি তুলনায় ৫ গুণ বেশী উৎপাদন করে। অর্থাৎ 
_ আমাদের দেশে একজন কৃষক যা উৎপাদন 
করে, আমেরিকার একজন কৃষক তার চেয়ে 
ৃ ge গুণ বেশী উৎপাদন করে। আমেরিকার 
_ প্রতিটি কৃষক তার নিজের প্রয়োজন ছাড়াও ২৯ 
জন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির যাবতীয় কৃষিসামগ্রী 
যোগান দেয়। সে তুলনায় আমাদের দেশের 
৩৪ ভাগ কৃষক শুধুমাত্র তাদের নিজেদের 
O প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়। আমেরিকায় 
কৃষকদের উৎপাদনশক্তি শিল্পশ্রমিকের তুলনায় 
দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। 

সাম্প্রতিক কালে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির 
গড়পড়তা হার হচ্ছে আ্টিয়ায় ৩'৬%, জাপানে 
1%, মেক্সিকোয় ৭'৩%, IBT ৮৫%, 
AT ৬৪%, এবং যুগোষ্লাভিয়ায় ৭'৩%। 
_ ভারতবর্ষেরহার ২%, fee জনসংখ্য! বৃদ্ধির 
















হার হচ্ছে eS | সে তুলনায় জনসংখ্য। বৃদ্ধির 


হার হচ্ছে অস্ট্রিয়ায় ২%, জাপানে ১১%, 


মেক্সিকোয় ২'৯%, Zaara Sak, গ্রীসে 


০*৯% এবং যুগোষ্লাভিয়ায় ১৩%। 





ভাতই আমাদের প্রধান খাদ্য । আমাদের . 


৭০-৭৫ ভাগ খাগ্প্রাণ ভাত বা এ জাতীয় খান্ত 
থেকে সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
আমাদের ধান উৎপাদনের হার তুলনামূলকভাবে 
খুবই নগণ্য । 


যদিও কষি-বিশেষজ্ঞরা মনে 


করেন যে, বিভিন্ন জলবায়ুতে একমাত্র ধার 


উৎপাদনই সম্ভব ও সহজসাধ্য | 


বিভিন্ন জলবায়ুতে খাপ খাইয়ে নেবার আধ - 


ক্ষমত! ধানের বয়েছে। গম অপেক্ষা ধানের 
চাষ সহজ এবং ফলন হয় বেশী । ধান উৎপাদনে 


ভারতবর্ষ যে কত পিছিয়ে আছে, তা নীচের 


পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাবে | 


We 


প্রতি হেক্টর পিছু গড়পড়তা উৎপাদনের হার €মেটি,ক টন ) 


১৯৪৮-৫৩ ১৯৫৯-৬০ 
8৮৫ ৬৪০ 
gto 8'49 
১৯২ ১৮২ 

o ১৬০ ১৭৩ 

oor. ee 

১৪৫ ১৬৯ 
১৩৭ ১৪৫ 
১৩৫ ২০ 


৯২ ১৪৩ 





১৯৬০-৬১ ১৯৬১-৬২ উতর 
Y'o ya : ৬১ 

৪+৮৬ ৪*৭৯ ene! ae 
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sen 
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নি। ১৯৪৮-৫৩ ও ১৯৬৩-৬৪ সনে 
র গম উৎপাদনের হার ছিল হেক্টর পিছু 
PA ০৬ ও ০৮ মেট্রিক টন। সে তুলনায় 
জাপানের হার ছিল যথাক্রমে ১৮ ও ১২৩ 

ট্রকটন। ১৯৬০-৬১ সনে আলু উৎপাদনের 
র ছিল প্রতি হেক্টর জমিতে জাপানে ১৭৬১ 


দেশ ১৯৪৮-৫৩ 
৭১৭৪ 
৬০৬৯ 
20°94 
৩৩৮৮ 
৩২২০ 


কৃষির সম্যক উৎপাদন-বৃদ্ধি আজ 
ভারতবর্ষের প্রধান সমস্যা । অনেকে কৃষি- 
উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম পন্থা হিসাবে 
ৃ কৃষিক্ষেত্রের আয়তন-বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। 
কিন্ত আমি মনে করি আবাদযোগ্য জমি বৃদ্ধির 
.. চেয়ে উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধিরই বেশী প্রয়োজন । 
অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট জমি থেকেই অধিক ফসল 
তুলতে হবে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা 
প্রয়োজন । জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে 
র সম্পূর্ণ গতিরোধ কখনই সম্ভব হবে না এবং 
মী দিনে মৃত্যুর সংখ্যা আরো হ্রাস পাবে | 
তব জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে না। 

















ৃ গম উৎপাদনেও আমরা এগিয়ে যেতে caf Be টন, পাকিস্তানে ৬:৩৫ মেট্রিক টন এবং 


বিশ্যৃতে বাসস্থান ও আরো ERT 





বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ : 





ভারতবর্ষে cao মেট্রিক টন। বর্তমানেও 
আমাদের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি 
পায়নি । ১৯৪৮-৬০ সনে কার্পাস তুলার 
পৃথিবীভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৬%, 
কিন্তু আমাদের বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র = : 
ভাগ। রঃ 





চিনি উৎপাদনের হার প্রতি হেক্টর জমিতে ( মেটি ক টন) 


১৯৬২-৬৩ 
৩৫৮৩ এ 
** নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি ] 
৫৫৩৭ 
৩৫২৪ 
৩৯৯৪ 





বা breathing place প্রয়োজন হবে, È : 
সঙ্গে খাছ্যেরও। শুধু চাল বা গম নয়, মাছ, a 

ংস, সবজি প্রভৃতিও। মোটের উপর জমির 
যোগান বৃদ্ধি পাবে না। কাজেই জমির 
উৎপাদনশক্তির উপর নির্ভর ছাড়া অন্য 
কোন পথ নেই। প্রখ্যাত কৃষি- -বিশেষজ্ঞ 
ডঃ কলিন Pgs জমির উর্বরাশক্তির উপর 
অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। মজা খাল, 
ডোবা বা খালের সংস্কার করে মাছ চাষের 
ব্যবস্থা করা উচিত। মাটি ভরাট করে মজা 
খালকে ধানী জমিতে পরিণত করার কোন 
প্রয়োজন নেই। বন কেটে ধানী জমির qfi 
করা এক গুরুতর সামাজিক অপরা 
















বদলে ইঞ্জিনেরও প্রয়োজন হবে না | 





- ‘eta আরাধনা ৷ 
wee, সারের ব্যবহার ও বৈজ্ঞানিক 
 মন্ত্রপাতির মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি 
সম্ভব । বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অর্থ এই নয় যে 
_ লাঙ্গলকে গঙ্গায় জলাঞ্জলি দিয়ে ট্রাক্টরের 
| সাহায্য নিতে হবে। বর্তমানে লাঙ্গলের যে 
_ ফলা ব্যবহার করা হয় তার সংস্কার সম্ভব | 
এর জন্য বিশেষ অর্থব্যয়ও হবে না আবার গরুর 
এ দেশে 
: কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আছেন ধারা গরু ITT 
_ চাষ করিয়ে উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনাকে 
OO আমল দিতে রাজী নন। Stora স্মরণ করিয়ে 
দিতে চাই যে এই যন্ত্রদানবের যুগেও জাপানে 
কুটির ও ছোট শিল্প “অনু গ্রহ ছাড়াই প্রতিষ্ঠা 
_ অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে । উৎপাদন ও মুল্য 
উভয় দিক দিয়ে জাপানী কুটির-শিল্প আজ 
রর বুহদায়তন শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে 
পারে । আমাদের চিন্তাধারা ভারতীয় হওয়া 
. প্রয়োজন। পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় ভারতবর্ষের 
O কৃষি-সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আমি 
বলছি না যে আমাদের যা আছে তাকেই 
আকড়ে বাস থাকতে হবে। এখানে বললে 
wpe হবে না যে পাঞ্জাবে একটি ছোট 
অংশের অভাবে কয়েকশ’ ট্রক্টর অকেজো হয়ে 
Stee 
অবস্থা এবং কারিগরী জ্ঞান কৃষিকে সর্বাধুনিক 
o সাজে সজ্জিত করতে রাজী হতে পারে A | 

ডঃ £ কলিন ae মনে করেন যে, এক টন 





আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 


যায়। জাপানও এ পদ্ধতিতে তার উৎপাদন- 


শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। ডঃ ক্লার্ক 





এনোনিয়া me -o ব্যবহার করতে 
পারলে তা থেকে অতিরিক্ত ga ফসল পাওয়া 


উন্নতিশীল- দেশগুলিকে উপদেশ দিয়েছেন যেঃ 


তারা যেন নিজেদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
কৃষির উন্নতির কথা চিন্তা করে। একমাত্র 
কৃষিতেই বিনিয়োগ করলে দ্রুত ফল পাওয়া 


যায় আর এ ফলের অধিকারী কৃষিজীবীগণ 
যাদের জীবনমানের সঙ্গে উন্নতিশীল দেশগুলির 


ভাগ্য জড়িয়ে আছে। 


সার ও জলসেচ-- 


কৃষির উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির নায়ক ও উপনায়ক। 


আমাদের এ ছুটিরই আশ্রয় নিতে হবে | 

কৃত্রিম সার প্রয়োগের ভয় আমাদের 
কৃষকদের সারা মন জুড়ে আছে। 
মনে করেন যে, কৃত্রিম সার জমির উর্বর! শক্তিকে 


তারা 


নষ্ট করে দেয়। কৃষকদের একটি কথা বুঝতে 
হবে যে, জমি তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হলেও 


জমির উন্নতির সঙ্গে সারা দেশের স্বার্থ জড়িয়ে, 


রয়েছে। তাই সরকার কখনও জমির উর্বর! 


শক্তি নষ্ট করতে পারেন না । 


দ্বিতীয়তঃ 


সারের প্রয়োগ তো সারা বছরই চলবে। . 
কৃষকরা মনে করেন, গোবরই শ্রেষ্ঠ সার। ২ 


কিন্ত গোবরের যোগান তো সীমাবদ্ধ 


কৃষি-বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভের জন্য 


বর্ধমানের রায়না অঞ্চলে গিয়েছিলাম । এক: ২ 


বিষ্ণু কৃষক (তিনি নিজে চাষ করেন না) 


স্বীকার করেন যে, তিনি বর্তমানে যে ফসল 


পান ভা বৃদ্ধি কর! সম্ভব। কিন্তু তিনি যা 




















ননা। এঁ চাষীর প্রায় ৮* বিঘা আবাদী 
আছে। অধিক জমির মালিকানা-সত্ব 
ক সময় উৎপাদনশক্তিবৃদ্ধির পক্ষে 
য়ক হতে পারে। এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া 


মোটামুটি দেখলাম চাষী সরকারী 
pasioa প্রতি mez নয়। “বাবু ওরা 
= গামবুট পরে ফিতে দিয়ে মেপে মেপে ধান 
লাগায়। ওরা চাষের কী বোঝে? ওরা সব 

ma বাবু ।' এ জাতীয় মন্তব্য আমি 
কের কাছে শুনেছি। সরকারী কৃষিকর্মী 
চাষীদের মধ্যে একট! আত্মিক যোগাযোগ 
ড় ওঠা প্রয়োজন । চাষীর! কর্মীদের আপন 
দরদী লোক ভাবতে না পারলে পরামর্শের 
জন্য এগিয়ে আসবে না। 














ন, তাতেই ভার বেশ চলে যাচ্ছে। তাই i 
 উৎপাদনবৃদ্ধির বিশেষ কোন প্রয়োজন অনেকগুলি কৃষি-কলেজ ও কৃষি-বিদ্তালয় 


স্থাপিত হয়েছে। এ সব প্রতিষ্ঠানের কিছু 


: অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 











aan: : -o ১৩৭ 
: সরি কৃষিবিষয়ক শিক্ষাদানের জন্য 


ছাত্রের সঙ্গে আমি আলাপ করে দেখেছি: এরা 


লোক । কৃষিতে “প্রস্পেক্ঠ” আছে তাই এরা 
চাকুরীর জন্য কলেজে ভি হয়েছে। কৃষির 
প্রতি এদের aptitude বা attitude নেই। 
এদের মন শিল্পমুখী। একটি চাষীর ছেলেকেও 
পেয়েছিলাম । কিন্তু দে একটি চাষীর 
পরিবারভুক্ত একথা বলতে এখন লজ্জা পায়। 
গ্রাম্য পরিবেশ এবং সত্যিকারের চাষী 
ছেলেদের নিয়েই কৃষি-কলেজ গড়ে ও 
উচিত ।. এবং তাদের শিক্ষাস্থচীতে a 
liberal or humane বিষয়ের আধিক্য 
ঘটে তবেই মঙ্গল। পুরোপুরি ony 
শিক্ষারই আশু প্রয়োজন | 


























শাস্তি চক্রবর্তা 
















oo দেশ-জোড়া খাগ্যাভাব। যা'র সঙ্গেই 
কথা বলি, যে কোনও বিষয়েই আলাপ শুরু 
করি না কেন, শেষ হ'বে খাগ্ভসমস্তার 


BS বাঙ্গালীর প্রধান খাগ্ভ। দু'বেল! 
দুরে থাক, একবেলাও এখন পেটভরে ভাত 
O জুটছে না, আটা খেতেও আমরা শিখেছি। 
O একবেলা ভাত, একবেলা রূটিতে আমাদের 
আর আপত্তি নেই। কিন্তু তাতেও খাগ্ভসমন্তার 
.. সমাধান হচ্ছে না। 
. আমাদের দরকার ততটা আমরা উৎপাদন 
করতে পারছি না। আমেরিকাও আমাদের 
_ চাহিদা মিটিয়ে উঠতে পারছে না। আর 
তাছাড়া আমাদের মত খাদ্যে পরনির্ভরশীল 
দেশ আরও আছে। পৃথিবীর জনসংখ্যাও যে 
হারে বেড়ে চলেছে সে হারে খাগ্ভোৎপাদন 
বাড়ছে না। খাদ্কের এই বিরাট চাহিদা ছ'একটি 
₹ বিত্তশালী Th পক্ষে মেটান সম্ভবপর নয়। 


কারণ যে পরিমাণ গম. 


পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থেকে আমরাও আমাদের .. 
ভিক্ষের পাত্র 


AJAI) মেটাতে পারব alt 


চিরদিন অপূর্ণই থেকে যাবে । তাছাড়া এই. F 
পরনির্ভরতার আরও কুফল আছে, এর সঙ্গে 
দেখা দেয় নানারকম সামাজিক ও রাজনৈতিক 


সমস্থ | 

জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি কৃষি এবং 
শিল্লোননত দেশের তুলনায় আমাদের দেশে 
চাষের জমির পরিমাণ অনেক বেশী। 


wf 


সরকারী ৃ E 


প্রচেষ্টায়ও বহু পতিত জমি আবাদযোগ্য করে 


তোলা হয়েছে | 
তুলনায় আমাদের দেশে একর প্রতি ফলন খুব 
E i 


কিন্ত জাপান বা আমেরিকার 


জাপানে প্রতি একর জমিতে কম করেও 


ধানের ফলন হয় Se মণ, সেখানে আমাদের 


দেশের ফলন বড়জোড় ১৬ মণ 
জানে? মোটেই না। 
কায়িক পরিশ্রম ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের 
ফল। আমাদের চাষীভাইরাও কম পরিশ্রমী 
নন, বরং কায়িক পরিশ্রম তারা অন্যান্য দেশের 
চাষীদের চেয়ে বেশীই করেন। fee আমাদের 


চাষের পদ্ধতি বলতে গেলে এখনও খুব প্রাচীন। রি 
দেশের খাদ্মমনস্তা মেটাতে গেলে আমাদের. 


















কই জমিতে আমরা একজন জাপানী বা 
আমেরিকান চাষীর মতই ফসল ফলাতে পারি। 
দের চাষপদ্ধতি যে কত অনুন্নত, একটা 
উদাহরণ থেকেই তা বোঝা যাবে । আমেরিকার 
সংখ্যার শতকরা আটজন চাষী। এই 
মেয় জনসংখ্যা যে ফসল উৎপাদন করছে 

থকে আমেরিকাবাসীদের প্রয়োজন মিটিয়ে 
পৃথিবীর অন্যান্য ঘাটতি দেশে পাঠাচ্ছে। 
. আমাদের দেশে শতকরা ৭৪ জন লোক 
বু কৃষিজীবী হয়েও আমরা দেশের প্রয়োজনটুকুও 
{মিটিয়ে উঠতে পারছি না। 














) ভাল জমি, (২) ভাল বীজ, (৩) উপযুক্ত 
ব্যবস্থা, (8) ভাল এবং উপযুক্ত চাষের 
[তি এবং সার, আর তাছাড়া সুষ্ঠ 
করনা এবং কায়িক পরিশ্রমতো 
i আছেই। 








- ars করছি। মাটির রস খেয়েই হয় 
O ফসলের পুষ্টিসাধন। ক্রমে ক্রমে তাই জমির 
O উর্বরা শক্তি কমে আসে এবং নানা রকম 
 রোগেও জমি আক্রান্ত হয়, যে রোগ পরে 
ফসলে সংক্রামিত হ'য়ে পড়ে। মানুষ অসুস্থ 
O হায়ে পড়লে যেমন তাকে ওষুধ দিয়ে, ভাল 
- পথ্য খাইয়ে রোগমুক্ত করা হয় এবং তার 
এবং শক্তি ফিরিয়ে আনা হয়, সেরকম 







Maa হয় সার এবং ওষুধের। এরপর 





চাষপদ্ধতি আরও উন্নত করা দরকার, ৰাতে 
tte ভাল জাতের বীজ থেকে ভাল গা 


ভাল ফসল ফলাতে গেলে প্রয়োজন 


যুগ যুগ ধরে আমরা একই জমিতে ফসল 


 উৎপাদিকা শক্তি বাড়াবার জন্যও 






ব্রা: ৷ অগ্রহায়ণ £ ১ 





আসে বীজ। কথায় বলে on te তেমন 
এবং ভাল ফল হয়। ফসলের বেলায় তাই 
বীজের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । ্ 
কোনও বীজের ফলন বেশী, কোনও বীজের রে 
কম। কোনও বীজের চারা কষ্টসহিষ্চু, কোনও 
বীজের চারা অতি সহজেই রোগ বাঁ 
পোকামাকড়ে আক্রান্ত হয়, আবার একেক 
জমিতে একেক বীজের ফলন ভাল হয়। 
সরকারী কৃষিক্ষেত্রগুলিতে উন্নত বীজের নানা 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একেক অঞ্চলের 
উপযোগী উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ করা 
হাচ্ছে। আবার বিভিন্ন বীজের সংমিশ্রণে, 
অনেক ক্ষেত্রে দেশী ও বিদেশী বীজ মিলিয়ে 
উন্নত অধিক pagg সংকর বীজ তে! 
হচ্ছে । ধান, ভুট্টা, জোয়ার, বজরা 
প্রভৃতি সংকর বীজ চাষের ব্যাপক: পিক 
সরকার থেকে নেওয়া হায়েছে। টা 
এই ধরণের বীজ থেকে ফলন অনেকটা 
বাড়বে আশা করা যায়। বাংলাদেশে যে 
নতুন ধানের বীজের চাষের কথা বলা হচ্ছে 
তার নাম 'তাইচং-৬৫ এবং “তাইচুং নেটিভ-১'। 
‘তাইচুং’ একটি জায়গার নাম। সেখান থেকে 
ধানের বীজ এনে আমাদের কৃষি-গবেষণাগারে 
নানা রকমভাবে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা 
করা হয়েছে । এই বীজ থেকে ফলন হবে 
একর প্রতি প্রায় ৬০ মণ। কিন্তু শুধু এই 
বীজ জমিতে লাগিয়ে দিলেই হাবে না। 
লাগাবার আগে জমি ভাল করে চাষ এব 



















যা দরকার ew জার 


কোনও রোগের আক্রমণ না হ'তে পারে। 


তারপর ফসল কেটে ঘরে না আনা পর্যন্ত জমি 
এবং ফসলের পরিচর্যা, যেমন--আগাছা 
বাছাই, প্রয়োজনমত সার এবং সেচের ব্যবস্থা, 
রোগ এবং পোকামাকড়ের হাত থেকে ৰাচাবার 
জন্যে ওষুধ প্রয়োগ ইত্যাদি । অধিক ফলপ্রস্থ 
বীজের চাষ করে তা” থেকে YFA পেতে 
হ’লে চাষপদ্ধতিরও অনেকটা পরিবর্তন করতে 
ett) কি করে এই বীজ বুনতে হয়, 
চাষের পদ্ধতি এবং কি করে পরিচর্যা করতে 
হয় এবিষয়ে বিভিন্ন বকে, গ্রামাঞ্চলে চাষীদের, 
চাষী পরিবারের যুবক এবং মেয়েদের স্বল্প- 
কালীন শিক্ষা-শিবির করে শিক্ষা দেওয়া 
ROR মেয়েদের এই শিক্ষা দেওয়ার কারণ, 
চাষের কাজে তারাও একটা বিরাট অংশ 
গ্রহণ করেন। উন্নত চাষের প্রয়োজনীয়তা 
aga ote যদি সমস্ত চাষী-পরিবার সজাগ 
রা হন তবেই আমাদের NIAI সমাধান 
হওয়া সম্ভব । বর্তমানে অধিক ফলপ্রত্থ বীজ 
চাষের যে প্রচেষ্টা চলছে, তাতে মেয়েদের 
আরও বড় ভূমিকা রয়েছে । কোনও নতুন 
জিনিষ বা পদ্ধতি আমরা সহজে গ্রহণ করতে 
চাই না। একটা প্রশ্ন সব সময়ই আমাদের 
মনে আসে যে নতুন বীজের শস্যের 
স্বাদ ঠিক আমরা যা’ খাই তার মত 
হবে তো? আর তাছাড়া নতুন খাদ্যশস্য 
প্রবর্তনের আরও অনেক অসুবিধা আছে। 
যে অঞ্চলের লোক ভাত খেতে অভ্যস্ত; তারা 












Se 


হয়তো গম খেতে bee: না। যারা গম খেতে 





অভ্যস্ত তাদের কাছে ভুট্টার আকর্ষণ কম। 


তবে বর্তমান খাগ্ঘপরিস্থিতির জন্যে এই 


আঞ্চলিক রুচি ও মনোভাব অনেকটা শিথিল 
হয়েছে। আজ আমর! ভাতের সঙ্গে রুটি বা 
কেবলমাত্র রুটি খেয়েও. আছি। কিন্ত gam 
ভাত খেতে ন! পাবার HI এখনও মন থেকে 
যায়নি । চাল, গম, ভুট্টা, জোয়ার, রাগি 
এগুলি সবই তওুলজাতীয় wig এবং খাগ্যগুণের 


দিক্‌ থেকে শ্বেতসার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । কিন্তু 


শরীরের পুষ্টিসাধনের দিক থেকে ওরা কিছুটা 


বেশী থাকে, কোনওটাতে কম । কাজেই 
স্বাস্থ্যের দিক্‌ থেকে এগুলি মিলিয়ে খাওয়াই 
ভাল, তাতে এ সমস্ত খাদ্বস্তর বিশেষ বিশেষ 


খাগ্তোপাদান বা খাগ্প্রাণগুলি আমাদের শরীর 
পেতে পারে । আজ যদি দেখা যায় বাংলাদেশে ৷ 


ভুট্টার চাষ খুব ভাল হ'তে পারে, তা হ'লে 


জমি ফেলে না রেখে আমরা ভুট্টার চাষ করব 


না কেন? প্রশ্ন হ'বে এত ভুট্টা খাবে কে? 
খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে আমরাই 


খাব! 
দিকে তাকিয়ে থাকব? 


খাদ্যের জন্যে আর কতদিন আমেরিকার রি - 


খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন ae 


বাড়ীর গিন্নীরাই। ছোট ছেলেমেয়েদের যা’ 


খেতে শেখাবেন তাই তার। ভালবেসে খেতে | 


শিখবে । বড়দের অভ্যাস পরিবর্তন করাও 
কিছু শক্ত নয়। আসলে আমাদের মনোভাবটা 
পাপ্টাতে হ'বে। যা’ আমাদের শরীরের পক্ষে 





















ব। আর তাছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যের 
কও আছে, সম্প্রতি মহীশুর রাজ্যের একটি 
ম গিয়েছিলাম । শুনেছিলাম, সেখানে খুব 
গাল সংকর ভুট্টা এবং গমের চাষ হচ্ছে। 
ত্যিই অপূর্ব সে সমস্ত ক্ষেতের শোভা । 
ভাবছিলাম, কবে আমাদের দেশে প্রতিটি 
শস্তক্ষেত্র এরকম সতেজ সবুজ ফসলে ভরে 
উঠবে । সঙ্গে যে কৃষিবিশেষজ্ঞ ছিলেন, তিনি 
বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন গতানুগতিক চাষের সঙ্গে 
এর পার্থক্য, কোথায় চাষীকে কত খরচ করতে 
হয়েছে এবং এই ফসলের বাজার-দরই বা কত 
গবে। খরচ এবং নীট আয়ের হিসাব খুবই 
লোভনীয় । কিন্তু একটা অন্ুবিধা হাচ্ছে, এ 
অঞ্চলের লোক BH খেতে অভ্যস্ত নয়। দূরের 
বাজারে বিক্রী করেও চাষীর অনেক লাভ থাকে। 
কিন্তু মেয়েরা এগিয়ে এসেছেন ভুট্টাকে খান্ত 
হিসাবে গ্রহণ করতে। স্থানীয় গ্রামসেবিকা শিক্ষা 
কেন্দ্রের সহায়তায় তারা ভুট্টার অনেক রকমারি 
__ খান্ত তৈরি করতে শিখেছেন | আমাদের মেয়েরা 
পাকা রীধুনী । নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে 
তারা যে কোনও খাদ্যবস্তকেই রুচিকর করে 
তুলতে পারেন। একটি মহিলা সমিতি দেখতে 
গিয়েছিলাম, তারা তো প্রায় ত্রিশ রকমের 
ভুট্টার খাবার তৈরি করেছিলেন এবং 
প্রত্যেকটি খুব TAY! মেয়েদের মধ্যে খুব 
সাহ দেখলাম | বল্লেন, ‘জোয়ার দিয়েও 
মর নানা রকম ate তৈরির চেষ্টা করছি’ । 






















ভাল, যা’ সহভপ্রাপ্য, সেগুলি খেতে শিখতে... 
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বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৬ 
রান্নার দিক থেকে আর একটা অসুবিধা 
আছে যার জন্য মেয়েরাই অনেক সময় নতুন 
রকমের বীজ চাষে আপত্তি তোলেন। যেমন : 
ধরুন কোনও চাল রান্না করতে বেশী সময় 
লাগে, কোনও চালে কম সময় লাগে। 
কোনও চাল রান্না করলে কেমন কাদা কাদা 
হায়ে যায়, আবার কোনও চাল খুব সেদ্ধ করে 
নামাবার পরও শক্ত হ'য়ে ওঠে। এ অস্থুবিধাগ্ড 
মেয়েদেরই ভোগ করতে হয়। তারা যদি 
এগুলিকে অসুবিধা মনে না ক'রে নতুন বীজ 
চাষের উৎসাহ চাষীভাইদের দেন, তবে অতি. 
সহজেই আমাদের দেশে উন্নত বীজ চাষের 
প্রসার ঘটবে এবং এতে আমাদের me 
ফলনও অনেক বাড়বে | — 

বর্তমানে সরকার অধিক কা : 
বীজ চাষের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছেন। পরীক্ষামূলকভাবে কতগুলি এলাকায় 
নিবিড়ভাবে এর চাষ শুরু হ'বে। বিভিন্ন 
পর্যায়ের সরকারী কর্মচারী এবং চাষীদের 
এবিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করা ্ 
হায়েছে । চাষী-পরিবারের মেয়েদেরও রি 
বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। | : 

দেশের বর্তমান খাছাসমস্যা! মেটাবার দানি 
শুধু সরকারের নয় বা শুধু কৃষকের নয়। 
এ দায়িত্ব সরকার এবং সমস্ত কৃষি-পরিবারের |. 
সরকারী প্রচেষ্টা এবং কৃষি-পরিবারের 
সহযোগিতায়ই আজ এ এ সমস্যার সমাধান 
সম্ভব। ৃ 






























| রঞ্জিত রায়চৌধুরী 


5. বীজতলার দিকে যাচ্ছিল পান্থু_-হঠাৎ 
কি ভেবে আবার ফিরে এলো । 
o আমি বলিকি এবেলাটা দেখ’ কথাটা 
সে তেমন OA দিয়ে বলতে পারে না যেন। 
কারণ পরপর তিন বেলা ধরে শাকপাতা সেদ্ধ 
খেয়ে নিজেরই তার শরীরের গতিক ভালো 
যাচ্ছে না। কীচা পোয়াতি কৌটার যে খুবই 
কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পায় পান্থু। দাওয়ায় বসে 
বসে চুলের জট ছাড়াচ্ছিল ময়না__-মায়নার 
টুকরোখানাকে মেঝের ওপর উল্টে রেখে 
চিরুণীটা চুল থেকে না খুলেই উঠে পড়তে 
পড়তে বেশ বাঁঝ মেশানে৷ গলায় বল্লো, 
এবেলা কি রাজা হবে ? 

O শোন্শতোর দেহের গতিক তো ভালো 
নয়-_কোথায় যাবি, হয়তো কষ্ট হবে- আমি 
না হয় আজ বীজতলায় যাবো a1 
AA, ওসব মতলব ছাড়ো, একা মানুষ 
a রাগ পড়ে গেছে যেন ময়নার 
"দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাড়ালো ও । 
Ag ওর অভ্যাস মতো “ওখানে তোমার কি 


রাণী’ বলে ময়নার স্ফীত পেটের দিকে আঙ্গুল 


= হাসতে শুরু করে ডি: 





` জরে আঁচলটা একটু 





শরীরের স্ফীত জায়গাটাকে যেন, আড়াল টা 





করার চেষ্টা করলো ময়না। আসলে এখন 
আর. tee যেতেই ইচ্ছে হচ্ছে না। 
বৌটা যাবো বলাতে রাগ হয়েছিল একটু 


তার--তাই ঘাড় গৌজ করে বীজতলার দিকে: ৃ 
কিন্তু এখন আবার ভাব 


রওনা দিয়েওছিল। 
হয়ে গেলো যে। ন! আকাশের যা মতিগতি 
তাতে এরপর আর চুপচাপ থাকা চলে না। 


আশপাশকার জমিতে এরি মধ্যে রোয়ার কাজ ai 


শুরু হয়ে গেছে। 


‘যেতে মানা করছো-_কিগো” খুব a o 


গলায় কথাটা শুধোয় বৌ। 
যেন ভাবে AE । একদিকে বীজতলায় যাওয়া 


অন্যদিকে সব ছেড়েছুড়ে চালের খোজে বের 


হওয়া--আর তা নাহলে বৌকে যেতে দেয়া । 


‘সাবধানে যাবি বুঝলি’ বলেই আর এক 
মুহূর্তও দাড়ায় নাপান্থু। পেছন থেকে ময়না ... 


ওকে বার কয়েক “বৌপাগলা ও বৌপাগলা' 


স্বর করে বলতে বলতে খ্যাপানোর চেষ্টা 
ote “গলো আমার পাগলী লে? 
প্রায় গান গাইবার Tea পদটি আওড়াতে রে 
চলতে. o 
গিয়ে পুকুর-ঘাটের ডান হাতে যে বিরাট 


করে। 
আওড়াতে বীজতলার দিকে এগোয় ৷ 


পৃ'ইমাচাটা সেটার ওপর নজর পড়ে ওর। 
এত যে বৃষ্টি গেলো-তবু কেলে হাড়িটার 
চোখ বা মুখ যদি একটু নষ্ট হতো! চুন 
দিয়ে চোখমুখ আকা লি হাড়িটা যেন 


tae ভেংচি কাটছে। . 
“দেবে। তোমার মাথা ভেজে" হাতি a 





সামান্য সময় কি 












থর তুলছে এমনিভাবে বেশ জোরেই 
কে শূন্যে চালালো Agi নিজের 
ধরণের ছেলেমান্ষির জন্য মনে মনে 
ন একচোট সে। 


চারাগুলো আঁটি আঁটি করে বাধছে 


| 1 মাৰখানে কিছুক্ষণ এমন জল হয়ে গেলো যে 
তাকে একছুটে রাস্তাধারের গাছ তলায় গিয়ে 
ড়াতে হয়েছিল । গ্যজে করে নিয়ে আসা 
-দেশলাই বের করে ফুকুর ফুকুর টান দিতে 
ময়নার চাল আনতে যাওয়ার কথাটা 
বার চেষ্টা করছে পানু । আঁটি বেশ কিছু 
ল সেগুলোকে রাস্তাধারের ঢালু ঘাসি 
জমির ওপর তুলে রেখে আসে ও। জমির 
এক কোণে সেই যখন বীজতলা তৈরি হচ্ছিল 
ধন যে কাকতাডুয়াটাকে এনে he করিয়ে 
₹দিয়েছিল--সেটার চলঢলে শরীরটা এখন চুপসে 
_বাখারীর মতো হয়ে রয়েছে। ছোট্ট হাড়ির 
গায়ে ময়না চোখমুখ একে দিয়েছিল 
_কাকতাড়ুয়ার। পান্থ তার ছেঁড়া একটা জামা 
গায়ে লাগিয়ে দিয়ে fers জমিতে নিয়ে 
ওয়ার জন্য বেরোলে ময়না বাধা দিয়েছিল । 
“তোমার জামা পরেছে আমার এটা 
ব্যেটা” বলে ওর লাল রঙ এর ব্লাউসের 
- ~ কাকতাড়ুয়ার গলা বরাবর 


পাহ 
















অবাক হয়ে গিয়েছিল তার নতুন বৌএর কাগুটা : n 
দেখে। কি শেয়ানা বৌ রে বাবা! মনে মনে 


বেজায় খুশী হয়েছিল সে । গলায় সায়েব বাবুদের 


মতো কাপড়ের টুকরো বীধার বুদ্ধিটা কিকরেযে 
এলো বৌএর ভেবে ঠিক করতে পারেনি Aiga 
পায়ের পাতা ছাড়িয়ে অনেকটা কাদাতে 
ডুবে আছে। কয়েকটি পোকা পা বেয়ে বেয়ে 
ওপরে উঠতে চাইছে। arabi হটাৎ এমন 
চুলকোতে শুরু করে যে ও' কাদাহাতেই — 
খচখচিয়ে চুলকোতে আরম্ভ করে। পা SS 
বুঝতে পারে এভাবে চুলকোনোর দরুন তার ae 
মুখে নাকে কাদা লেগে গেছে। ময়না থাকলে 
একছুটে একবার ওর সাথে মসকরা করে আসা... 
যেতো এদিয়ে। আর ময়না_কোথায় যে 
যাবে কি করে যে চাল আনবে কে জানে । o 










রাস্তার ওপর থেকে 


“কে পেনো না? 

গলাছাড়িয়ে হাসমৎ চাচা হাঁক ne 

‘ore 

হরে DH হেনা a 
“কাজ করতে ভূত পেত্বি কতকি হতে at a 
চাঁচা r | ae 
‘তা ঠিক' চুপকরে থাকলো চাচা । 

“cotter 
— 


“তোর বৌকে মনে হলো স্টেশান দিকে 
দেখলাম’ | 
‘a কোলাধাট ৰাখে ৷’ 








ser 
শাল আনতে ! 
; “চাল r 
Ay - 
‘fag’ কেমন যেন ছূর্ভাবনা জরানো গলা 

চাচার 1 পান্থ একলাফে বীজতলা থেকে 
eta ওপর উঠে আসে। 

o faq বসেছে নাকি গো? 

‘slag 

র ‘ওঃ’ নিশ্চিন্ত হয় সে। “ঘরে চাল নেই । 
হাতে পয়সার অভাব, বুঝলে আজকের জন্যেই 
 শীচসের আনলে তিনপো ফিরি ৷ 

“কে জানে বাপ' হাসমৎচাচা আর 
রর Herma! ওভাবে বুড়োর চলে যাওয়াটা 
ভালো লাগলো না পাহুর। কি বুঝতে কি 
O বুঝলো কে জানে । আর কি কপাল। ঠিক 
ঠিক কিনা চাচার সামনেই পরে গেলো 
O অয়নাটা। মেজাজ বিগড়ে যায় ওর ৷ রাস্তা- 
_ ধারের ঘাসি জমিতে হতাশ ভঙ্গিতে বসে পরে 
att বিড়ি খেতে পৰ্যন্ত ইচ্ছে যায় না। 
_ জমিতো এ টুকু তাতে যা ফলে তা দিয়ে ছমাসের 
খাবার হয় না। তবে মা হাওড়ায় কাহুর বাসায় 
গিয়ে থাকার পর থেকে সে একাছিল। এবারে 
tafe জোটানো হল যে। তবুতো তেমন 
কোন বায়না নেই বৌটার। এইতো দুদিন যে 
ভাত জুটছে না তবু একবারো মুখ কালো করেনি 
a উল্টে ডেকে ডেকে তাকেই শুধিয়েছে, 

'শিরীরের গতিক কেমন গো?" 










তা বৌটাকে ' 


- ১৪ 


কাল একবার ইচ্ছে হয়েছিল বাসে চেপে 
সোজা কানুর ওখানে চলে যায়। এদিকে রোয়া 
শেষ করে নাহয় একটা কোন ধান্ধার ফিকির ₹ 
করবে | 
ময়নাই রাজি হয়নি৷ MITS একা ফেলে 
সে যাবে না। কিন্তু এভাবে চলবে কদিন? আজ 
না হয় নন্দীদের পদোর পরামর্শ মত যার যার 
মেয়েদের সাথে কোলাঘাট থেকে চাল আনতে. 
গেলো ময়না | কিন্ত কাল? কাল কেনো এখন 
তিনচার দিন সে কোথাও যেতে পারবে না। 
জমিতে টান ধরার আগেই রোয়া শেষ করতে 
হবে। না ময়না এলে দুজনে মিলে কিছু একটা 
ঠিক করতে হবে। “আজ যেন চেকিন্‌ না থাকে 
মাকালী' মনে মনে প্রার্থনা জানালো পানু । A 
চেকিন্‌ বড় RAI কালো-কোট পরা রেল- 
বাবুরা এমন ধরাধরি করে, যে জান যাওয়ার 
দাখিল। রোদ উঠেছিল একটু । Ng লক্ষ্য 
করলো-সামনের সমস্ত জায়গাটা জুড়ে যে রোদ . 
কিছুক্ষণধরে দাড়িয়ে, তাকে তাড়া করতে করতে. 
দূরে নিয়ে যাচ্ছে একটি প্রকাগুছায়া। আকাশের 
দিকে মুখতুললো ও । মেঘ জমেছে।  মেঘেরই ৃ 
ছায়া রোদ তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। আসলে 
ময়নাটির শরীর তেমন ভাল নয়। দৌড় ঝাপ করতে 
হলেই...গেলো। ঢালু ঘাসিজমি ধরে বীজতলার 
দিকে নামতে নামতে কথাটা মনে পড়লো পাহ্ুর ৷ p 











বিধবা মেয়েছেলেটা ট্রেনে উঠে অব্দি 
বাচ্চাটাকে যানা as বলে গালি দিচছিল। ? 
























রামজাদা aay হলেই যে ধরতো? 


3 


পারলে cer 


লটা চুপ করে খোলা দরজার সামনে বসে 


বলো? রাগ যেন উথলে উঠছিল মাগীর | 
কাল আমি আসবো ay । 
a কেনে if 

বড্ড কষ্ট হয়”। 

তা হবে না। মারবো 
শুওরের বাচ্চা কেথাকার । 
স্টশনে গাড়ি ঢুকবার মুখে ছেলেটা ঝুঁকে কি 
যন দেখে নিয়েছিল । তারপর দুপায়ের মাঝে 


পেটে এক লাথি 


জার দিকে চোখ গিয়েছিল। শখ 
বাজানোর মতো! শব্দ করে গাড়িটা প্লেটফর্মে 
ঢুকছিল আস্তে আস্তে | | 


_. কাটাপড়া ছেলেটার চারদিকে তখন ভীড়। 
সেই বিধবা মা ভীড়ের পেছনে হাটু গেড়ে 


ৃ . চাল কুড়োচ্ছিল আর অন্যহাতে চোখ মুছছিল 
CUTE থেকে । 


আঁটিগুলো বাধতে যেন আঙ্গ*লে জোর 
না পান্থু। বেলা ক্রমশ চলতে আরম্ত 
ছে। বৃষ্টি পড়ছে চিকির চিকির। শীত 
ছে গা গতরে। চোখ টাটাচ্ছে সেই থেকে | 


করিয়ে রাখা পোটলাটি নিয়ে অন্যদিকের _ 


" বসে একহাতে লাইনের ভেতর থেকে খুঁটে খুঁটে . 





নো পারো না, খাবার বেলায় তো থালা ভরা'। 


ভাল নয়। 
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1 afer পোকা কানে ঢুকে পরেছিল আর 


কি-তাদের বের করতে সেকি কষ্ট ? আঙ্গুলের 


এখানে ওখানে কেটে গেছে। কাদা লেগে লেগে 
সেগুলো ফুলতে আরস্ত করেছে এর মধ্যে । 
বীজতলা ফাকা হয়ে এলো বলে। না. 
ময়নাকে নিয়ে দুজনে এক দেড়দিনের : 
মধ্যে রোয়া লাগানো শেষ করবে পাহ | 
তারপর গতিক বুঝে সোজা Pga ওখানে 
হাওড়ায় | | 
কেনো যে সে যেতে দিল: বৌটাকে | 
আহা তার বৌকি আর নতুন গেলো। যা দিন 
কাল কত জনই যায়। তবে কাজটা বে-আইনী । 
একাজ ঠিক নয়। পেটে বাচ্চা আসছে বৌটার। 
এভাবে কোন ভরসায় ছাড়লো তাকে সে o 
আর সকলের কথা যাইহোক, সে কাজটা মোটেই 
ভালো করে নি। চারার আটিগুলো একটি 
একটি করে কাধে তোলে পান্থু। বার ছতিন 
লাগবে এগুলো উঠোনের কাদা করা কোণে 
নিয়ে রাখতে | 8 
পান্থ বীজতলা থেকে যখন ঘর মুখো হচ্ছে. 
তখন আষাঢের বেলা যায় যায়। | 

দাওয়ায় হ্যরিকেনটা ঝুলিয়ে দিয়ে 
কিছুক্ষন ঘাড় গু'জে বসেছিল পান্থ । উঠোনের 
ওপর দিয়ে বার ছু'তিন একটা শেয়াল আসা- 
যাওয়া করেছে। শেয়াল উঠোনে ঢোকা 
মনটা তাই দমে গেছে ওর। 
কাদামাখা শরীরটাকে আচ্ছা করে ধুতে ধুতে : 
শেষ বেলায় এমন কীপুনি ধরে ছিল যে 
দাতকপাটি লাগার জোগার। এ শালা এক 











জে কো খেকে জুটলো কে জানে। 
এমনিতে তো কোনো রোগ ব্যমো নেই। 
O চারদিকটা কেমন যেন com ছেঁয়া । রান্নাঘরের 


_ পেছন দিককার বাঁশ ঝাড় থেকে মড়, মড়, 


O শব্দ উঠছে। না আর সম্ভব নয়। এখন অবশ্য 
বৃষ্টি নেই। তবে বাতাসের রকম দেখে মনে 
হয় ধারে কাছে কোথাও খুব ঢালছে। টোকাটা৷ 
নেয়ার জন্য অন্ধকারে ঘরের ভেতর ঢুকলো! 
_ পাস্থু। সেটাকে আন্দাজে হাতড়ে পেতে গিয়ে 
O ফটাস্‌ করে একটা শব্দ হলো। এইরে ! তার 
_ কেন ঘরের পটখানা তাহলে গেলে1? হ্যারিকেন 
_ এনে সেটাকে দেখবার সাহস হলোনা ATA | 
কোনোমতে দরজার শেকল তুলে উঠনে বসে 
_ পড়লো oF I 
১ নন্দীদের ওখানে যাওয়ার কথাটাই মনে 
_ এলো পানুর ৷ 


: ফিরেছে শুনেও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল ন! 
| পাহুর । 
ওর ইচ্ছে হচ্ছিল কোরো বিপদ আপদ 
হয়েছে কিনা শুধোয়। তা আর বলা হলো 
a sf 
Saab কোনা কাজের নয় বলি বদতে 

aT উল্টোদিকের পথ ধরলো আন্না পিসি। 
OAR যেন ধারণা হলো বৌটা তার কোন 
একটি গোলমাল করে বসেছে। তাই হয়তো 
: একা একা এমন অন্ধকারে ও বাড়ি ফিরছে। 
কৈ পথেও তো কোথাও দেখা হলো না। সে 





সাথেই ময়না ব্যস্ত হয়ে উঠে. দাড়ালো l 
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রমারম হেঁটেছিল। মাঝে মাঝে কার মিনিট 
ধরে বৃষ্টি হচ্ছে এখনো | হাটবার হলে এ পথে 
এমন সময়ও BTA জনার সাথে দেখা হয় | 
আজ তাও নেই। অন্য সময় হলে ছুদণ্ড সে. 


সাকোটার ওপর দাড়ায় এখন আর তা 
করলো না। সীকোটাকে ছুলিয়ে কাপিয়ে ও : 
ওপারে পৌছে CITT I 

দাওয়ার সামনে কোনো কথা ন! বলে 
অনেক সময় পর্যন্ত ওরা ama বসে 
থাকে | Soe না 
খুঁটিতে পিঠ দিয়ে বসে আছে ময়না না): 
হারিকেনটা ওপরে ঝোলানে থাকায় ভাল করে 
মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবে বোঝা যাচ্ছে 
বেশ ক্লান্ত সে। খুব আস্তে আস্তে পান্থ ওর 
মাথায় হাত বোলায়। বেশ জোরে af 
aaa) জলের ছিটে এসে চোখে-মুখে 
লাগছে ওদের ৷ হারিকেনটার কালি গায়ে পরে 
জায়গাটাকে ছায়া-ছায়৷ করে তুলেছে | | 

“কিরে ভাত দিবি না? | 

পান্ুই এখন কথাটা বল্লো । প্রায় সাথে 





অনেকক্ষণ হলো ভাত চাপিয়ে এসেছে রান্নাঘরে 4 
_খেয়ালই নেই! দাওয়া ছেড়ে উঠোনের 
কাদায় নামতে যেতেই পানু বাধা দিল। 

‘আছাড় পড়ে বিপদে বাধাতে চাস 


বৌ?” 
: হরিকেনটা নামাতে নামাতে শুধোয় ও। 
কোন কথা বলে না ময়না । MTS চাল আনার 
















পার নিয়ে কোন কথা তোলে না। ওর 
ot জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, “তোর শরীর 
তো বে?’ কথাটা বলতে কেনো যেন 
পায় না, যদি বলে, ‘না ভাল 


রান্নাঘরের দাঁওয়ায় পা দিয়েই চীৎকার 
করে উঠলো ময়না | 
Ses মাগো!’ 
thar হাত থেকে হারিকেনটা খসে পড়ে 
গল চীৎকার শুনে । ময়নাকে শক্তহাতে 


y অন্ধকারে রান্নাঘরের ভেতর দিকটাতে 
যাকাতেই দেখলো পান্থু-__-একেবারে মুখোমুখি 
পরে যাওয়ায় একটি শেয়াল ঘয়ময় দৌড়তে 
শুরু করেছে। 

_ শেয়ালটাকে না তাড়িয়েই উঠোনের কাদা 
__ ভেঙ্গে আবার ওরা দুজনে ঘরের দাওয়ায় ফিরে 
এলো । বৃষ্টি তেমনি ভাবেই পড়ছে। তারি 
টু মাঝে সামান্য কিছু জ্যোৎস্সা | ‘কিভাবে যেন 
রর ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে | 






ময়না ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। সমস্ত 
ত শেয়ালে নষ্ট করে গেছে। হারিকেনটা 
থা মোমের টুকরে! খুঁজে পেতে জ্বালতে 
mR! বাইরে এখন আর বৃষ্টি নেই। 








বুকের কাছে টেনে নিয়ে ব্যাপারটা বুঝবার - 


যত অনেক বেশী গাঢ় হয়ে LT তলার পত্তন হয়েছে সেখান থেকে 










| বসুন্ধরা 2 অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৫ 
কাল ভোর থেকে আবার রোয়! লাগাতে হবে । 
একটা বিড়ি ধরিয়ে মোমটা নেভালো পানু। 
দুদিন হল পেটে ভাত পড়েনি। সারাটা দিন. 
ময়না কটা চালের জন্যে ঘুরে মরেছে। তবু 
অমন যে ভাতগুলো নষ্ট হয়েছে_তার জন্য 
এতটুকু কষ্ট হলো না পাহুর।  স্টেশানে 
ষ্টেশানে, নন্দীদের বাড়িতে-_কোলাঘাটার 
ব্যাপারীদের চালায় এক নতুন বীজতলার 
পত্তন হয়েছে যেন। সে বীজ বড় ভয়ানক। 
নিজে নিজেই শিউরে ওঠে ও। gph 
'মানইজ্জৎ'** । সে বিজের একটা দানাও পেটে. 
গেলে আর ATH নেই। ভাতগুলো নষ্ট হওয় 
তারা যেন এ যাত্রা বড় বাঁচা বেঁচে গেছে। তার 
বৌএর পেটে যে বাচ্চাটা আসছে-_তাকে 
এ শেয়ালটাই বুঝি বাঁচিয়ে দিয়ে গেলো। 
হাতের হেজে যাওয়া আঙ্গুলগুলো দিয়ে আস্তে 
আস্তে পানু অ্ধকারেই ময়নার মুখ-চোখ-নাক 
স্পর্ণ করে । Le 
পেটের ভেতর একটা মোচড় দেয় ইঠা . 

















করে। i 
HJA মনে হয় যেন সেই চুন দিয়ে 
চোখ-মুখ আঁকা কেলে হাড়িটা-টিট্কিরী 
দিচ্ছে তার শরীরের ভেতর ৷ ae 

“দেবো তোমার মাথা ভেঙে? | co 

বলতে বলতে এক সময় পানু বিছানায় 
শরীরটা এলিয়ে দেয়। বহুক্ষণ ওর ঘুম 
আসে না, পান্থ ভাবে স্টেশানে ae 
নন্দীদের বাড়িতে কোলাঘাটায়, | যে বীজ 









লে তুলে সমস্ত গময় রোয়া কার ফাদ i না 1 ভোরে woe রোয়া লাগাতে হবে__ : 
on কারা যেন। efi দখল হওয়ার আগে, যতক্ষণ না ঘুম এলো 
— আর এ. পেটের ভেতরের oe জমিতে রোয়া লাগানোর কথাই en : 
থালা কাকতাড়ুয়া । কেবল পাহ | i 



















নারিকেল একটি অতি উপাদেয় খান্ত । 
চি নারিকেলের জল ও পরিপক্ক নারিকেলের 
তেল আমাদের জীবনে প্রায় অপরিহার্য i 
ফলের মধ্যে নারিকেলই একমাত্র বৃক্ষ, যার 
_ প্রত্যেকটি অংশ মানুষের কোন না কোন কাজে 
লাগে। 
Paratha দেশগুলিতে তাল জাতীয় 
(Palm) বৃক্ষের মধ্যে নারিকেল প্রধান ও 
অর্থকরি। বিষুব রেখার উপবত্তি ও উত্তর ও 
দক্ষিণ অক্ষাংশের ২৩ ডিগ্রীর অন্তবর্তী 
দেশগুলিতে নারিকেলের প্রচুর চাষ হয়। 
উৎপাদক হিসাবে ফিলিপাইনস, ভারতবর্ষ, 
-o ইদ্দোনেসিয়া, সিংহল, মালয় ও দক্ষিণ সাগরীয় 
Sree প্রধান। ভারতবর্ষে প্রায় ১৬ লক্ষ 
একর জমিতে নারিকেলের চাষ হয় এবং 
বাৎসরিক উৎপাদন ৪১৫ কোটি নারিকেল যার 
__ মূল্য ৮৮ কোটি টাকা। ভারতবর্ষের ৭০ 
শতাংশ নারিকেলের চাষ হয় কেরেলা রাজ্যের 
O সমুজ্রোপকূলবর্তা অঞ্চলে । পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 
অর্ধ লক্ষ একর জমিতে নারিকেলের চাষ হয়, 
যার বাৎসরিক উৎপাদন আড়াই কোটি 
রিকেলের কিছু কম। এই উৎপাদনের 
শতকর! ve ভাগই হয় ২৪ পরগণা, হাওড়া ও 



















সম্প্রতি ভারতীয় পরিসংখ্যান 








নাৰিকেল গাছের শক্ৰ ও তাৰ প্রতিকার 


লালমোহন প্রামাণিক 


প্রতিষ্ঠানের নারিকেল বিশেষজ্ঞ এক ক রিপোর্টে 
বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ও ব-দ্বীপ 
অঞ্চলে বিস্তীর্ণ নারিকেল উদ্ভান সৃষ্টির 
অপরিসীম সম্ভবনা আছে। সমস্ত৷ ভারাক্রান্ত 
ও জনসংকুল কলকাতার মানুষদের এই নারিকেল 
Sata আদর্শ অবসর বিনোদন ও ভ্রমনের স্থান 
হতে পারে। ae 
নারিকেলের ছুটি প্রধান জাত হচ্ছে, লক্বা 
এবং বেঁটে। লম্বা জাতের গাছের চাষ বর্তমানে 
সর্বাধিক এবং এর নারিকেল উৎকৃষ্ট । « 
জাতের গাছে ৮ থেকে ১০ বছরে ফুল আসে 
নিয়মিত ফুল ফোটে ২০ বছরে । বয়স কাল 
৮* থেকে ১০* বছর। বেঁটে জাতের গাছে ৩ 
বছরে ফুল আসে। নিয়মিত ফুল আনে i ৬ 
বছরে এবং বয়সকাল ৬০ বছর | 
এই ছুই প্রকার নারিকেলেই বা 
কীটশক্র ও রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় | 
এর মধ্যে ছ'একটি মারাত্মক রোগ আছে, যার 
আক্রমণে নারিকেল গাছ অতি সহজেই 
যায় এবং নারিকেল গাছ মরে যাওয়াটা ॥ 
কাছে একটি দুশ্চিন্তার বিষয়। তার কা 
আগে বলা হয়েছে যে, নারিকেল, গাছ ত 
ফসলের মত নয়। একবার মরে গেলে 
চারা বসিয়ে গাছে ফলন, আসা 































wean: অষ্টাদশ বর্ষ £ *ম সংখ্যা | 
সাপেক্ষ | BSA এই গাছের কীটশক্র, রোগ ও বড় শক্র। এই পোকা দেখতে বড় গুবরে 
পরিচর্যার দিকে সময়োচিত দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। পোকার মত বলিষ্ঠ লম্বা দু'ইঞ্চি, রঙ চক চকে 





পৃত্তলী ered ডিম 
গঞ্জারে পোকার বিভিন্ন অবস্থ! 


নারিকেলের কীটশত্র কাল, শরীরের নীচের দিক বাদামী লোমশ । 
গণ্ডারে CAT (Rhynoceros beetle) :— মাথার উপর একটি গণ্ডারের মত খড়গ আছে। 
গণ্ডারে পোকা নারিকেল গাছের সবচেয়ে ডানা স্থুডৌল যার দ্বারা এরা অনেক দূর পর্যন্ত 


২০ 



























তপারে। পোকা গাছের মাথা (Crown) 
করে এবং ছেঁদা করে নরম অংশ 
করে পাতার গোড়ায়--চলে যায়। 
ছেঁদার মুখে চিবিয়ে ফেলা গুড়া গুড়া 
পাতার ছিবড়ে এবং নূতন গুড়া পাতায় 
কাটা কাটা! চিহ্ন দেখলেই বুঝতে হবে 
গাছে পোকা আছে। এই ছেঁদার মধ্যে 
ৰ দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে। রাত্রে 
বাইরে আসে, ওড়ে এবং গাছের মাথায় 
ক্রমণ চালায় । আক্রমনের বিস্তার বেশী 
হলে গাছের বাড় বাধা পায়, ফলন কমে যায় 
এবং শেষ পরিণতি গাছের মৃত্যু | 
Bette রাত্রে মাটিতে নেমে আসে এবং 
রের গাদা, MIKA, মাঠের মধ্যে ফেলে 
খা গাছপালার পচা অংশে ডিম পাড়ে। 
বর্জনার উপরিভাগ হতে s—y ইঞ্চি তলায় 
ডি গাড়ে । ডিম সাদা, গোল ও ছোট ছোট । 
টি স্ত্রীপোক। প্রায় ১৪০টি ডিম পাড়ে। ১৯ 
ন ১৫ দিনে ফুটে শুককাঁট বেরোয়। 
শুককীট এই পচনশীল আবর্জনা খেয়ে বড় হয় 
এবং ৩৪ মাস পরে আবর্জনাতেই yeh 
আকার ধারণ করে। পুত্তলী থেকে ১৫1২০ দিন 
পরে পূর্ণাঙ্গ পোকা বেরিয়ে আসে যার 
জীবনকাল প্রায় ৪ থেকে ৬ মাস। পূর্ণাঙ্ 
পোকা নারিকেল গাছের মাথায় উড়ে গিয়ে 
t আক্রমণ চালাতে শুরু করে। 





ই পোচার আক্রমণ বন্ধ করতে হলে 





o ছড়িয়ে দিতে হবে। 


পূর্ণাঙ্গ পোকা এবং শুককীট উভয়কেই যুগপৎ | 






বনুদ্ধরা : অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৩ 
ধ্বংস করতে হবে। গাছের মাথায় আক্রমণ 
হয়েছে দেখলেই সরু লোহার শলাকা গর্তের 
মধ্যে ঢুকিয়ে পোকাটিকে মারতে হবে বা টেনে 
বার করে ফেলতে হবে। গাছের মাথায় নূতন 
বেরোন পাতার গোড়ার দিকে (Leaf axil) — 
৫ শতাংশ বি, এইচ, সি, বা ক্লোরডেন এবং 
বালি (৫০ ভাগে) মিশিয়ে ভতি করে এটে 
দিলে পোকাগুলি পাতার গোড়ার দিকে 
আক্রমণ করতে পারে না। এই প্রতিষেধক 
পদ্ধতি বছরে দুইবার প্রয়োগ করা যেতে পারে। 
শুককীটগুলি দমনের জন্য গাছের গোড়া ও 
পার্শ্ববর্তী জায়গায় পরিচ্ছন্ন রাখতে হযে। 
নিকটবর্তী মাঠে সারের গাদা. ও আবর্জনায় ৫* 
শতাংশ বি, এইচ, সি গুঁড়া (dust) বা জলে 
গুলে (Spray) দিতে xa! প্রতি ১০ ঘন 
2 আবর্জনায় বা সারের গাদায় ৪** গ্রাম ৫* 

শতাংশ বি, এইচ, সি প্রতি মাসে একবার করে 
জলে গুলে দিলে এর 
মাত্রা হবে, প্রতি ২৫ লিটার জলে ১০৫ গ্রাম ৫০ 
শতাংশ বি, এইচ, সি। এই পরিমাণ দ্রবণ 
২৫০০ বর্গফুট পরিমিত জমিতে দেওয়া চলবে । 
এতে পোকার শুককীট মরে যাবে অথচ সারের 
গুণ নষ্ট হবে না। 


খে) নারিকেলের কেরী পোকা (Red Palm ্ 


weevil) p 
কেরী পোকার রঙ লাল্‌চে বাদামী, re 
নাকের মত শু'ড় আছে। 


৯ 


TIEN : অষ্টাদশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 

পোকার মত কিন্ত আকারে অনেক বড়। প্রায় 
দেড় ইঞ্চি লম্বা । এরাও নারকেল গাছের শত্রু | 
কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পোকা গাছের কোন ক্ষতি 
করতে পারে না। ক্ষতি করে এদের শুককীট। 





কেরী পোকা 


গণ্ডারে পোকার মত এদের শুককীট সারের 
গাদায় থাকে না। এরা গর্ত করে গাছের 
মাথায় নীচেকার কাণ্ডের মধ্যে ঢোকে, 
আশগুলো (tissue) খেতে থাকে এবং ক্রমশ 





উহার শুককীট ' 


ভিতরে চলে যায়। আক্রমণের প্রথম 
অবস্থায় ক্ষতি AFTA আসা বেশ আয়াম 
সাধ্য । মাঝ পাতা শুকিয়ে যাওয়া এবং গর্ত 
দিয়ে পরিত্যক্ত ছিবড়ে বেরিয়ে আসা দেখলে 
বুঝতে হবে এর মধ্যে শুককীট আছে। 


২২ 


আক্রমণ বেশী হলে গাছের শাখ। জুকিয়ে 
মরে যায়। 
শ্রীপোকা সাধারণতঃ বড় গাছের মাথায় 

ডিম পারতে পারে না। গাছের মাথায় নরম 
কচি অংশ কোন কারণে ক্ষত হয়ে কেটে গেলে বা 

গর্ভ হলে তবেই সেখানে স্ত্রীপোকা ডিম পারে। 

এই ক্ষত যে কোন কারণে হতে পারে-__যেমন 

teita পোকার আক্রমণে, কুড়ি পচা 

(Bud rot) রোগাক্রান্ত হয়ে বা মানুষের দ্বার! 

গাছের পাত৷ বা ডাব ছাড়াবার সময়। কেবল 

মাত্র চারাগাছে ৬-৭ বছর পর্যন্ত এই পোক! 

স্বাভাবিক ভাবে ডিম পাড়তে পারে। ডিম 

ফুটে শুককীট বেরোলে তারা কচি আশ খেতে 
থাকে এবং গর্ভ করে কাণ্ডের ভেতরে চলে যায়। 

শুককীট কাণ্ডের ভেতরেই পুত্তলীতে রূপাস্তরিত 
হয় এবং তা থেকে পুর্ণাঙ্গ পোকা বেরিয়ে আসে। 


প্রতিকার £ Í 

এই পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার 
জন্য প্রথমেই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, গাছে যেন 
কোন ক্ষত অংশ না থাকে-_যাতে এর! ডিম 
পাড়তে পারে, অথবা থাকলেও সেগুলি 
fasta করে আলকাতরা লাগিয়ে দেওয়া যেতে 
পারে। আক্রান্ত গাছের গর্ভগুলি ৫ শতাংশ 
বি,এইচ,সি বা ক্লোরডেন এবং বালি ( ৫০-৫০ 
ভাগে ) মিশিয়ে এটে বন্ধ করে দিতে হবে। y 
যে গর্তে শুককীট আছে বলে সন্দেহ করা 
যাবে, তাতে ই, ডি-সি-টি (E, D.C.T. ) 
কারবন-বাই-সালফাইড বা পাইরিনোন্-এর 


; 


ca কোন ওষুধ নিরিগ দিয়ে ভেতরে দিয়ে 
দিতে হবে ও মুখটি বন্ধ করে দিতে হবে | 


(গ) কালোমাথ। শু য়োপোক। (Black-headed 
caterpillar) $— 

এই শু'য়োপোকাগুলো বাক বেঁধে 
গাছের পাতার সবুজ অংশ কুরে-কুরে খায়। 
এরা পাতার নীচের দিকে থাকে এবং ময়লা 
দিয়ে সুরঙ্গর মত করে তারই আড়ালে বসে 
ক্ষতিকর কাজ চালিয়ে যায়। আক্রান্ত গাছ 





উহার শুককীট 


ক্রমশঃ শুকিয়ে যায় এবং আক্রমণ ব্যাপক হলে 


মনে হয় নারিকেল গাছটি যেন আগুনে ঝলসে 


~ 


পুড়ে গেছে । শুঁককীট সরু লম্বাটে ধরণের, 
মাথা কালে! ৷ 

পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি মাঝারি আকারের এবং 
ছাই রঙের | ক্ত্রীপ্রজাপতি গাছের মাথায় 





পাতার উপর ডিম পাড়ে এবং এই গাছের 
উপরে প্রজনন করে | 
আক্রমণ লক্ষণ দেখা গেলেই আক্রান্ত 


FAA £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৩ 


পাতা বা পাতার কাণ্ডের অংশ কেটে ফেলে 
পুড়িয়ে ফেলতে হবে, যাতে এরা বংশ বৃদ্ধি করে 
ছড়িয়ে পড়তে না পারে । আক্রান্ত অংশ কাটার 
পর গাছে ডি,ডি,টি বা বি,এইচ,সি ৫০ শতাংশ 
প্রতি ২৫ লিটার জলে ১৫০ গ্রাম-_এই মাত্রায় 
স্প্রে করে দিতে হবে। 


(3) উই পোক! (Termite) £_ 

উই পোকা বড় গাছের বিশেষ ক্ষতি করে 
ali কিন্ত চারা গাছের বাগানে বা বীজতলায় 
কোন কোন সময় ভয়ানক ক্ষতি FTA | 
এরা মাটির মধ্যে থাকে । চারা গাছের শেকড়, 
গোড়া বা বীজ নারিকেলের বিশেষ ক্ষতি করে। 
Teeny বা বাগানের মাটির সঙ্গে ৫ শতাংশ 
ক্লোরডেন একর প্রতি ২২ কেজি হিসাবে মিশিয়ে 
দিলে এদের দমন করা যায় । 


নারিকেলের রোগ 

(ক) g fA রোগ Bud-rot) :— 

এটা নারিকেল গাছের একটি status 
রোগ এবং “ফাইটোপ২-থোরা পামিডোবা' 
নামক একরকম ছত্রাক থেকে এই রোগের 
উৎপত্তি । ভারতের সমস্ত অঞ্চলে সকল 
রকমের নারিকেল-গাছে এ রোগের আক্রমণ 
দেখা যায়। আক্রান্ত গাছে পাতার রঙ, প্রথমে 
ate] সবুজ হতে থাকে, ক্রমে ঘন বাদামী হয়ে 
যায় এবং শেষ পর্যন্ত গোড়ার দিকটি থেকে 
ভেঙ্গে পড়ে। এর পর পচন SMD পাতার 
গোড়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং গাছটা মরে যায়। 


২৩. 


pra 


বসুন্ধরা £ অষ্টাদশ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা 


en বাট যন রান aoe পল Fe e ॥ তু ~ ক হাল পড় চা জক = চক ভুল দক 
Se উন Claes = রা 


= at : rape or oe TOR 
AN <r a x j = MEET Ea 

> ৬ p aoa x - j এ T PG 
s ag Poms ' : 


গাছের কচি কাণ্ড ও জশগুলি পচে যায় ৫০ শতাংশ তাত্রজাতীয় বিষ-আছে, জলে গুলে , 
যা থেকে একটি দুর্গন্ধ ছাড়তে আরম্ভ ভাল করে স্প্রে করে দিতে হবে। মাত্রা প্রতি 
করে। ২৫ লিটার জলে ১০০ গ্রাম ৫০ শতাংশ - 

আক্রমণের প্রথম দিকে গাছের সমস্ত তাত্রজাতীয় বিষ। প্রতি নারিকেল গাছে এই 
অংশ কেটে বাদ দিয়ে আক্রান্ত জায়গায় ও দ্রবণ ৮ থেকে ১০ লিটার লাগবে | 





ক aj গ 
ক কাণ্ডের রস ঝরা রোগ (Stem bleeding) 
খ-সুস্থ নারিকেল গাছ 
গুঁড়ি পচা রোগ (Bud rot) 
ডগার সমস্ত অংশে বোর্দো মিকৃশ্চার ( ৫৫:৫০ আক্রমণ যদি তীব্র হয়, রোগ অনেকটা 


ভাগে ) অথবা কোন তাত্রজাতীয় ওষুধ,যেমন-- বিস্তার লাভ করে এবং গাছের বাঁচার ফোন 
ব্লাইটক্স, ফাইটোলান, কপেক্স ইত্যাদি, যাতে সম্ভাবনা না থাকে তাহলে গাছের মাথাটি কেটে 


২৪ 











ভালভাবে CA করে দিতেছ হবে। 
কাণ্ডের রসবরা রোগ (Stem- 


এই রোগও নারিকেল গাছের একটি 
মারাত্মক রোগ। রোগের প্রথম লক্ষণ 
ছের কাণ্ডের কোন লম্বালম্ি ফাটলের মধ্যে 
থেকে লালচে বাদামী রঙের তরল পদার্থ বেরিয়ে 
ছড়িয়ে পড়তে থাকে । আসলে এটা খানিকট। 
tate পর শুকিয়ে কালচে রঙের হয়ে যায়। 






য় ফেল্‌তে হবে এবং বাগানের অন্যান্য 
কেল গাছে তাত্রজাতীয় ওষুধ উপরোক্ত o? 
স্বভাবতই গাছের জীবনীশক্তি ক্রমশঃ কমে 


bleeding) $— 


“মিশিয়ে দিলে বোর্দো মলম তৈরি হয় T [ : 









রসঝরা ক্ষতের নীচেকার জাশগুলো হলদে 
য় যায় ও পচে যায়। প্রতিকার না করলে 


আসতে থাকে | 
রোগের প্রতিকার হচ্ছে, কোন ধারালো 
অস্ত্র দিয়ে আক্রান্ত আঁশগুলো সম্পূর্ণ উঠি 
ফেলা এবং এ জায়গায় বোর্দো মলমের প্রলে? 
দেওয়া। catch মলমের ফরমুলা FARTA £ 
PTS ৮৫০ গ্রাম এবং ৪ লিটার জল | 
চুন ৪০ গ্রাম এবং ৪ লিটার জল। 
এই ওষুধ আলাদা পাত্রে গুলে এক 

















O ER কঠোর সভ্যতার ইমারত 
মুখর যখন যন্ত্রযুগের গানে, 

আমার তখন আবেশ ভরা আখি, 
ছু হাত মেলে চাই আকাশের পানে N 
নীলিমায় কবে জমবে কাজল মেঘ, : 
গুঁরুগুরু রবে GIF কবে শুনি, 


আকাশে কোথায় চকিত বিজলী ঝিলিক 


সচেতন আমি প্রতিটি প্রহর গুনি ॥ 
প্রতীক্ষা-কাতর দিবসের অবসান 
আকাশে মেঘের, বজ্র কানাকানি, 
পৃথীর বুকে পড়েছে অমিয়-ধারা, 
দিগন্ত দেয় ক্ষণে ক্ষণে হাত-ছানি ॥ 
ইম্পাত-মন সে ডাকে দিয়েছে সারা, 
দু হাতে ছি'ড়েছি মৃত্যুর পরোয়ানা, 
faan প্রেমিক বাঁচবে, আমরা বাচাবো; 
যন্তযুগকে মুঠো মুঠো দেবো “সোনা ॥ 
ঠোটে ঠোটে তাই প্রতিজ্ঞা সুকঠিন-_ 
একহাতে কাপে শপথের দীপশিখা, 
সবুজের মাঠে আনব সোনার যুগ, 
ললাটে আকব উদ্ধত জয়টিকা ॥ 


ভারতী, তোমায় সাজাবো নতুন সাজে, 


বাতাসে ছড়াবো পাকা ফসলের গান 


বুভুক্ষু, তুমি ভুলবে তোমার ক্ষোভ, * 


আমরা যখন কান্তেতে দেবো শান ॥ 
দিগন্ত জুড়ে সোনা-ঝরা সরোবর 
ঢেউ তোলে যত সোনালী ধানের শীষ, 
জনতার মুখে কিষাণের জয়গান 
আমরা করছি পৃথিবীকে কৃনিশ ॥ 


7... 












তি 























অর্থাৎ__আমার ধানের গর্ভে 


OT জোয়ার আসবে 
__ পুষ্ট দেহে রূপ নেবে সোনালী স্বপ্ন ঃ 


অনেক স্বপ্নের রাত 


এরাতের জন্ম বুঝি শ্বাশানতলা থেকে ; 
নীরপ মাটির প্রশ্নে র্‌ 


মৃতদের পোড়া-গন্ধ আনবে নিয়ত, 
SF স্ফীত শেওলার রূপে 


প্রত্যাসন্ন ক্ষুধার আভাম। 


তবুও ওর বুকে দুধ আর এক বিচিত্র-গন্ধের আস্বাদ Pa 
(শুষ্ক শেওলার মত দেখতে চাইনা ওকে ) 
হে আকাশ একবার ফেরে! 


O তারপর একটি দেহ অন্ধকার ভেঙ্গে 


এখানে ছড়িয়ে দিক উজ্জল সকাল 


স্পর্শে এর কিনতে চাই কোনে! এক 
১2 


হে আকাশ একবার ফেরো 


তোমার CIZA রসেই জন্ম নেব আমি। 














| শ্রীবিজয় চক্রবর্তী 


১৯৫৭ সালের জানুয়ারা মাসে পশ্চিমবঙ্গ 
O যুবকৃষকদের নিয়ে নিজন্ব একটি সংস্থা গঠন 
করবার একটি পরিকল্পনা হয়। শ্রদ্ধেয় 
| শ্রীদেবনাথ দাস মহাশয়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের 
প্রতি জেলার যুবক কৃষকদের নিয়ে যাতে একটি 
সংগঠন করা যায়, তার জন্য উৎসাহী যুবকষক 
_ শ্রীঅনিল কুমার ay অগ্রসর হন। . ১৯৫৭ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কল্যাণী অধিবেশনে 
ই সংগঠন যাতে শক্তিশালী হয় তার জন্য 
. প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
যাতে গ্রামীন যুবকৃষক সংঘগুলির . সম্বন্ধ 
_ যথোপযুক্তভাবে বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা হয়। ১৯৬০ সালে কল্যাণীতে 
পশ্চিমবঙ্গ যুবকৃষক সমাজের যে বাধিক 
অধিবেশন হয় তাতে Gaia কুমার wy 
সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদক মনোনীত হন এবং 
_ তীর চেষ্টায় কয়েকটি গ্রামীণ যুব সংঘ আমাদের 
| এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংঘভুক্ত হয়। 
: আমাদের এই সমাজের কার্ষসূচী অনুযায়ী 
তিনি পশ্চিমবঙ্গের ৫টি গ্রামে পাইলট প্রজেক্ট 
শুরু করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তার 
O অকস্মাৎ মৃত্যুতে সে কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 
তারপর যথাক্রমে ব্রতচারী গ্রামে, ২৪ পরগণায়, 
7 হাওড়া ও কোলকাতায় আমাদের ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম 









Qe 


বাষিক অধিবেশন হয় এবং এই সংগঠন যাতে 
শক্তিশালীরূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তার সম্বদ্ধে. 
বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা 
গ্রহণ করা হয়। SUR 
আমাদের এই সমাজের প্রধান উদেশ্য r 
হোল $= oe 

১। পল্লী অঞ্চলের জীবন যাত্রা ও: ২ যি 
ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে গ্রাম্য যুবশক্তিকে একত্রি- 
করণ ও তাদের ক্ষমতাকে যথোপযুক্তভাবে কাজে 
লাগানো । y : 

২। পল্লী অঞ্চলের বালক bens 
নিয়ে স্থানীয় সংঘ গঠন করা এবং সুনিদিষ্ট 
sága মাধ্যমে তাদের আরও প্রগতিশীল 
করা এবং প্রকৃত নাগরিক করে গড়ে তোল।। 

৩। দেশ বিদেশের তরুণ যুবকৃষক 
বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা, 
পারস্পরিক বোঝাপড়া ও নিজেদের bff ন — 
করা। 











আমরা ofi করি ean an — 
জন্য যে কোন প্রচেষ্টা গ্রামীণ যুবশক্তির মাধ্যমে 
যথার্থভাবে পরিপুষ্টি লাভ করতে পারে এবং ॥ 


aya তাদের এ বিষয়ে সচেষ্ট করে তোলা 


বিশেষ প্রয়োজন | উল্লিখিত উদ্দেশ্য সম্পন্ন 
করবার জন্য আমরা ৫ কৃষি বিভাগ ও | 


























চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা সকল রকম 
মর উন্নতি এবং কৃষকদের মানসিক উন্নতির 
য়াসে সক্রিয় সাহায্য করতে প্রস্তুত | 

পশ্চিমবঙ্গ যুবকৃষক সমাজ তার কার্ধস্চা 
ভাবে সম্পন্ন করবার জন্য অল্প কয়েকটি 
য়গায় তার PIE সীমাবদ্ধ রেখেছে । 
এই কার্যসূচী অনুযায়ী সারা পশ্চিমবঙ্গের 
_ বিভিন্ন জেলায় যথা, ২৪ পরগণা, বীরভূম, 
Aree, নদীয়া, মেদিনীপুর, হুগলী এবং মালদা 
জেলায় মোট ৪০টি গ্রাম্য সংস্থা আমাদের 
RIES হয়েছে। শ্রীনিকেতনের নিকট 
 বল্পভপুর গ্রামে আমরা “কেয়ার” এর কার্যসূচী 
AANA ৫** টাকা দামের মুরগী পালনের 
উপযুক্ত যন্ত্রপাতি দিতে সক্ষম হয়েছি। এ 
বিষয়ে শ্রীনিকেতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা 
থষ্ট সহযোগিত। পেয়েছি । সেই কাৰ্যস্থচীর 
ফলে নিকটস্থ যুবকরা বিশেষ উৎসাহিত 
হয়েছিল। কিন্ত ‘কেয়ার’ এর সাহায্য অকস্মাৎ 
হওয়ায় একাজে গুরুতর বাধা WP হয়েছে | 
: আন্তর্জাতিক যূবকৃষক বিনিময় কার্যস্থচী 
অনুযায়ী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৬ জন যুব 
কৃষককে আমাদের এখানে রাখবার ব্যবস্থা 
করতে আমরা সমর্থ হয়েছি এবং পশ্চিমবঙ্গ 
থেকে আমরা মোট ২ জন যুবকৃষককে 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাতে সমর্থ হয়েছি । এ 
ছাড়া একজন কৃষককে জাপানে, ১ জনকে 
ল এবং আরও কয়েকজন যুবককে 
পের বিভিন্ন দেশে-পাঠিয়েছি। ভারত 


: উন্নয়ন বিভাগের সহযোগিতায় বর্তমানে 





TTEN | অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৩ 


O PAs সমাজ অন্যান্য দেশের যুব সংস্থার সঙ্গে 


কৃষি বিষয়ে উচ্চ জ্ঞান লাভের জন্য সভ্য আদান 


প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। গত বৎসরে আমরা 
এই প্রতিষ্ঠান থেকে ৪ জন যুব কৃষককে 
জাপানে ধান সম্বন্ধে উচ্চতর জ্ঞান লাভের জন্য 
পাঠাতে সমর্থ হয়েছি এবং আমরা আশাকরি 
ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যে আরও প্রতিনিধি 
আমরা পাঠাতে সমর্থ হব। ১৯৬৪ সালে 
আমরা হাওড়া জেলা থেকে ৪ জন যুবকৃষককে 
মুরগী পালন বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেবার জন্য 
টালিগঞ্জ স্টেট পোলট্রি ফার্মে পাঠাই এবং যাতে 
ভারা নিজেদের গায়ে ফিরে এই শিক্ষা কাজে 
লাগাতে পারে সে জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা 
করি। বর্তমানে আমরা পশ্চিমবঙ্গ কৃষক 
সম্ভানদের কৃষি সম্বন্ধে উন্নততর জ্ঞান দেবার জন্য 
একটি শিক্ষা কেন্দ্র খুলবার চেষ্টায় আছি। এ 
বিষয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গ: সরকারের সঙ্গে 
আলাপ আলোচনা করে কৃষি বিভাগের 
ফারমার্স সন্স ট্রেনিং সেন্টার পরিকল্পনায় 
সহযোগিতা করতে মনস্থ করেছি। আমরা 
আশা করি শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গে উক্ত পরিকল্পনা 
অনুযায়ী অন্ততঃ ৩টি কেন্দ্র খুলতে সমর্থ হবো। 

সারা ভারতে ১১০টি সংস্থার মাধ্যমে 
ভারত যুবকৃষক সমাজ “ক্ষুধা হইতে মুক্তি” 
আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে এবং পশ্চিমবঙ্গ 
যুবকৃষক সমাজ ১০টি গ্রামীণ সংস্থার মাধ্যমে 
উক্ত কার্যসূচী পালন করবার সিদ্ধান্ত 
করেছিল। আমরা আমাদের সংঘভুক্ত সভ্যদের 
সহযোগিতায় কিচেন গার্ডেন, পোলট্রি পালন, 





পালন এবং amna খাঘের অপচয় 

বারণ প্রভৃতি SÉT মাধ্যমে সেই 

O কার্যসূচী grein করবার চেষ্টা করছি। 
৯৯৬৫ সালের ২৫শে অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গে যুব 
_ কৃষক সমাজ কোলকাতা কার্যালয়ে “ইয়ং 
eats মোবিলাইজেশন কনফারেন্স, ইস্টার্ন 
AA” এর আয়োজন করেছিল এবং তা এই 
_ সমাজের সভাপতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল 
চন্দ্র সেন মহাশয় উদ্বোধন করেছিলেন। 
কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রীসি, সুব্রামনিয়ম উক্ত 
O সম্মেলনে ভাষণ দান করেন এবং রাষ্ট্রীয় কৃষি 
মন্ত্রী এবং এই সমাজের কার্যকরী সভাপতি 
a Starfire বন্দোপাধ্যায় উক্ত সভায় পৌরোহিত্য 








সরকার এবং ফার্টিলাইজার্স এযাসোপিয়েশন 
অব ইণ্ডিয়া, পূর্বাঞ্চলীয় শাখার সঙ্গে মিলিত 





ee 





হয়ে মালদা জেলার গাতত বৎসর ॥ ২০টি কৃষি | 
প্রদর্শনী ক্ষেত্রে উন্নত প্রণালীতে সারের ব্যবহার 
এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে একটি কর্মপ্রণালী 
গ্রহণ করে। তার ফলে মালদহ জেলায় সারের 
ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক ধুবকৃষক এবং উন্নতশীল 
চাষীকে আমরা উৎসাহিত করতে পেরেছি 
এবং এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বর্তমান 
বৎসরে আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত 
জেলাতে উক্ত ফার্টিলাইজার্স woe ay 
প্রোগ্রাম চালু করেছি । | ee 

আমাদের এই কর্ম প্রচেষ্টায় আমরা — 
তরুণ কৃষকের সহযোগিতা ও সহানুভূতি 
পেয়েছি। তাঁদের কাছে এবং এই সমাজের 
সভাপতি মাননীয় শ্রীপ্রফুল্প চন্দ্র সেন ও সমাজের 
কার্ধকরা সভাপতি মাননীয় শ্রীস্মরজিত l 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমরা বিশেষভাবে 
কৃতজ্ঞ | 























_ কুক্ষিগত করেছে | 





UTA) আমাদের সমগ্র দেশকে আজ 
সরকার. ও কৃষিজীবী 
মানুষের শত সদিচ্ছা প্রস্থত চেষ্টা সত্বেও আজ 
আমর! যথাযথ উন্নতিলাভে অসমর্থ হচ্ছি। এর 
ফলে দেশে যে সমস্ত প্রগতি ও উন্নতিমুলক 
কাজ হচ্ছে, তা কিছুটা ম্লান হয়ে পড়েছে। 
এর কারণ অনুসন্ধান করে রাষ্ট্র ও 
অর্থনীতিবিদ্গণ প্রথম ও প্রধান কারণ হিসেবে 
উল্লেখ করেছেন জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে । দেশে যে 
ন্ুপাতে জনসংখ্যা বাড়ছে, ঠিক সেই তালে 
আমাদের খাদ্যের উৎপাদন বাড়ছে না। সে 
জন্যেই খাঘ্যসংকট ক্রমশঃ তীব্রতর হচ্ছে। 
এদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের কৃষি-পরিকল্পনা- 
সমূহ গৃহীত হয়েছে । জমিতে বিজ্ঞান-সম্মত 
উপায়ে চাষ করা, যথেষ্ট পরিমাণে সার প্রয়োগ, 


৩১ 


জেল] REATI $ 
কাকস৷ 


নীলমণি মিত্র 
মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ 


ফসল-নষ্টকারী রোগ-পোকার হাত থেকে শস্য 
রক্ষা, একই জমিতে পর্যায়ক্রমে একাধিক ফসল 
উৎপাদন প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে আমরা 
উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করছি এবং সেদিকে 
আমরা যথেষ্ট সফলকাম হয়েছি । কিন্তু তথাপি 
খান্যসমস্যা একটা দুষ্ট ক্ষতের মতই আমাদের 
সমস্ত উন্নয়ন-প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে | 

এই চ্যালেঞ্জের যাতে সুষ্ঠু মোকাবিলা 
করা যায় সেজন্য কৃষিদপ্তর ঠিক করেছেন যে, 
আবাদী জমিতো অবশ্যই, এমনকি অনাবাদী 
জমি, যা এতকাল শুধুমাত্র আগাছাই উৎপাদন 
করছিল, সেখানেও বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে চাষ 
করে আমরা উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করবো | 
এই প্রচেষ্টাকে সফল-রূপদানের জন্যই ১৯৫৬ 
সালে বর্ধমান থেকে ৪৫ মাইল দুরে ২০০ 


বসুন্ধর! £ অষ্টাদশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


একর জমি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল tiem 
বীজ-উৎপাদন-কেন্দ্র । কাকসার অনাবাদী, 
অনুর্বর জমিতে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে চাষ 
করে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনই ছিল এ পরিকল্পের 
প্রধান উদ্দেশ্য | 

ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উন্নত 
প্রণালীতে চাষের ফলে Fem একটি 
আদর্শ বীজ-উৎপাদনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। 
বর্তমানে এখানে বছরের সব সময়েই একই 
জমিতে পর্যায়ক্রমে ধান, পাট, ধইঞ্চা, বাদাম, 


এবার এখানকার উৎপাদিত দ্রব্য ও 
উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে একটা মোটামুটি 
আলোচন! করা যাক। গত তিন বছর থেকে 
দেখা যাচ্ছে যে এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দিন 
দিন কমে যাচ্ছে। তাই কৃষিক্ষেত্রে ফসল 
পধায়েরও কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে । 
১৯৬৬-৬৭ সালে ৩০ একর জমিতে সঙ্করজাতীয় 
ভুট্টা লাগান হয়েছে এবং আরও ২৫ একর 
জমিতে দিল্লীর ন্যাশনাল সীড কর্পোরেশনের 
সহায়তায় ডবল FAY সঙ্কর ভুট্টার বীজ 





ডঃ হীরেন্দ্রকুমার;নন্দী, কৃষি অধিকর্তা কতৃক কাকস! বীজখামার পরিদর্শন 


গম, আখ প্রভৃতি উৎপাদন কর! হচ্ছে। কাকসা 
বীজ-উৎপাদন-কেন্দ্রের সাফল্য স্থানীয় কর্মী ও 
অধিবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার 
সৃষ্টি করেছে এবং এর ক্ষেত্রের আয়তন আরও 
geo একর বাড়ানোর প্রস্তাৰ করা হয়েছে | 


৩২ 


উৎপাদন করা হচ্ছে। গত বছর সঙ্করজাতীয় 
ভুট্টার ফলন একর প্রতি ৪৫ মণ পর্যন্ত পাওয়া 
গেছে। 

কাকসা কৃষিক্ষেত্রের লালমাটিতে ফলের 
চাষের পরীক্ষা সফল হয়েছে। এখানকার : 
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পঁপের pete গাছ প্রতি বছরে প্রায় ২ মণ 
স্বাদ খুব ভাল। তাছাড়া এই agia 
ত 5 পেয়ারা, মাতা, কাঠাল চাষও লাভজনক *+ 
সম্প্রতি এখানে আঙ্গুর চাষ আরম্ভ ইক্ষু — ২৬,১০৭ ৭৫,০০০ 
z | এই চাষ সফল হলে পুনা ও . একমাত্র সেচব্যবস্থা, গভীর নলকুপটি : 
য়দ্রাবাদ অঞ্চলের কৃষকদের মত বীরভূম, ভেঙ্গে যাবার ফলে ১৯৬৪-৬৫ সালে সম্পুং 
কুড়া, পুরুলিয়া ও আসানসোল অঞ্চলের গমের জমি নষ্ট হয়ে যায় এবং ইচ্ছুর উ উৎপাদ, 
রাও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আঙ্গুর চাষ করে হয় অনেক কম। 2 

লাভবান হতে পারবেন। গত কয়েক বছরের আয়-ব্যয়ের হি 
.. গত কয়েক বছরের একরপ্রতি উৎপাদনের . এখানে দেওয়া হলো £-_ 
পরিসংখ্যানকে পর্যালোচনা করলে Stem আয় বার 
ন্ট্রের উন্নতি সম্বন্ধে আমরা সম্যক জ্ঞানলাভে ১৯৬২-৬৩ — ৩৩,৩৫৬ টাকা ৮০,০১৫ টাক 
হবো = ১৯৬৩-৬৪ — ৮৫,৪৩০ , ৯৯,৮৬১ p 
১৯৬৪-৬৫ m ১,০৩১২৬৩ RER 
জি হিসাবে একর প্রতি ফলনের গড় " উৎপাদন ও আয়ের অঙ্ক পাশাপাশি 










— ২৯৪৯ hee 


"৬০৬১ ৬২-৬৩ vetes রেখে আমরা বুঝতে পারছি যে. এই 
২৬৩ ২৫০ ৮৩৩ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে 
পাট ৪৩ tt ১৪৯ গত বছর বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি 
mige. vog) এ কেন্দ্রটি পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকা* 
ট (আশ) ৫৭ ১৫৫ ৪০৯ করেন । কীকদা বীজ-খামারের সাফল্যে 
ীজনেয়ার পর) স্থানীয় কৃষিজীবী এবং কৃষি-বিষয়ে উৎসাহী 


বই ১২২ ১২৩ ১৪৬ জনসাধারণ যথেষ্ট উদ্দীপিত হয়েছেন | a 





(ম্যামথ, খড্গ-দস্তী বাঘ, 
Stent অনেক পরে পৃথিবীতে আবির্ভূত 
 হয়েছে। এই সব প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ata 


বিলুপ্ত হয়ে গেছে। 







রাণী মজুমদার 


শ্যাওলা আমাদের অতি পরিচিত। 


এমন বাড়ী খুব কম দেখা যায়-_-যেখানে 


শ্যাওলা নেই । কিন্ত এই অতি পরিচিত 
শ্যাওলা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই কম। 
À শ্যাওলার ইতিহাস খুব বিচিত্র । তাছাড়া 
; বর্তমানে শ্যাওলা মহাকাশ-বিজ্ঞানী ও 
ৃ a খাগ্-বিজ্ঞানীদের একটি প্রধান আলোচ্য 
বিষয় । 
পৃথিবীতে গাছপালা, জীবজত্ত আবির্ভূত 


হবার পূর্বেই শ্যাওলার অস্তিত্ব ধরাপূষ্ঠে যে ছিল, 


তার প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। কোটি 
cat বছর পূর্বেই শ্যাওলার জন্ম হয়েছিল। 
__ প্ৰাগৈতিহাসিক প্রাণী ডাইনোসর, লোমশ 
নর-বানর প্রভৃতি 


প্রাকৃতিক কারণে আজ পৃথিবী থেকে একেবারে 
a : আশ্চর্যের কথা--কোটি 
O কোটি বছর ধরে শ্যাওলা প্রতিকূল প্রাকৃতিক 
— পরিবেশকে জয় করে আজও পৃথিবীতে বেঁচে 
আছে। শুধু বেঁচে থাকা নয়, কোটি কোটি 








৩৪ 


_ বছর আগে শ্যাওলার ₹ 





টীবনধারা ও দৈহিক গঃ 
যেমন ছিল_আজও ঠিক তাই আছে। 
. প্রশ্ন উঠতে পারে--কোটি কোটি বছর 
পুর্বে পৃথিবীর বুকে শ্যাওলার অস্তিত্ব যে ছিল 7 7 
-তার প্রমাণ কি? বিজ্ঞানীরা সেই প্রশ্নের 
জবাবও দিয়েছেন। তাদের অনুসন্ধানে অভি রা 
প্রাচীন লৌহস্তূপের মধ্যে চক্মকি পাথর 
পাওয়া যায় এবং এই পাথরের বুকে শ্টাওলার 
ছাপ আবিষ্কৃত হয়েছে । এই ছাপ ‘জীবাশ্ম 
নামে পরিচিত। বিজ্ঞানীদের ধারণা-এই 
চক্মকি পাথরের বয়স ছুই বিলিয়ন বছরেরও 
বেশী। সেদিনের শ্যাওলার জীবাশ্মের সঙ্গে 
আজকের শ্যাওলার কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা 
যায় না। 
আমরা সাধারণতঃ শ্যাওলা বলতে বুঝি- 
সবুজ বর্ণের একরকম পিচ্ছিল পদার্থ_যা 
কলতলায়, চৌবাচ্চার গায়ে বা অন্থান্য 
স্যাৎসেতে স্থানে জন্মে। পৃথিবীর নানা দেশে 
বিভিন্ন জাতের অসংখ্য শ্যাওল! জন্মায়। এযাবৎ 
১৭,০০০ বিভিন্ন জাতীয় grena খোঁজ 
পাওয়া গেছে । বিবর্তনের ফলে tafea জাতীয় 
রকমারি যে উদ্ভিদ বর্তমানে দেখা যায়--তাদে রর 
আদিপুরুষ হচ্ছে_ শ্যাওলা। o 
সবুজ বর্ণের শ্যাওলার সঙ্গে সাধারণতঃ : 
আমাদের পরিচয় বেশী থাকলেও--লাল, নীল, 
বেগুনী, বাদামী, সাদা প্রভৃতি নানা রঙের 1 





.শ্যাওলার অভাব নেই। শ্যাওলার বংশবৃদ্ধির 


হার খুব ব্যাপক । কোষ-বিভাজন পদ্ধতিতে 
শ্যাওলার বংশবৃদ্ধি হয়। iaa ব্যাপারে 
শ্যাওলা স্বাধীন অর্থাৎ এরা | নিজের খাত 






















জেই তৈরি করতে পারে । শ্যাওলার দেহে 
রৎ বা ক্লোরোফিল থাকায় সে আলোক- 
ষণ বা ফটোসিদ্ছেসিস্‌ প্রক্রিয়ায় তার 
J তৈরি করে নেয়। 

| সামুদ্রিক আগাছা ( Sea-weed ) নামে 
আমাদের কাছে পরিচিত--তা আসলে 
[জাতীয় উদ্ভিদ । অতি প্রাচীনকাল 
কেই মানুষ সামুদ্ৰিক আগাছা বা শ্যাওলাকে 
: তার প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে। সামুদ্রিক 
Stents বাহারী রং সহজেই মানুষের দৃষ্টি 
O আকৰ্ষণ করে। প্রাচীনকালে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানদের 
fears ছিল যে, সামুদ্রিক শ্যাওলার এন্দ্রজালিক 
ক্ষমতা আছে । সেজন্যে WPI তাদের 
যাদুদণ্ড তৈরিতে সামুদ্রিক শ্যাওলা ব্যবহার 
করতেন। কোন কোন দেশে প্রাচীনকাল 
কেই সামুদ্রিক শ্যাওলা রোদে শুকিয়ে 
মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতো । এখনও 
সামুদ্রিক শ্যাওলা কেউ কেউ খাদ্য হিসাবে 










o m&s শ্যাওলার রোগ নিরাময়ের 
O অদ্ভুত ক্ষমতার কথাও প্রাচীনকালের মানুষ 
জানতো । পাঁচ হাজার বছর আগে ‘সেন-নাং’ 
নামক একজন চীনা ডাক্তার তার রোগীদের 
{চিকিৎসায় সামুদ্রিক শ্যাওলা ব্যবহার করতেন। 
যতদুর জানা যায়__সেন্-নাংই প্রথম সামু্রিক 
শ্যাওলাকে ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করেন | 

শুধু চীনদেশে নয়, অন্যান্য দেশেও ওষুধ 
বে সামুদ্রিক শ্যাওলার ব্যবহার হতো । 
মর গোলমাল, গলগণ্ড, শোথ প্রভৃতি রোগ 











ছিল । 







ব্রা: অগ্রহায়ণ ঃ : ১৩২ 


রাময়ের জন্যে সামুদ্রিক শ্যাওলার ব্যবহার টা . 
প্রাচীন পলিনেশীয়রা চোখের ঘা 


_ সারাবার জন্যে সামুদ্রিক শ্যাওলার পুল্টিশ 


| উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। 


ব্যবহার করতো। কোন কোন সামুদ্রিক 
শ্যাওলা চমতকার বিবেচকের কাজ করে l — 
মধ্যযুগে বিভিন্ন দেশের সাধু-সন্্যাসীরা 
পাকস্থলীর ব্যাধি নিরাময়ের জন্যে সামু! 
শ্যাওলাকে ওষুধ হিসাবে প্রয়োগ করতেন 
সামুদ্রিক শ্যাওলাকে ভাল করে সেদ্ধ ক 
তার সঙ্গে আদাকুচি ও মিষ্টি মিশিয়ে খেতেন। 
সাধু-সন্যাসীরা শরীরের তাপজনিত ক্লান্তি দূর 
করবার জন্যে সামুদ্রিক শ্যাওলা দিয়ে এক 
প্রকার তরল আঠালো পদার্থ তৈরি করে 
_তাতে মিষ্টি মিশিয়ে পান করতেন । 
বর্তমানে অনেক ওষুধের উপাদান হচ্ছে 
পামুদ্রিক শ্যাওলা | গলগণ্ড-রোগের চিকি 
আয়োডিন খুব ফলপ্রদ। “ডাল্স্‌” এবং “কেস 
নামক সামুদ্রিক শ্যাওলা! থেকে প্রচুর পরিমাণে ৰা 
আয়োডিন পাওয়া যায়। “ঁজলিভিয়াম' নামক 
সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে তৈরি হয় আ্যাগার। 
এটি খাদ্যে, ওষুধে এবং অন্যান্য কাজে 
আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে প্রয়োগ 
করা হচ্ছে। সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে লবণও 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জমির উর্বরা 
শক্তি বাড়াবার ক্ষমতা সামুদ্রিক শ্যাওলার 
সেজন্যে সার হিসাবেও সামুদ্রিক : 
শ্যাওলা ব্যবহৃত হয়। সামুদ্রিক শ্যাওলায় : 
এমন সব খনিজ পদার্থ আছে--যা f 


























-~ aemm aue cata 
কোন অঞ্চলে বহু আগে থেকেই মাছের 
: পুকুরে সামুদ্রিক শ্যাওলা রাখা হতো । ফলে 
মাছগুলি বাঁচতো অনেকদিন। এর কারণ 
আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক পরে । সামুদ্রিক 
o শ্যাওলায় আ্যান্টিবায়োটিক গুণ থাকায় 
_ পুকুরের মাছের WNT টাটকা থাকতো এবং মাছও 
রোগাক্রান্ত হতো না। আ্ঘার্টিবায়োটিক জীবাণু 
ধ্বংস করে ফেলতো । আজকাল কোন কোন 
দেশে মাছের চাষে সামুদ্রিক শ্যাওলা ব্যবহারে 
যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। 

7. এস্কিমো মেয়েরা লাল শ্যাওলার রঙ 
মাছের তেলে মিশিয়ে-তা মুখে মাখতো। 


এতে নাকি দৈহিক সৌন্দর্য খুব বৃদ্ধি পায়। , 


একপ্রকার সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে এস্কিমোরা 
মাদকজাতীয় পানীয় তৈরি করে। প্রাচীন 
_ রোমে কাপড় বোনবার YS রঙ করা হতো- 
সামুদ্রিক শ্যাওলার ae দিয়ে। প্রাচীন যুগের 
রোমান নারীরা-_সামুদ্রিক লাল শ্যাওলা 
শুকিয়ে তা গুড়া করতো এবং সৌন্দ্য-বৃদ্ধির 
| জন্যে মুখে মাখতে৷ | 

বর্তমানে জাপানে ‘কম্বু’ নামক খাছ খুব 
>} এবং AB! এটি তৈরি হয় ‘কেল্লু 
নামক 


ৃ একজাতের সামুদ্রিক gem 
থেকে । ১৭৩০ সালে জাপানে কন্ধু-শিল্পের 
O TNR পরফাইরা” লাল রঙের. সামুদ্রিক 


Stem এবং এটি জাপানীদের একটি উপাদেয় 
te এবং “আযামানরি নামে পরিচিত । 
জাপানে পরফাইরার চাষ হয়। শতকরা 





eg ভাগের মতো প্রোটন কষা খেকে : 
পাওয়া যায়৷ a 
মহাকাশ অভিযানে উপ নিস 
UI ও অক্সিজেন সরবরাহ অক্ষুণ্ন রাখবার 
জন্যে যেসব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, তার ওজন 


খুবই বেশী। এই সব যন্ত্রপাতি নিয়ে মহাকাশ 
অভিযান কর! অভিযাত্রীক পক্ষে অস্মবিধাজনক i 
বিজ্ঞানীরা গবেষণা করতে থাকেন যাতে এই 


অস্থুবিধা দূরীভূত হয়। বিজ্ঞানীরা at শা ay 


করছেন--‘ক্লোরেল!’ নামক এক জাতের শ্যাওলা : 


ব্যবহার করে এই সমস্যার সমাধান, হবে 
ক্লোরেলাই মহাকাশযাত্রীকে দৈহিক পুষ্টি 
জন্যে খাদ্য এবং শ্বাসক্রিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় 
অক্সিজেন যোগাবে । এর জন্যে যেসব 





উপকরণ দরকার হবে-তার ওজনও খুব 


বেশী হবে না। তাছাড়া মহাকাশ-যাত্রীর 


নিঃশ্বাসের সঙ্গে পরিত)ক্ত কার্ধন-ডাই-অক্সাইড 


গ্যাসও ক্লোরেলা শোষণ করে 


নেবে), 


আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ক্লোরেলা এই সব... 
কাজ করবে । খাদ্য হিসাবে rican বি, : 


এবং উপাদেয় | ৃ 
বিশ্বের তীব্র comet ৷ দুর ২ করবার জন্যে 
বিজ্ঞানীরা আজ সচেষ্ট) 


করছেন। 
দেখলেন-_-এই উদেশ্য সিদ্ধির পক্ষে an 
নামক শ্যাওলাই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। 


কয়েক বছর আগে ভেনেজুয়েলাতে এক = 








উৎপাদন বাড়িয়ে, 
বিকল্প খাছোর ব্যবস্থা করে এই সঙ্কটের হাত 
থেকে রেহাই পাবার জন্যে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা 
এই প্রসঙ্গে গবেষণার ফলে তারা 









কুষ্ঠচিকিৎসাপয়ের কৃষ্ঠরোগীদের 
[ওলার ঝোল পরীক্ষামূলকভাবে খাওয়ানো 
এ হাসপাতালের ডাঃ জরগেন জরগেনসন 
Pia থেকে শ্যাওলা সংগ্রহ করে-_তা মাটির 
ন রেখে রোদে শুকান। তারপর তিনি 
না শ্যাওলাগুলিকে প্রায় ৩০ মিনিট ধরে 
তালভাবে সেদ্ধ করেন। ফলে তা তরল 





রোগীদের খেতে দেওয়া হয়। শ্যাওলা 
খাবার পর রোগীদের দেহে কোন প্রতিক্রিয়া 
লক্ষ্য করা যায়নি; বরং তাদের দৈহিক ওজন 








শ্যাওলা মান্নষের wig হিসাবে উপযোগী । 
ক্লোরেলা ছাড়া অন্যান্য জাতের শ্যাওলা মানুষের 
ata হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা তাও 
জ্ঞানীর ভাবছেন | 
পশুর খাদ্য হিসাবে ক্লোরেলা যথেষ্ট 
উপকারী ।  সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে অনেকদিন 
1 শুকর আর মুরগীর বাচ্চাদের ক্লোরেলা 
 খাওয়ানে! হচ্ছে । শূকর এবং মুরগীর বাচ্চাদের 
tern মিশ্রিত খাদ্য ২০-২৫ দিন খাইয়ে 
দেখা গেছে--তাদের দৈহিক ওজন স্বাভাবিক 
অপেক্ষা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। ক্লোরেলার 
_ আযার্টিবায়োটিক গুণ থাকায় তা হাস-মুরগী- 
গবাদি পশুর ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধের কাজ 
t করে। 





















তামিয়া ক্যালিফোণিয়ার কাণেগী 





সর্বপ্রথম শুকনো ITA চূর্ণ সহযোগে প্রস্তুত নানাবি 


É ইজরাইল, 
লের মতো হয় এবং তাতে লবণ মিশিয়ে. 


ee বৃদ্ধি পায়। এই পরীক্ষার ফলে বোঝা গেল ৷ 


কিছুদিন আগে জাপানী বিজ্ঞানী ডাঃ 


Jog একদল en নিমন্ত্রণ করে জীবনধারণ করা কঠিন, কিন্তু এই পৰিবে 








বসুন্ধরা : অগ্রহায়ণ £ ১ 





খাগ্ যেমন, রুটি, আইসক্রীম, ঝোল-_খাওয়াম। 
শ্যাওলা ভোজীদের মতে-শ্যাগলার তৈরি খাগ্ভ 
খুব মুখরোচক | শ্যাওলার সবটাই খাদ 
অর্থ্যাৎ এর ডাটা, পাতা, শিকড়, ফুল ইত্যাদি 
না থাকায় কিছুই ফেলা যায় না। জাপান, 
শ্যাম প্রভৃতি দেশে বৈজ্ঞানি 
ভিত্তিতে শ্যাওলার চাষ হচ্ছে 1 শ্যাওলার ? 
খাদ্যের পুষ্টিমূল্য ও স্বাদ ইত্যাদি সম্প্ 
আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে কাজ চলছে 
ক্লোরেলা নামক শ্যাওলায় কিছুটা ঘাসের মতে 
গন্ধ থাকায় কৃত্রিম সুগন্ধি প্রয়োগে তা দু 
করবার চেষ্টা চলছে। জাপানের Tonku 
gawa Institute-q ক্লোরেলাকে সহজ উপায়ে 
ব্যাপকভাবে মাহুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহা 
জন্যে গবেষণা চলছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
ক্লোরেলা জলীয় পদার্থ পৃথক করবার পর 
ইনফ্রারেড ল্যাম্প এবং বৈদ্যুতিক পাখার 
সাহায্যে ক্লোরেলাকে শুকনো করা হয়। পরে 
তা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গুঁড়া করে নানাহির খানে : 
মেশান হয়। ae 

যে কোন স্থানে, যে কোন পরিবেশে 
শ্যাওলার চাষ করা যায়। শ্যাওলা বা 
ক্লোরেলার জীবনধারপের জন্যে প্রয়োজন_ 
কার্বন-ডাই-অক্মাইড, জল, নাইট্রোজেন, আলো, 
এবং খনিজ পদার্থ। এদের চাষের জন্যে ca 
স্থানেরও প্রয়োজন হয় না। যেখানে আমা 
বা জলাভাব_সেখানে অন্যান্য She 
























৮ম সংখ্যা 





-— বর্ষ ঃ 
গলা অনায়াসে বাচতে পারে। 
“থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করে-_এরা জলাভাব 
দূর করে। ভূমির ক্ষয় প্রতিরোধেও শ্যাওলার 
দান আছে। 
আমেরিকায় বাড়ীর ছাদে, জলের ট্যাঙ্কে 
এবং নর্দমার জলে শ্যাওলা উৎপাদনের পরীক্ষা 
চলছে? নর্ঘমার জলে উৎপন্ন শ্যাওলা 
€ ক্লোরেলা ) প্রখর উত্তাপে শুকিয়ে জীবাণু 
শুন্য করে পশুখাছ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 
বিজ্ঞানীরা দেখেছেন নর্ঘমার জলে মৃত শ্যাওলা- 
কোষ জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পচে মিথেন 
নামক জালানী গ্যাস উৎপন্ন করে। অবশ্য এই 
গ্যাসকে কার্যকরভাবে পাওয়া এখনও প্রচুর 
 ব্যয়সাপেক্ষ। শ্যাওলা দিয়ে একরকম কঠিন 
জ্বালানী (মাঝারী ধরণের বিটুমিনাস কয়লার 
মতো) তৈরির সম্ভাবনা আছে বলে বিজ্ঞানীরা 
মনে করেন। অবশ্য এই কয়লা থেকে পর্যাপ্ত 
উত্তাপ পাওয়া যাবে না। শ্যাওলা থেকে 
₹ বৈদ্যুতিক শক্তি পাবার কথাটা অদ্ভুত বলেই 
মনে হয়। কিন্তু চিন্তা করলে কথাটা আর 
অদ্ভুত মনে হবে না। আজকাল কয়লা বা 
তেল পুড়িয়ে জেনারেটর চালানো হয় এবং 
 বৈছ্যাতিক শক্তি পাওয়া যায়। 
পুড়িয়ে একই ফল পাওয়া সম্ভব বলে 
বিজ্ঞানীরা মনে করেন । শ্যাওলার কোষে সৌর- 
শক্তি সঞ্চিত হয়। পোড়াবার পর এই শক্তি 
মুক্ত হয় এবং তাকে বৈদ্যুতিক শক্তির ভিত্তি 
হিসাবে কাজে লাগানো যেতে পারে । শ্যাওলা 
থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে বিজ্ঞানীরা 





বাতাস 


শ্যাওলা . 


ey 


“আযালগাল এনাজি ; soit? ও নামক একটি ২ 


যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছেন। অবশ্য এই সবই 
এখনও পরীক্ষামূলক স্তরে রয়েছে। শ্যাওলার 


কোষে মূল্যবান ধাতু জার্মেনিয়ামের অবস্থিতির F 


সন্ধান পাওয়া গেছে; কিন্তু তা নিফাশনের - 
সাফল্যজনক পদ্ধতির সন্ধান এখনও আবিষ্কৃত 
হয় নি। শ্যাওলার কোষ থেকে পাওয়া যায়: 
পত্রহরিৎ বা ক্লোরোফিল। দুর্গন্ধ দূরীকরণে 


ক্লোরোফিল খুব উপযোগী । অনেক ওষুধ 


প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান দাতের মাজন এবং ~ 


অন্যান্য জিনিষে ক্লোরোফিল ব্যবহার করছেন। oo 
শ্যাওলা থেকে বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ পাওয়া 


গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-_উজ্জল 
হলুদ রঙের ক্যারোটিন । ক্লোরেলা কোষ থেকে . 
চবি পাওয়াও সম্ভব। র্লোরেলা 
পরিমাণে নাইট্রোজেন প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হলে 


_তার প্রোটিনের পরিমাণ কমে এবং চবির 


পরিমাণ বাড়ে। এই চৰি থেকে এক প্রকার 

তেল পাওয়া সম্ভব ৷ 
জন্যে এই তেল ব্যবহার করা হয়। অবশ্য 
এখনও শ্যাওলা থেকে এই পদার্থগুলি পাওয়া 
খুব ব্যয়সাধ্য। তবে এই প্রক্রিয়াকে স্বল্পব্যয় 
সাধ্য এবং সহজ করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট । 
শ্যাওলার কোষ থেকে প্রাপ্ত ভিটামিনের মধ্যে 
‘ভিটামিন-এ’ উল্লেখযোগ্য 1 কাঁচা শ্বাওলাতে 


“ভিটামিন-সি' পাওয়া যায়, শুকনো শ্যাওলাতে * 


“ভিটামিন-সি” পাওয়া যায় না। এই সব 
ছাড়াও শুকনো ক্লোরেলা গুঁড়ায় শতকরা 
পঞ্চাশ ভাগ প্রোটীন পাওয়া সম্ভব। অন্য a টা 











€ পযুক্ত A 


রঙ তাড়াতাড়ি শুকাবার 








উদ্ভিদ থেকে এত বেশী প্রোটীন পাও 


: 11 : 
শ্যাওলা বিশেষতঃ : ক্রোরেলা | নর 
জ্ঞানীদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ | m OSR যে কিছুটা কমবে_-তাতে কোন 7 
| যাচ্ছে, o তবু শ্যাওলা মানব নেই, 7 








ব্রিটশ মিনি-ট্রাটর ভারতে 
পরীক্ষ। SA হবে 


Hea, ১৩ অক্টোবর ব্রিটেনে তৈরি 
fafa-aiga “মেড, অব. অল্‌ ওয়ার্ক” ( সব 
কাজের মেয়ে ) ভারতে পরীক্ষা করে দেখা 
হচ্ছে। ছোট ট্রাক্টরের মধ্যে এটি সর্বাধিক 
পরিমাণে সর্বতোমুখী বলে দাবী করা হয়েছে। 
ভারতে এর ব্যবহার সম্ভাবনা প্রচুর বলেও 
দাবী করা হয়েছে। 

ব্রিটিশ মোটর করপোরেশন নিমিত 
ডিজেল-ইঞ্জিনচালিত, চার সিলিগার, ১৫ ব্রেক 
an পাওয়ারের এই ট্রাক্টর গত ডিসেম্বরে 
স্বদেশের বাজারে ছাড়া হয়। তারপর থেকে 
এর যথেষ্ট উন্নতি করা হয়েছে | 

কোম্পানি বর্তমানে সপ্তাহে ৩০০টি 
মিনি-্রাক্টর উৎপাদন করছেন এবং আশা 
করেন আগামী বছরে উৎপাদন দ্বিগুণের বেশী 


হবে ও শতকরা ৭৫ ভাগ বিদেশে রপ্তানি 
করা সম্ভব হবে। 

ব্রিটিশ মোটর কর্পোরেশন (বি-এম্-সি) 
কলম্বিয়া থেকে ১০০টি এবং নিউজীল্যাণ্ড 
ও ডোমিনিক্যান রিপাবলিক থেকে ২০০টি করে 
ট্রাক্টরের অর্ডার লাভ করেছেন। 

গত মঙ্গলবার ওয়ার্উইকশায়ারের এযাথার্‌- 

স্টোনে বি-এম্‌ সি মিনি-ট্রান্টরের যোগ্যতা 
প্রদর্শন করেন । এখানে ২৫টি দেশের কৃষি 
ও বাণিজ্য প্রতিনিধি এই ট্রাক্টরের ৫০ 
রকমের নৈপুণ্য পর্যবেক্ষণ STFA | 

এই মাসে নরওয়ে ও বেলজিয়ামে এই 
ট্রাক্টরের নৈপুণ্য প্রদশিত হচ্ছে, আগামী 
মাসে হবে ফ্রান্স ও নিউজীল্যাণ্ডে এবং আগামী 
বছরে লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে | 

আগামী বছরে ভ্রাক্ষাক্ষেত্রের উপযোগী 
এই ট্রাক্টরের একটি সংস্করণ তৈরি করা হবে । 
এটি প্রস্থে হবে মাত্র এক মিটার | 


[ ব্রিটিশ তথ্য-সংস্থার সৌজন্যে ] 
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রাকপুরের উচাগোর গ্রামের কৃষক 
শ্রীনিতাইচন্দ্র Fem ১৯৬৬ সালের 
বারোখন্দে কলমা-২২২ এবং বাদকলমকাটি-৬৫ 
আমন ধানের চারা লাগিয়েছিলেন। শ্রীসাতর! 
কর প্রতি যথাক্রমে ৬৫ মণ এবং ৫২ মণ 

পেয়েছেন | এই জাতের ধানই আমনের 
অর্থাৎ খরিফখন্দে লাগিয়ে যে পরিমাণ 
সচরাচর পাওয়া যায়, তার চেয়ে অনেক 
মী ফলন বোরোখন্দে পাওয়া গেছে | 


চাষের জমি ইটের পাঁজায় হারিয়ে 


বর্তমানে খাছসমস্তার সঙ্কটে যখন এক 
ইঞ্চি জমিও অনাবাদী রাখা উচিত নয় বলে 
নতুন ভাবনা শুরু হয়েছে, তখন দেশের 
অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিরাট এলাকা নিয়ে 
সর্বনাশ করে ইট তৈরি হচ্ছে। এর 
খাদ্যসঙ্কটও' বেড়ে যাচ্ছে দ্রুত এবং 
রী পরিকল্পনারও এটি পরিপন্থী । অথচ 
পরিষদ থেকে ইট তৈরির লাইসেন্স 
রও বিধি বেআইনী নয়। এমতাবস্থায়, 
রি v উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য 


৪৮ 





রেখে সরকার ইট তৈরির লাইসেন্স দেবার 
বিধিটি সংশোধিত করেছেন ।. ইট তৈরির 
জন্যে জমির ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে চাষে 
প্রয়োজনে জমির সদ্াাবহার করাই সরক বের 
উদ্দেশ্য । টা 


শোধন করে খেসারির উর 
করাই ভালে। 


অতিরিক্ত খেসারির ডালে নাকি মানুষ 
পঙ্গু হয়ে যায়। এই রোগ মধ্যপ্রদেশে অনেক 
ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। খেসারির এই কুফল 
চিন্তা করে খেসারির চাষ বন্ধ করার নির্দেশ 
দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান খাছ্যসমন্তার 
সঙ্কটে খেনারির অভাব সঙ্কটকে আরো ভয়ঙ্কর 
করে তুলবে । এই আশঙ্কায় খেসারি নিয়ে... 
অনেক গবেষণা হয়েছে। হায়দ্রাবাদের পুষ্টি- 
গবেষণাগার যা গবেষণা করেছেন তার ফল aS 
নীচে দেয়া হচ্ছে | 

খেসারিতে ছু'ধরণের বিষ আছে 8 
্যাঙ্গানীজ-যুক্ত মাটিতে এই ডালের চাষ. 
হয় বলে ধরে নেয়া যেতে পারে, এই বিষের 
সঙ্গে ম্যাঙ্গানীজের কোনে! ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
রয়েছে। কিন্তু এই বিষ সহজেই জলে গলে 
যায়, এটিই হচ্ছে আশার কথা। তাই, রান্না 
করার সময় এক ভাগ ডালে দশভাগ 























a ঢাকনা-দেয়া পাত্রে সেদ্ধ করে জল 
ann তারপর নতুন জলে সেই ডাল রান্না 
করলে শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না 
বলে গবেষণাগার থেকে জানানো হয়েছে। 


বর্ধমান কৃষিক্ষেত্রে কলষকদিবস 

গত ২রা অক্টোবর জেলার নিবিড় 

_ কৃষিপরিকল্পনা. বিভাগের উদ্ভোগে বর্ধমান 

_ বীজ-উৎপাদনক্ষেত্রে প্রায় পাঁচশতাধিক কৃষক- 

নমাবেশে কৃষকদিবস উদযাপিত হয়। 
[কদের এই সম্মেলনে অধিক ফলনশীল ধানের 











রে a ere: বোঝানো রর নত 
ফেলে দিলে সেই সঙ্গে বিষ অনেকটাই বেরিয়ে 


৪২ 





পাকে 
চলা অক্টোবর এক বিশেষ কর্মসূচীতে জেলা 

সাংবাদিকদের বিভিন্ন উন্নত ধরণের কলর 
দেখানো হয় | নং 
ংবাদিকদের প্রশ্নের উরে কৃষি-বিভাগ a 
থেকে জানানো হয় যে, বর্ধমান বীজ-উৎপাদন 
ক্ষেত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বীজ্র-পরিবর্ধন ৷ 
রোগ-আক্রমণ ও তার প্রতিকার, অধিক ফলন, 
বীজ মনোনয়ন এবং তালিকাভুক্ত কৃষকদের 
মধ্যে বীজ বিতরণ ইত্যাদি নানা কার্যসূচী 
বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কৃষি-বিভাগের | 
কতৃপক্ষের আলোচনা হয় । 

















পশ্চিমবঙ্গ কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ 

Vw আমাদের স্বয়ং সম্পূর্ণ হতেই হবে। | ae রা 

ARRE সেন, মুখ্যমন্্রী। টে 

3 af উৎপাদন বাড়ান। সব রকম চাষযোগ্য জমিতে কোন ay কোন কল | 

__ উৎপাদন করুন। রা 
(ক) একই জমিতে একাধিক ফসল তুলুন ৷ 





(খ) -SA থেকে ২২ মাসের মধ্যে যে সব ফসল তোলা যায়, তা হল ঃ 
পালং, মূলো, সিম, লেটুস, মটরগু'টি, শশা প্রভৃতি | 





(গ) ২২ থেকে ৪ মাসের মধ্যে যে সব ফসল তোলা যায়, তা হল £ | 
টব বাঁধাকপি, শালগম, গাজর, আলু, কুমড়ো, পেঁয়াজ, রসুন, টমেটো w a 
®t কলাই ইত্যাদি। a 
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ছোলা, মটর, TIT, খেসারি প্রভৃতি ডালশস্ত চাষের সময় এসে গেছে 

১। আউশ ধান কাটার পরে যে সব এলাকায় সেচের তেমন সুবিধা নেই, সেখানে বিঘাপিছু 
৩০ কেজি সুপার ফস্ফেট্‌ ছিটিয়ে দিয়ে ৩/৪ বার চাষ দিন। পরে ছোলা, মটর বা 
মুনুরের বীজ IRA! 

২। আমন ধান কেটে নেয়ার আগে, সেই জমিতে ডালশস্তের বীজ বুনে দিন। অথবা 
আমন ধান কেটে নেয়ার পর, সেই জমিতে বিঘাপিছু ee কেজি নুপার ফসফেট 
ছড়িয়ে ২/৩ বার চাষ দিয়ে ডালশস্তের বীজ qa | 

৩। পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী উন্নত জাতের বীজ : 

(ক) ছোলা-_টি va, বি ৭৫, বি ৯৮ 
(খ) মুসুর__সি ৩১, বি ৭৭, বি ৬২ 

gi উন্নত জাতের বীজের জন্য ANCHE সঙ্গে বা ব্লক অফিসে যোগাযোগ 

করুন। 


আমন ধানের পরে জমি পতিত না CACY ডালশস্তের চাষ করুন; 
এতে আপনার আয় বাড়বে ও দেশের খাদ্যশস্তের চাহিদাও মিটবে। 







* গুডইয়ার-এর তিনগুণ মজবুত 3াথি,টি সুতোর 
টায়ার ঢের বেশী শক্তিশালী ও টেকসই | 


| তিনগুণ মজবুত 31 fae + ট্রেডের বিশেষ ডিজাইনের দরুন সহজে গড়াতে 
টি তোর ট্র্যাক্শন শিওর পারে, খুব ধীরে ও দেরীতে ক্ষয় হয় এবং গাড়ী 
টি fan ট্র্যাক্টর টায়ার। টানতে গোরুর কষ্টের লাঘব হয়। 


GOODFYEAR 


বিশ্বের IZEN টায়ার ও রবার (BATA —IN থেকে ভারতে 












> ভালোভাবে satata 
FRG জন্যে কিল্পুন গুডইয়ার-এর 
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জল এনে দেয় যেখানে 
আপনার দরকার যখন 
আপনার দরকার, 


ga ইউঞ্জিনীয়ারিং লিমিট্টেভ 


বিক্রয় কার্যালয় ১ ৬৭৮, ডেকান জিমখান।, 
` পুনা--৪, 


maa. CE. 6385 BEN, 





ae প্রকাশিত হবে রি তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা a ছা; 

জ-উন্নয়ন, পঞ্চায়েৎ, সমবায় ও পল্লী-অর্থনীতি ag বিষয়ের ওপর রচনাও থাক 
| ও বেসরকারী সমস্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশি 

: পারিশ্রমিক দেয়া হবে। রচনা ফটো সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার ne 

লি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। 

লেখ! পাঠাবার ঠিকানা £_ সম্পাদক, TIEA ; ৪২, গ্রেহামস্‌ রোড, কলিঃ-৪০। 


: nica ene প্রবন্ধ ৭৫২; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২; ছোট গল এ 
a 8২; কবিতা ১৫২7 কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২; সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২ 


সিকি পৃষ্ঠার কম কোনে! বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ TE 
q ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ £-- | 
 প্রচ্ছদপট_( বাইরের দিক) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক) ১৫৯২ প্রতি সংখ্য! 
১০১ se সাধারুণু অর্ধৃষ্ঠা__৫০২ প্রতি সংখ্যা। সাধারণ সি 


রি এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০২ হারে মিশ 
হয়। আই, ই, এন, এস, দ্বারা স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই. এজেন্ট 
ট বিজ্ঞাপন-মূল্যের শতকরা ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয়। Q 
দের প্রতি 8 | 
বৎসরের যে কোনো মাস থেকেই বসু্ধরার গ্রাহক হওয়া যায়। টাদার হার a 
৫ পয়সা, বাষিক ৩২ তিন টাকা । টাকা পাঠাবার ঠিকানা :-_সম্পাদক, 
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>: y £. স্থুলেখা ঘোষ 
: প্রকাশক £ “নীলমণি মিত্র 
সহ-সম্পাদক : চিদানন্দ গোস্বামী 








চাষে উপেক্ষিত ০ 

























স্বাগত শ্রীসান্তাল .. 
পৌষের ডাক 
নিবিড় কৃষি কর্মস্চী 
নীলমণি মিত্র 
শিবপ্রসাদ ঘোষ দক্তিদার 
তাইচুং ধানের চাষ এদেশের 
পক্ষে কি উপযুক্ত নয়? 
শান্তিকুমার মিত্র 
কীটশক্র নাশের অভিনব গবেষণা 
চু চূড়া খামার 
চিদানন্দ গোস্বামী 
মেয়েদের মধ্যে কাজের বিভিন্নদিক 
অনু মুখোপাধ্যায় 
- অধিক ফলনশীল রবি-ফসল 
সম্পর্কে প্রশিক্ষণ শিবির 
ACH লক্ষ্মী ডাক eee 
দিয়ে যায় ( কবিতা ) AE 
মলয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
ডাক (কবিতা) e 
মৃগাঙ্ক কৃষ্ণ রায় 










গোপাল চন্দ্র দাস 
| শান্ত্রীজি স্মরণে 
খবরা-খবর 


_ বিদেশের ক্ষেত খামার 


-With compliments from : 


ৃ Associated Tube Wells (india) 


Private Limited 


z 12, Scindia House Area Office : 9/1, Darga Road 
New Delhi-1 Caleutta-17 


46546 & 46547 | 44-7395 


Pioneers i in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling ~~ "n 
(Mechanical & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Cisterns with 
“ISI Quality Mark, Bench and Pipe Vices, Chain Pully Blocks, ©. 
Winches upto 25 tons capacity, Seemless and 
Welded Pipes ete. 



















উস, 


O বহুন্বরার প্রান্তর আজ কুহেলি কুয়াশায় 
করুণ । অবসাদ, feats ও বৈরাগ্যের ছবি 
একে রেখেছে কে যেন! রবীন্দ্রনাথ শীতের 
O এই খতুকে es আসনে আসীন তপোরিষ্ 
ADAI সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু 
সন্যাসীর বাইরের রূপ Ve কঠিন হোলেইবা, 
তার অন্তরে যে বৈরাগী নাচে। অন্তরের এই 
রূপ প্রশান্তির, আনন্দের ও কল্যাণের | 
a আনন্দময়, পরিতৃপ্তিময় যে সমৃদ্ধির 
[একটি গোপন রূপ আছে, তাই যেন 


॥ লক্ষ্মীর পট সামনে রেখে ঘরে ঘরে ব্রত-নতুন 


র ধূসর প্রকৃতিতে আজ ফুটে উঠেছে। 


১৮ শ বর্ম £ টস সংখ্যা 
পৌষ, ১৩৭৩ ॥ ১৮৮৮ শকাব্দ 


তাই oyana অঙ্গনে-প্রাঙ্গনে আজ পরিতৃপ্তির 
ছবি। অস্রাণে যে আনন্দ ছিল AAT — 
প্রস্তুতির, পৌষে সেই নবান্ন শেষ হয়ে গিয়ে 
এখন আনন্দটি আরে! গভীর আরো নিবি 
আরে অস্তরতর | a 

আলপনা জাকা আঙিনায় আজ mA: E 
এক হাতে সমৃদ্ধির VI, অগ্য হাতে ধানছড়া, 
চোখেমুখে করুণা ও স্মিত হাসি__পল্মাসন। | 











ধানের, নবান্নের ব্রত। কৃষাণ-কৃষাণীরা পৌষের 
আকৃল করা ঘরছাড়া ডাকে ছুটে গিয়ে যে ধান 
তুলে এনেছে ঘরে, সেই ধানের নতুন অশ্নে 

ভাদের উৎসবের সমারোহ । ত্রতকথার গানে — 
কৃষাণীরা, পুরবধূর! গাইবে 

ভাদ্র গেল, আশ্বিন আইল, 
কাতিকে দেয় সাড়া । 
আম্রাণেতে ক্ষ্যাতের পরে — 
দেখবে আমন-ছড়া ॥ 

পৌষমাসে দেলাষ পূজা বাস্তদেবের পায়। 
_ মাঘমাসে বন্থমতীর চরণ ছোয়ায় ॥ 







এই উৎসবের রেশ যেতে না যেতে 
পৌষ-পার্বণের উৎসব ঘরে ঘরে শুরু। a? 
নারীর কে 


ons দশ বর্ষ: নম সংখ্যা 


_ পৌষপাৰ্ৰণে পিঠে পুলি 
আসকে AN সরু চুকলি 


₹লক্ষ্মীমায়ের ভোগ দিয়ে খাই পেটভরে দুবেলা 
এবার অগ্নপূর্ণার বিয়ে হবে, আজ জগন্নাথের 


মেলা ॥ 


ংলার এই ব্রতকথায়, এই উৎসবেই 


শান্তিকামী মানুষের জীবনের রূপ খুঁজে পাওয়া 


art 
রূপে ওরা পরিতৃপ্ত হয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে 


Baal BRA শস্তশ্যামল! বাংলার 


চায়। কিন্তু বাংলার এই রূপ ama অক্ষয় 
রাখার জন্যে কৃষির অগ্রগতিই তো একান্ত 


 প্রয়োজন। কৃষির সমৃদ্ধিতেই তো 


ংলার 


সমৃদ্ধি, জীবনের সমৃদ্ধ আনন্দরূপ। বসুন্ধরা! 
₹ শস্যে শ্যামল হয়ে উঠবে, ফলে ফুলে ভরে 


_ খাষিকবির বঙ্গবন্দনার সেই ‘বন্দে মাতরম্‌? গানে 


এইতো পরম কামনা । কিন্তু 


বাংলার যে নয়নাভিরাম ছবি আাকা আছে, তা 
আজ প্রাকৃতিক নানা gfare মাঝেমাঝেই 


ম্লান হয়ে যেতে চায় | 
বোবা কান্নায় ক্লান্ত সেই বাংলার Fen রূপ 
O কোথায়! অথচ বাংলা সুজলা হলেই তো 
{ সুফল1। তাই কৃষিসস্তারে পূর্ণ বাংলার জন্যে 
উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা একাস্ত প্রয়োজন । 
O NI কৃষি-ব্যবস্থায় সরকার থেকে ক্রমেই 
ABTS সেচের ব্যবস্থা হচ্ছে, ভালো বীজের - 
RIE, 


oe 


অকাল খরার অভিশাপে 


প্রয়োগে জমির উর্বরতা 





বাড়িয়ে তোলা এবং আধুনিক উন্নত মানের 


কৃষিষন্ত্রপাতিরও প্রয়োগের সুযোগ দেয়া 
হচ্ছে । নানাভাবে কৃষির সমৃদ্ধি ঘটাতে 


পারলেই আমাদের খধিকবির বঙ্গস্তোত্রের 


রূপবর্ণনাকে আমর! agia করে রাখতে পারব 


এবং পিঠেপার্বণ, লক্ষ্মীপূজো, নবান্ন উৎসব আর 
জীবনের প্রশান্ত মধুময় আনন্দ তবেই. তো হবে 
অক্ষয়, অমর ও সার্থক | 


কিন্তু অন্তবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে এবার পশ্চিম- 
বাংলায়ও অন্যান্য বছরের চেয়ে ফলন কম 
কাজেই এ বছরকে আমরা সঙ্কটের o 





হয়েছে | 
ও দুর্যোগের বছর’ বলব । এবং সঙ্কটের বলেই 
এ বছর আমাদের কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতেও 
তৈরি থাকা দরকার । এই সঙ্কটের মধ্যেও 
আমরা যা ফলন পেয়েছি, তা দিয়ে পৌষের 
নবান্নের আনন্দে আমরা হাসব, দুঃখ ভুলর এবং 
আশীর্বাদী হব। কিন্তু আনন্দবাসরে আমরা 


আজ স্মরণ করতে ভুলব না বাংলাদেশের কোন 
যারা 
অভিশপ্ত খরায় হতভাগ্য, ভাঙা স্বপ্নের যন্ত্রণা 
নবান্নের উৎসবদিনে 


কোন প্রান্তের হুঃখক্লি্ট মাহুষকে, 


নিয়ে মুক ও অসহায়। 


ia 





সেই ভাগ্যাহত ভাইবোনদের স্মরণ করে : 


যদি আমরা আমাদের সাধ্যমতো সাহায্যটুকু 


পৌছে দিতে পারি ওদের ক্ষুধা মেটাতে, তবেই = 


বোধহয় আমাদের উৎসব গভীরতর আনন্দে, 


কল্যাণে ও মহিমায় উজ্জল হবে এবং আমাদের T 


সংহতি দৃঢ়তর হবে! 





জন্মভূমি শ্রীহট। ১৯০৯. সালের পয়লা 
মার্চ। Sawa বিদ্ভালয়েই tetera ৷ Bev 


থেকে কোলকাতা । ১৯১৯ সালে প্রেসিডেন্সী 
কলেজ থেকে feroa অনার্স নিয়ে 
বি, এস্-সি পাশ করলেন। যথারীতি ১৯৩১-এ 
এম্‌,এস্‌-সি পাশ করলেন উদ্ভিদ্বিদ্যায় 
বিছ্যান্ুরাগী ছিলেন আশৈশব। তাই 
ডিগ্রী নেয়ার কাজ শেষ করেও কোলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষ রিসার্চ স্কলার হলেন 
গ্রীহীরেন্দ্রকুমার নন্দী | সিস্টেমেটিক বোটানিতে 
গবেষণা শুরু হলো । এ সময় Beep 
থেকেই একটি নতুন উদ্ভিদের আবিষ্কার 


করলেন শ্রীনন্দী। তাঁরই নামের সঙ্গে সম্পর্ক 
রেখে এই উদ্ভিদের নামকরণও হয়েছিল। | 
গবেষণার পর লণ্ডনে চলে যান তিনি। 
জগদ্বিখ্যাত সাইটোজেনেটিসিস্ট প্রো: রাগল্স্‌ 
গেটসের অধীনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ 
করতে লাগলেন । এবং ধানের ওপর গবেষণা 
করেই শ্রীনন্দী পি-এইচ্‌, ডি পেলেন। এই 
গবেষণার ফল তাকে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে প্রচুর 
ya দিয়েছিল । তারপর প্রতিভাবান্‌ ডঃ নন্দী 
ভারতে ফিরলেন। 

q3 বিজ্ঞান-গবেষণ! মন্দিরে যোগদান করে 
পাট, ধান ইত্যাদি নানা বিষয়ে গবেষণা করে 
যেতে লাগলেন অসীম উদ্যমে । তারপর 
আসামের উদ্ডিদূবিদের পদে ( Economic 
Botanist ) যোগদান করলেন তিনি। বহু 
পত্র-পত্রিকায় ধানের সম্বন্ধে তার গবেষণ! 
হোল। ডাক এল উড়িয্যা থেকে । উপ কৃষি- 
অধিকর্তার পদে এলেন। কর্মবীর এবং গুণীর 
স্বাক্ষর তার কাজেই উজ্জল হয়ে ওঠে | 

১৯৫০ সাল ৩রা এপ্রিল। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের কৃষি-অধিকর্তা হোলেন ডঃ নন্দী। 
তারপর থেকে দীর্ঘ ষোল বছরের অক্লান্ত শ্রম 
ও সাধনায় গড়ে উঠল পশ্চিমবঙ্গের কৃষি। 
বঙ্গভঙ্গের পর পঃ বাংলার কৃষি-দপ্তর যথেষ্ট 
উন্নত ছিল না, বরং এলোমেলোই- ছিল। 
তিনি দেখলেন দেশের কৃষি-উৎপাদন বাড়াবার 
জন্যে চাই গবেষণা, অভিজ্ঞতা এবং আধুনিক 
বিজ্ঞানের প্রয়োগ | তখনও কোনে! গবেষণা- 
প্রতিষ্ঠান এখানে ছিল না। ১৯৫০ সালে গড়ে 
তুললেন রাজ্য-কৃষি-গবেষণা-কেন্দ্র কোলকাতায় 





টা গঞ্জে নিত করে। 
afiq বোটানি, wee RA, মাইকো 
বায়োলজি, এণ্টমলজি, মাইকোলজি ইত্যাদি 
বিভাগ খুললেন ৷ তিনি কৃষি সম্প্রসারণের জন্যে 
একটি এগ্রিকালচার কলেজও গড়ে তুললেন 
 টালিগঞ্জে। সেই কলেজই পরে fawn কলেজ 
অব এগ্রিকালচার নামে কল্যাণীতে স্থানাস্তরিত 
হোল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যেও তিনি 
উষ্ভোগী হলেন | 














afte কেনি 2 





| ae : ব্যক্তিত্ব বিবিধ 


ইত্যাদির সমাস্তরালেই ছিল তার সহাভুতিশীল 
হৃদয়ের কোমলতা ও মানবতা | 


একথা 


meet 
সমাহার ছিল। দৃঢ় বমনিষ্ঠা, উদ্ভোগ, উৎসাহ 


Serta বিদায়বাসরে মাননীয় কমিশনার 


Baafee ঘোষও তার ভাষণে বলেছেন। 


আমরা শ্রীনন্দীর ভবিষ্যৎ দীর্ঘ কর্মজীবনের 


কামনা করি, আর কামনা m Nae 
পরমায়ুর | : 




















বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলায় পুষায় 
আই, এ, আর্‌, আই-এ পড়াশুনা করেছিলেন 
শ্রীমাশুতোষ সান্যাল । জন্মও বিহারে। 
১৯৩৫ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈনি 
নামে খ্যাত কৃষি-মহাবিগ্ভালয় থেকে afa: 
বি, এস্‌-সি পাশ করলেন | *৩৫-৩৭ এই ছু বছর 
ইণ্ডিয়ান afa: রিসার্চ Bape secretes 
ট্রেনিং নিলেন নতুন দিল্লী থেকে। তারপর 
১৯৩৮ সাল অব্দি এক বছর আই, এ, আর, 
আই-এ রিসার্চ mAn হিসেবে কাজ 


করেছেন। টাকায় আই, সি, জে, দির 
অধীনে জুটু এপ্রিঃ রিসার্চ ইনৃটিট্যুটে ঢাকায় 
এবং কিশোরগঞ্জে শ্রীসান্ন্যাল ১৯৩৯ সাল অব্দি 
নিয়োন্দিত হলেন। বিচিত্র ও ব্যাপক 
অভিজ্ঞতায় কর্মদক্ষ শ্রীসান্ন্যাল তারপরে চলে 
গেলেন বাংলা থেকে অনেক দুরে ARCA | 
কর্মের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি ইণ্ডিয়ান 
সেন্ট tr টোবাকো কমিটির অধীনে এগ্রোনমিস্ট 
হয়ে কাজ করলেন ছু বছর (১৯৪৭-৪৯ ) 
অন্ধপ্রদেশের ADTI | যখন জুট ড্রাইভ আরম্ভ 
হোল তখন সেন্টএাল মিনিস্ট্রি aq এগ্রিকালচার 
তাকে এশ্রোনমিস্ট করে আই, সি, জে, সি-তে 
বারাকপুরে নিয়ে এলেন '৪৯'-৫* সালে । "৫২ 
সাল পর্যন্ত এখানেই কাজ করলেন শ্রীসাম্যাল | 
এর মধ্যে ১৯৫১ সালে একবার কর্মনিপুণ 
Sores আই,সি,জে,সি-র অন্তর্গত জুটু 
এগ্রিঃ রিসার্চ ইনৃষ্টিট্যুটের ডাইরেক্টার হিসেবে 
কিছুকাল কাজ করতে হয়েছিল । আই, সি, 
জে, সি-তে Qaa প্রধানতঃ এগ্রোনমি, 
এগ্রিকালচারাল ইমৃপ্লিমেন্টস্‌ প্ল্যান্ট ব্রিডিং 
এবং এপ্রিঃ কেমিস্ট্রিতে কাজ করেছিলেন এবং 
এ সম্পর্কে তার WIM অবদানও রয়েছে। 
তিনি বহু বিজ্ঞান-সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও 
সক্রিয়ভাবে যুক্ত। কর্মের আহ্বান বিচিত্র পথে 
আসে কর্মীর কাছে। শ্রীমাশুতোষ সান্নযালের 
জীবনে এলো! অধ্যাপনার এক নব অধ্যায়। 
১৯৬১ সালের জুলাই পর্যন্ত এগ্রিকালচার 
কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করলেন | 
এগ্রিকালচার কলেজে কিছুকাল তিনি অধ্যক্ষের 
পদেও কাজ করেছিলেন | 









ea সালেই। ডেপুটি ডাইরেক্টার-রূপে 


কাজ করলেন | তারপর জয়েন্ট ডাইরেক্টার । | 


_ এডিশল্যাল ডাইরেক্টার। তারপর ১৯৬৬ সালের 
o বাইশে নভেম্বর শ্রীাশুভোষ সাল্ন্যাল 





5 oy একটা বীক। 
mi একসটেন্সন সাভিসে যোগ দিলেন তিনি 


eo areon arata es 


পদ অলংকৃত করলেন। আমরা পশ্চিমবাংলার 
কষি-বিভাগের কর্মীকুল আজ বনুদ্ধরার একনিষ্ঠ 


সেবী শ্রীআশুতোষ সান্যালকে qane জ নিজে 
তার কর্মময় সুদীর্ঘ জীবন কামনা করছি 


সুস্বাগত JAINA | 




















পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে, আয় আয় আয়। 

ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে, মরি হায় হায় হায় ॥ 
হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে দিগবধুর] ধানের ক্ষেতে__ 

রোদের সোন! ছড়িয়ে পড়ে মাটির আচলে, মরি হায় হায় হায় ॥ 
মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল। 


ঘরেতে আজ কে রবে CM, CATA খোলো দুয়ার খোলো | 
আলোর হাসি উঠল জেগে ধানের শিষে শিশির লেগে 
ধরার খুশি ধরে না গো, ওই যে উথলে, মরি হায় হায় হায় ॥ 


রবীন্দ্রনাথ 





নীলমণি মিত্র 
< শিবগ্রসাদ ঘোষ দণ্ডিদার 






গত ওরা, ৪ঠ| ও ৫ই নভেম্বর কল্যাণীস্থিত 
ভারত সরকারের ওরিয়েন্টেশন এণ্ড ষ্টাডি 
সেন্টারে নিবিড় কৃষি এলাকা ও অধিক 
ae বীজ ব্যবহার কর্মস্থচীর তিন দিন 
ব্যাপী এক বৈঠক রসে। এই সম্মেলন ভারত 
রে সরকার কর্তৃক আহুত হয় এবং এতে অংশ 
ete করেন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িষা, আসাম, 
মণিপুর ও ত্রিপুরা থেকে আগত ১৫০ জন কৃষি 
ও সমবায় দপ্তরের প্রতিনিধি। এই সম্মেলন 
O পরিচালনা করেন ভারত সরকারের কৃষি- 
মন্ত্রণালয়ের ও ফোর্ড ফাউন্ডেশন সংস্থার পদস্থ 
_ কর্মচারিবৃন্দ ৷ 
সমবেত নকলকে স্বাগত জানিয়ে রাজ্য 


কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন কমিশনার শ্রীরণজিৎ ঘোষ রি 






: m যে গত, খরিফ শস্য চাষ Baye 








আমরা কতটা সাফল্য লাভ করেছি তা 
পর্যালোচনা করা আর আগামী শীতকালীন . 
শস্তচাষ কর্মসূচী নির্ধারণ করার জন্য আমরা 
এখানে মিলিত হয়েছি। বিহার রাজ্যে এক 
অভূতপূর্ব খরার ফলে যথেষ্ট শস্তহানি হয়েছে। 
আর পশ্চিমবাংলার কয়েকটি জেলাতেও এ 
রকম অবস্থা দেখা  দিয়েছে। 2 
তগুল-জাতীয় শস্তের কিছুটা ঘাটতি আছে। 








যতটা সম্ভব এলাকায়, যদি অধিক ফলনশীল. 


বীজ ব্যবহার কর! যায় তাহলে ঘাটতি কমে 


যাবে। এখন এখানে ১১৫ লক্ষ একর জমিতে a 


ধানের চাষ হয় আর বছরে গড়ে ৫০ লক্ষ টন 
চাল উৎপন্ন হয়। এখন মাত্র ১৫ লক্ষ একরে 
ল সেচব্যবস্থা আছে। যদি ৪০ লক্ষ একরে ; 
সেচের ভাল ব্যবস্থা করে তাতে অধিক es 











বাংলাদেশে a 


2 


SZ 


w 


বীজের চাষ করা ষায় তাহলে আমাদের চতুর্থ 
পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার যে ৭* লক্ষ টন চালের 
লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে তা পূরণ করতে 
কোন অসুবিধা হবে না। তবে এর জন্যে 


আমাদের আরও টাক! বিভিন্ন ধরণের CA5- 


ব্যবস্থা যেমন নদী উপত্যকা, গভীর নলকূপ, নদী 
থেকে পাম্প দিয়ে জল তোলা, ছোট ছোট পাম্প 
সরবরাহ ইত্যাদির জন্য বরাদ্দ করতে XF | 


ayaa £ পৌষ £ ১৩৭৩ 
পরিচালনা ও সমদ্বয়ের ওপর জোর দেন! 
তিনি আরও বলেন যে অধিক ফলনশীল বীজ 
ব্যবহারের যে ভারতব্যাপী কর্মসুচী CAM হয়েছে 


তাকে সাফল্যমণ্ডিত করতেই হবে। এখনও 
এ জাতের বীজের সরবরাহ সীমাবদ্ধ বলে তিনি 
সেচপ্রাপ্ত এলাকায় এদের চাষ বাড়ানোর 
জন্য দ্রুত চেষ্টা করতে বলেন। নিবিড় কৃষি 
এলাকায় যাতে উন্নত বীজ, সার, উন্নত 





পশ্চিম্বঙ্গের কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 
উদ্বোধনী ভাষণ দিতেছেন | 


সম্মেলনের বিষয়বস্তরকে সমবেত সকলের 
কাছে পরিচিত করে ভারত সরকারের 
এক্সটেনশন কমিশনার Afe, fe, cafes 
নিবিড় কৃষি এলাকায় সুষ্ঠুভাবে কর্মস্থচী 


কৃষি-যন্ত্রপাতি, «warts ওষুধপত্র ইত্যাদির 
ব্যবহার সকল কৃষকই করেন সেদিকে দৃষ্টি 
দিতে বলেন। 

উদ্বোধনী-ভাষণে পশ্চিমবাংলার কৃষি ও 





comm: sabe বৰ্ষ: জম সংখ্যা 
om উন্নয়নের 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে এক সঙ্কটপূর্ণ খান্ত 
সমস্যার ভেতর দিয়ে আমাদের দেশ বর্তমানে 
দিন অতিবাহিত করছে। তিনটি পরিকল্পনার 
মাধ্যমে আমাদের দেশে খাদ্য উৎপাদনে যথেষ্ট 
উন্নতি হয়েছে। সমগ্র দেশের দিক থেকে 
বিচার করলে, ১৯৫১-৫২ সালে যেখানে 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫২ মিলিয়ন টন, 
-১৯৬৪-৬৫ সালে তা দাড়িয়েছে ৮৮৫ মিলিয়ন 
টনে। কিন্তু তথাপি আজকে আমরা খান্ত 
উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারলাম না, বিদেশ 
থেকে প্রতি বছরই ৮ মিলিয়ন টনেরও বেশী 
খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে। এর কারণগুলির 
মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং 
খাছ উৎপাদনের হারের মধ্যে এক চাঞ্চল্যকর 
“eats: তাই বিদেশ থেকে প্রতি বছরই 
আমাদের ৮ মিলিয়ন টনেরও বেশী ate 
আমদানি করতে হচ্ছে। এছাড়া আমাদের দেশে 
খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণও প্রতি বছর প্রকৃতির 
 অবস্থাভেদে ওঠা-নামা করে। যেমন আগের 
বছরে (১৯৬৫-৬৬ সালে ) খরার জন্য views 
: উৎপাদন কমে গিয়ে হয়েছিল মাত্র ৭২ মিলিয়ন 
Bal ফলে এই সমস্যাকে আমরা কিছুতেই 
কাটিয়ে উঠতে পারছি না । 

ভারতবর্ষে খাদ্যের উৎপাদন যা বেড়েছে, 
তার অংশই বেড়েছে কর্ষণযোগ্য জমি বৃদ্ধির 
ফলে, আর বাকী ₹ অংশ হয়েছে একর প্রতি 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য । এ দেশের মোট জমির 
8৫% জমিতেই বর্তমানে কৃষি-কাজ করা 


প্রতিমন্ত্রী ee 


হচ্ছে। 
tig উৎপাদন বাড়ানোর যথেষ্ট চেষ্টা চলছে। 
কিন্ত এখানে এক নতুন সমস্যা আমাদের এই 


প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে। পশ্চিমবঙ্গে পতিত 
চাষের - 
_ উপযুক্ত যা জমি ছিল আমরা তা প্রায় সম্পূর্ণই 


চাষযোগ্য জমির বিশেষ অভাব i 


কাজে লাগিয়েছি। ফলে আমরা দেখি যে 
মাদ্রাজ কিংবা অন্ধ প্রদেশ এই পরিকল্পনা- 
সমুহের মধ্যে আগের তুলনায় অনেক বেশী 
পরিমাণ জমিতে চাষ করছে, কিন্ত পশ্চিমবঙ্গে 


১৯৫০ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে মাত্র ৬ লক্ষ 


একথা বলাই বাহুল্য যে পশ্চিমবঙ্গেও 


একর অতিরিক্ত জমিতে চাষ করা হয়েছে। a 


১৯৪৯-৫০ সালে চাষ করা হতো ১০৫ লক্ষ 


একর জমিতে আর ১৯৬৩-৬৪ সালে চাষ করা 
হয়েছে ১১১ লক্ষ একর জমিতে। 
মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধপ্রদেশ ass 
রাজ্য গত তিনটি পরিকল্পনায় চাষযোগ্য জমির 


পরিমাণ বাড়িয়ে কৃষি উৎপাদন বাড়িয়েছে, কিন্ত; 


পশ্চিমবঙ্গে জমির পরিমাণ তেমন বাড়ানো 
সম্ভব হয়নি। গত তিনটি পরিকল্পনাকালে 


পশ্চিমবঙ্গে aoa উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে 


শতকরা ৩৭ ভাগ, কিন্তু কর্ষণযোগ্য জমির 


পরিমাণ বেড়েছে শতকরা মাত্র ১৬ ভাগ। 


তাই একটি বিষয় খুবই স্পষ্ট যে চতুর্থ 


পরিকল্পনায় eta উৎপাদন বাড়ানোর জন্য 


আমাদের. আধুনিক ও বিজ্ঞান-সম্মত 
কৃষি-পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। কৃষির 
নতুন তত্ব অনুযায়ী আমরা দেখতে পাই যে 
বৃষ্টিপাত ও সেচের যথেষ্ট সুবিধা আছে এমন 








মত জাতের ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার, 
বজরা প্রভৃতি লাগিয়ে ফঙ্গন বাড়ানোই হচ্ছে 
রীতি । দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে স্থির হয়েছিল 
পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৬-৬৭ সালে এই জাতীয় উন্নত 
তের ফসলের চাষ করা হবে ২ লক্ষ একর 
মিতে। এর মধ্যে ১৮ লক্ষ একর জমিতে 
i ১০,০** একর জমিতে গম এবং ১০,০০০ 
একর জমিতে aga ভুট্টার চাষ করা হবে। 
কিন্ত অন্য রাজ্য থেকে উন্নত জাতের বীজ 
না পাওয়ার দরুণ লক্ষ্য মাত্রার কিছুটা 
রদবদল করা হয়েছে। ঠিক করা হয়েছে 
নের চাষ করা হবে একর 
মিতে, গম চাষ করা হবে ২০,০০ একর 
মিতে এবং সঙ্কর ভুট্টার চাষ হবে ১০,০০০ 
একর জমিতে । এবছরে মোট ১,৬৫,০০০ 
একর জমিতে উন্নত জাতের ফসল লাগান হবে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তর কর্তৃক 
o প্রবর্তিত উন্নত জাতের তাইচুং নেটিভ-১, 
- তাইচুং-৬৫, তাইনান-৩ এবং কালিম্পং-১ এবং, 

aq, সি-৬৭৮ ও aq, সি-১২৮১ প্রভৃতি ধানের 
জাতগুলি এবার খরিফ-খন্দে বেশ ভালই ফলন 
দিয়েছে। ফরমোজা জাতের যে ফসল তোলা 
_ হয়েছে, তাও খুবই আশাপ্রদ । তাই চুং নেটিভ-১, 
+ তাইচুং-৬৫, এবং তাইনান-ও প্রভৃতি ধান একর 
তি ৬৪-৭০ মণ ফলন দিয়েছে, এখনো সব 
বল কাটা হয়নি। মোটামুটি বলা চলে যে 
এবার খরিফ-খন্দে আমাদের এ পরীক্ষা খুবই 











১,৩৫,০০০ 











. য়ায় অধিক মাত্রায় জৈব ও রাসায়নিক সার. 
কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতি ব্যবহার করে 





১১ 


_ বসুন্ধরা: পৌষ £ ১৩৭৩ : ৃ 


ফলপ্রসথ হয়েছে। এবং এতে কৃষকদের মধ্যেও 


এই অধিক ফলনশীল উন্নত জাতের am 


চাষের জন্য এক প্রবল আগ্রহ দেখা দিচ্ছে। 

O আগেই বলা হয়েছে যে পশ্চিমবজের বেশীর 
ভাগ জমিতেই, অর্থাৎ মোট জমির শতকরা 
৬২ ভাগে আজকাল চাষাবাদ করা হচ্ছে, 
ফলে কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ আর বাড়ানো 
সম্ভব নয়। অন্যদিকে জনসংখ্যার চাপের 
দিক থেকে কেরালার পরেই পশ্চিমবঙ্গের 
স্থান । yee একমাত্র একর প্রতি 
উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়েই আমাদের et 
FREA হতে হবে। আর সেই জন্যেই a 
প্রয়োজন অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহার । 
এই জাতীয় ফসলের বীজ ও চারা অধিক মাত্রায় i 
সার গ্রহণ করতে পারে এবং অধিক সার 
দেওয়া প্রয়োজনও | তাই অধিক মাত্রায় 
এই উন্নত জাতের ফসল তৈরি করতে হলে, 
আরও প্রচুর সারের প্রয়োজন | দুর্গাপুরে 
একটি সার-কারখানা স্থাপন করা হয়েছে f তবে টি 


এই সার-কারখানার উৎপাদন পাবার জন্যে 


আমাদের আরও ৩ বছর অপেক্ষা করতে হবে) 
কিন্ত উৎপাদন চালু হলেও আমাদের প্রয়োজনীয় 
সমস্ত সার এখানে উৎপাদিত হবে না। ce 


তিনি আরও বলেন যে অধিক ফলনশীল 


শস্তের এই পরিকল্পনাটি যথাযথ কার্ধে রূপায়িত 
হলে আমাদের কৃষিজগতে এক যুগান্তর 
আসবে । তাই আজ প্রয়োজন এই... 
পরিকল্পনাকে সফলতার দ্বারে পৌছে দেবার 
বিষয়ে সকলের একনিষ্ঠ চিন্তা | 

















— কৃষি-থণ সম্বন্ধে প্রতিনিধিরা আলাদা জালাদা 
ভাবে বসে কর্মসুচী রূপায়ণের পন্থা ও বাধা 
_ সম্বন্ধে আলোচনা করেন | 








২ Afe কৃষি এলাকা: এবং সমবায়, Re e 


অন্ন সাধনার ক্ষেত্রে কৃষিই মানুষকে ব্যক্তিগত খণ্ডতার থেকে 
Ti ৰ্হৎ সম্মিলিত সমাজের Stay উত্তীর্ণ করতে পেরেছিল । 
| _ (সমবায়-নাঁতি, ভারতবর্ষে সমবায়ের 
নিশ্চিতি, পৃঃ ২৭) 





দনে সক লে আবার 


নে z n 


একত্রিত হয়ে তাদের প্রত্যেক বিভাগের 


আলোচনার ফলাফল সম্বন্ধে আলাপ-জালোচনা 
করেন এবং এরপর সঙ্মেলনের aig ঘোষ, 
করাহয়। ooo টি, 














ৃ নক বীন্দ্রনাথ ' ঠাকুর আয 





















শাস্তিকুমার মিত্র 


| তাইচুং ধান চাষ এদেশের উপযোগী নয়? 
তাকি অসার প্রচারণা? পর পর কয়েকটি 


রি è অক্টোবর কলকাতা থেকে মাত্র মাইল 
নেরোর মধ্যে রাজারহাটের রেকজোয়ানি 
জায় নিজের চোখে ভিন্ন ছবি না দেখে এলে 
এ শঙ্কার নিরশন হত না। সেচের জল 
OREA পর্যন্ত কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই, 
দুরে ইটখোলার খানা খন্দে যেটুকু যা বৃষ্টির 








জল জমা । তাই. ভরসা, পাম্প বসিয়ে জল . 


টেনে ৯ একর জমিতে এবার তাইচুং নেটিভ-১ 
বুনেছেন রেকজোয়ানির সাহসী চাষী 
কাতিক পাল, নন্দলাল ঘোষ, দীনেশচন্দ্র 










ছোট ছোট ধানগাছগুলি 


সংবাদে সত্যিই আশঙ্কা জাগছিল | 


বৃষ্টির জল পাওয়া যায়নি। 
রোয়। হয়েছে। 


ক্ষেতের আলে গিয়ে দাড়িয়েছি। 2 
3 পুরস্ত।:-- 
মাদের সামনেই ‘mt, কাটিং করা হয়েছে। LE 


শতকরা দশ ভাগ ছাড় দিয়েও একর প্র 
ফলন দাড়িয়েছে ৫২'৩ মণ অর্থাৎ বিঘেয় ১৭ 
মণেরও বেশী । এ অঞ্চলে প্রচলিত চাষে : 
সুবর্ষায় বিঘের গড় ফলন ৬৷৭ মণ। এ বছর 
২।৩ মণ হলে ত খুব বেশীই হবে। A 

তল্লাটটায় জমির পর জমি দৃষ্টিসীমার 
বাইরে চলে গিয়েছে । সবে আশ্বিনের : 
মাঝামাঝি । সাধারণ আমন ধানে শীষ বেরুতে 
এখনও দিন দশ বাকী । 'জলাভাবে চারাগুলির . 
বাড় হয়নি । Afi তবে এখনও সবুজ 
রয়েছে । কিন্তু আর যদি বৃষ্টি না হয়_রাজার 4 
হাটের চাষীরা ভাবতেও শিউরে উঠেছেন। 
এমনিতেই এবার ফলন কম হবে, ঠিক ঠিক 
ভাত আস, পয 
যা অবস্থা, এ: 



















ব্রা অষ্টাদশ বর্ষ: ৯ম সংখ্যা 
‘ জমির বিস্তৃত সীমারই এ একধারে ওই ৯ একরে 
O তাইচুংএর আবাদ। সবুজের আত্তরণে হলুদ 
_ তামাটে রঙের ছোপ । 
তা চাষীরা খুব উৎসাহান্বিত। গাঁয়ের 
ত বটেই, আশপাশের বহু দূর দূর গ্রাম থেকেও 
লোক এসে দেখে যাচ্ছেন তাইচুং। গায়ের 
আর দশজন চাষী উত্তর ২৮-পরগণার মুখ্য 
o কৃষিআধিকারিক AR, am, ভৌমিককে 
= শুধিয়েছেন, ‘তা এ থেকেই আমরা বীজধান 
OO আসলে এ বছরই প্রথম সরকারী 
_ খামারের বাইরে চাষীর ক্ষেতে তাইচুংএর 
চাষ হল। নিদিষ্ট w কয়েকটি অঞ্চলেই 
ORAI যেখানে সেচের জলের সংস্থান আছে, 
o সংশ্লিষ্ট চাষীরা নিয়ম মাফিক সার ব্যবহার 
O করতে রাজী এবং সে সঙ্গতিও আছে, সেখানেই 
মাত্র কৃষি বিভাগ থেকে বীজধান সরবরাহ করা 
 হয়েছে। বোধ হয় রাজারহাটই একমাত্র 
টু ব্যতিক্রম, যেখানে যথাবিহিত সেচের ব্যবস্থা 
- না থাকলেও চাষীদের আগ্রহ জয়ী হয়েছে। 
নানান কারণেই এবারের ব্যবস্থা হল চাষীর! 
Oop ধান ৪ মণ জম! দিলে সরকার থেকে 
বিনিময়ে ৫ মণ অন্য জাতের আমন ধান দেওয়া 
₹ হবে। উদ্দেশ্য, এইভাবে বীজধান বাড়িয়ে 
নেওয়া | 
তাইচুং-৬৫, তাইনান-৩, তাইচুং নেটিভ- 
১; কালিম্পং-১, এ সব ধানই ফরমোজা 
_ জাতের | যুগ্ন-কৃষি-অধিকৰ্তা ডঃ কে, 
পনের ও সঙ্গে কথা হচ্ছিল । আরও ছ' 



















জাতের বীজধান ছুই এক দিনের মধ্যেই এসে 
পৌছোচ্ছে। তা হল চিয়ানান-৮ ও চিয়ানুং- 
২৪২। l 
১৯৬০ থেকে কালিম্পং ফার্মে তা faa 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় বলেই নামকরণে ওই 

ভিন্নতা । তাইচুং নেটিভ-১ নিয়ে savers 
খরিফে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী খামারে প্রথম 


পরীক্ষা হয়, ওই বছরেই বোরো চাষেও | ত 


ছোটজাগুলিয়ায় একর প্রতি ৯৬ মণ ফলন হয়, 


তারপর এ বছর খরিফে এক উত্তর ২৪-পরগণা _ 
জেলাতেই চাষীদের cos একর জমিতে চাষ 


হয়েছে | 
একরে। 


তাছাড়া বিভিন্ন ফার্মে ২০০ 


খরচ-খরচার প্রশ্নও ত্বভাবতঃই উঠেছে। + 


রাজারহাটে চাষের একটা হিসাব কষা হয়েছে। 
তা হল একর প্রতি ৪৪২ টাকা । তার মধ্যে 


২৫ শতাংশই গিয়েছে জল পাম্প করে oa ; 


সেচের ব্যবস্থা করতে, যা লাগার কথা নয়। 
গড়ে ৫* মণ ফলন ধরলে সব মিটিয়ে জমার 
ঘরে Hl বেশ ভারিই হয় ।. | ই 0 
মাঠে চাষীদের সঙ্গে কাধে কাধ লাগিয়ে 
কাজ করেছেন সহকারী কৃষি-সম্প্রসারণ কর্মী 
Saye কর ৷ তাকে জিজ্ঞাসা করেছি, ঠিক 
জল, ঠিক সার, রোয়ারও নানান বিধি, বায়নাকা, 


এত হেফাজত চাষীদের ভাল লাগবে কি? তীর 


অভিজ্ঞতা, আজকাল চাষীরা মাটির গতর যতটা 


“পারে খাটিয়ে নিতে পিছপাও নন, তারা কেবল 
চান তাদের পরিশ্রম - Sqr হোক। তা এই 


অধিক, ফলনশীল ধান চাষে সেটা যে r a 


goag” 


কালিম্পং-১-ও ওই জাতীয়, তবে 














রাশা নয়, রর তার সাক্ষ্য 


আশাঘিত, বীজ পেলে রাজারহাট বিট্ুপুরে 


na দিয়েছেন, Bel লাগান, ভাল জাতের 
জ তাদের কাছে রয়েছে তারা দেবেন | 





হয়েছে, চাষীরা তাইচুং চাষ নেবেন, তবে হয়ত 
কিছু সময় লাগবে । অনেক প্রথা, সংস্কার 
ভাঙ্গা দরকার । তাছাড়া এ চাষে সময় 
বিচারটা বড় জরুরি, যেমন বাঁজতলা থেকে 
f বসানোতে দেরি হলেই বিড়ম্বনা । কৃষি- 
ৃ জ্ঞানীর মতে তারকেশ্বরের গ্রামে, বর্ধমানের 
apa তাইচুং চাষে বিভ্রান্তি সষ্টি 







ee বি-ডি-ও Af, কে, meer 


তাইচুংএর বোরো চাষও. কিছু হবে, তবে 
জলের সমস্তা বড় তীত্র। যুগ কষি-অধিকর্তা 


দেখেশুনে হিসাব করে একথাই মনে 














মোট কথা, ভাই রপ্ত হয়ে ॥ গে T বছরে 
তিনটে ফসল তোলা কিছুমাত্র | 
যেমন একটা পর্যায় হতে পারে_মে থেকে 
আগস্ট__পাট, আগস্টের শেষ থেকে ন 
পর্যস্ত--আমন (তাইচুং ), নভেম্বরে 

থেকে বোরো, .মা্চ-এপ্রিল পর্যন্ত ॥ তাইচুং 
১১৫ দিনে গোলায় উঠে যাবে । afis এবং 
বোরো ছুই চাষেই এক বীজ চলে । তা 








(আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে পুনম 


আজ ফসল ফলানোর ব্যাপার কেবলমাত্র চাষীর হাতে নাই । 
জ্ঞানী বুদ্ধিমান ও উদ্ভাবনাপটু ইহাতে মন দিয়াছেন । যাহা 
অন্ধ অভ্যাসের কাজ ছিল তাহাতে চিত্তের দৃষ্টি পড়িবা মাত্র আশ্চর্য : 
সফলতা ঘটিয়াছে। -_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 
( প্রবাসী, ১৩৩৫ পৌষ yes 





৫ 








oe দেশস্যাবীন হবার পর নানা খাতে প্রচুর 
_ অর্থবিনিয়োগ ও ব্যয় করে দেশের সমৃদ্ধি 
. বাড়িয়ে তোলার চেষ্টার আমরা ক্রটি করিনি। 
কিন্তু উন্নয়নের নান! পরিচয় নানা বিভাগে 
কমবেশী ছড়িয়ে থাকলেও, আমরা কৃষিবিষয়ে 
খুব বেশী একটা ভাবিনি হয়তো এতোদিন | 
_ সম্প্রতি কৃষি আমাদের ভাবনায় অন্যতম মুখ্য 
স্থান জুরে আছে। চতুর্থ যোজনায় কৃষির জন্য 
_ অর্থ বরাদ্দও প্রচুর। দেশে পরিমিত জমি 
আর অপরিমিত জনসংখ্যা বেড়ে ওঠার মধ্যে 
O JAF? মাঝেমাঝে দুঃস্বপ্ন দেখায় - বইকি। 
_ কিন্ত খাছ্ধসঙ্কটের মোকাবিলা করার জন্যে যে 
পথ ও পরিকল্পনা চাই, ইতিমধ্যে সরকার তা 
O অহ্থসরণও করছেন TTY নানা পরিকল্প ও 
 উপায়ের মধ্যে জমির ফসল যতটা বেশী সম্ভব 





চিদানন্দ গোস্বামী : 


ঘরে তোলার কাজটি অন্যতম | 
সেচের সাহায্যে অধিক ফসল ফলানো হোল, 





প্রচুর সার ও 


কিন্তু যদি ফসলের কিছু পরিমাণ (তা যেমনই .. 


হোক) কীটের আক্রমণে নষ্ট হয়েই যায়, 
তাহলে এই ক্ষতির পরিমাণ আমাদের সর্বনাশের 
পথ তৈরি করবে না কি? 


জমিতে রোগ- 
পোকার আক্রমণে যে পরিমাণ ফসল নষ্ট হয়ে 


যায়, তা কিন্তু নগণ্য নয়, বিশেষ করে ANT- — 
সঙ্কটের দিনে এই পরিমাণ শহ্যকেও বাচাবার DE 


দরকার এখন পড়েছে | 


ধানের পোকা ইত্যাদি মারবার জন্য নাম! 
আলোক ফাদ ছাড়াও a 


উপায় রয়েছে | 


বিজ্ঞানের যুগে আমরা এনড্রিন, ফলিডল, 


ম্যালাধিয়ন, লিনডেন ইত্যাদি নানাজাতীয় 
কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করে কীট-পোকা ধ্বংস 


করে te বাঁচাচ্ছি। fee ওষুধ প্রয়োগের 
এই প্রচলিত প্রথার কতগুলো কুফল রয়েছে। 
ফলে শস্য বেঁচে গেলেও, অন্যদিকে আবার 
টু কিছু ক্ষতি দেখা দিতে পারে । পুকুরের জলে 
O কোনোমতে ওষুধ মিশে গেলে মাছ মরে ভেসে 
ওঠে । এসব ওষুধ একটু দামী এবং অনেক সময় 
কৃষকরা! সহজে ও সময়মতো এসব সংগ্রহও 
_ করতে পারেন না। তাছাড়া অনেক খরচ করার 
পরেও দেখা যায় শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ 
aby পোকামাকড় নষ্ট করেই চলেছে । এসব 
সমস্যার কথা চুচুড়া খামারের ডঃ বি, এন, 
O ঘোষ অনেক কাল ধরেই ভাবছিলেন। প্রচলিত 
এই পুরাতন প্রথা অনুসরণ করে শ্রীধোষ 
অন্য কোন বায়োলজিকাল প্রসেসে পোকা- 
; মাকড় নাশ করা যায় কিনা তা নিয়ে গবেষণা 
করেছেন দীর্ঘকাল । ১৯৫০-এ তিনি রবিখন্দে 
বোরো ধানের ওপরেই চেষ্টা করেছিলেন। 
১৯৬৬ সালে আমনের ওপরেও তাঁর এই 
গবেষণা সাফল্য লাভ করেছে। 
কতগুলো বোরো ধানে পোকার আক্রমণ 
খুব বেশী, কতগুলোতে কম। এই তারতম্য 
শ্রীঘোষের সন্ধানী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 
তিনি দেখেছিলেন, কতগুলো জাতের বোরো 
পোকামাকড়ের খুব পছন্দের । এই পছন্দের 
জাতগুলোতেই ওরা বাসা করে। কিন্ত 
পছন্দের জাতগুলোর অভাবে পোকামাকড় 
__ অপছন্দের জাতেই বাসা করে অগত্যা | 
O পোকাদের পছন্দের একটা কারণ আছে 
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এবং লম্বা গাছ বেশী পছন্দ করে থাকে। 
সাধারণতঃ সুগন্ধি বোরো জাতের ধানগাছ 
রসালো হয় এবং লম্বাও হয়। নৈশ অভিযানে 
উড়ে আসার পথে মথগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে লম্বা-ধরণের গাছগুলোই । নির্দিষ্ট উচ্চতার 
আকাশপথে উড়ে এসে তখন মথগুলো লঙ্বা 
গাছেই এসে বসে এবং ক্রমে রসে ও গন্ধে তৃপ্তি 
লাভ করে সর্বনাশের বাসা বাধে। রসালো 
গাছে ওদের ডিম পাড়ারও খুব সুবিধে হয়। 
এবং লম্বা গাছগুলো সাধারণতঃ রসালোই হয়। 
অবশ্য ডঃ ঘোষ লক্ষ্য করেছেন যে, সি-ও-১৩ 
গাছ খুব লম্বা অথচ রসালো নয়। 
সালের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এ গাছ দীর্ঘ 
হলেও রসের অভাবে পোকার আক্রমণ খুব কম 
হয়েছে । ডি-এ-৫ বোরো-জাতের গাছ সুগন্ধি, 
রসালো ও লম্বা। এ গাছের ওপরই সবচেয়ে 
বেশী আক্রমণ হতে দেখা যায়। অন্যদিকে 
সি-বি-১ নাতিদীর্ঘ, রস ও গন্ধও কম ; সেজগ্ে 
আক্রমণ সবচেয়ে FF | 

ডঃ ঘোষ কীট-পোকার- নসর ৃ 
পছন্দ-অপছন্দ, গতিবিধি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ 
করার পর ধানের কতকগুলো জাত নিয়ে 
প্রথমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। পোকার 
পছন্দ ও রুচি অনুসারে তিনি স্থির করলেন, 
যদি জমির মুল শন্য-এলাকার চারধারে 
পোকাদের পছন্দসই ডি-এ-৫ জাত লাগিয়ে 
দেয়া যায়, তবে পোকার আক্রমণের হাত থেকে 
ক্ষেতের মূল শস্ত রক্ষা পেতে পারে |. কেননা, 
চারিদিকের দীর্ঘ, টপ ও রসালো গা 






১৯৬১ o 


Fenn: ation ed a না 

্ বেষ্টনীতে পোকারা মুগ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, 
বাসা বাধে এবং ডিম পাড়ে। তার ফলে খুব 
+ নগণ্য পরিমাণের এই দীর্ঘ জাতের শহীদ 
_ গাছগুলোই আত্মাহুতি দিয়ে বিরাট এলাকার 
মূল শস্তকে অক্ষত রাখে। সাধারণতঃ ডি-এ- 
enga ৩1৪ সারি গাছের পাহাড়ায় মূল শস্তকে 
নিরাপদ রাখা হয়। বাইরের এই সারিকে 
শহীদ” বলা যায়। কেননা, এর! মরে কিন্ত 
বৃহত্তর কল্যাণকে জয়যুক্ত করে। অবশ্য 
এরাও সম্পূর্ন মরে না। এদের থেকেও 
= ধান পাওয়া যায়। PEC খামারে 
ডঃ ঘোষ এই গবেষণায় সফল এবং 
- iiia l 

>” যদিও এই অভিনব প্রক্রিয়ায় ভেতরের 
মুল শস্তেও খুব সামাম্য পরিমাণে ছিটকে 





_ছাটকে এসে পড়া পোকাদের বাসা বাধতে 


দেখা যায়, তবু এই সামান্য ক্ষতিকেও বাচাবার 
চেষ্টা করা হচ্ছে। PR ধান্য-গবেষণা-কেন্দ্রে 
তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন, যদি 
X শস্যে ফুল আসার একমাস আগে ১-২ বার 


Sa প্রহরা-লারি ( Grand 
ও -r রেখে দেয়া যায়, তাহলে 
সর্বোৎকৃষ্ট ফলন পাওয়া যায়। পরিকল্পের 


নমুনা শ্রীঘোষের গবেষাহ্যায় নীচে দেয়া 
হোল ৮ 


(0১) কোন ওষুধ না দেয়া 


o owe o 


(২) ওষুধ ছিটানো 
(ফসলে গৌড়া থেকে ফুল আসার সময় 


(৩) প্রহরা-সারি রচন! 
(কোনো ওষ্ধ দেয়া হবে না) 
(৪) প্রহরা-সারি রচনা এবং ওষুধ ছিটানে! 
(আক্রমণের চড়ান্ত সময়ে [peak period] 
l ১-২ বার ওষুধ ছিটাতে হবে ) 
ওপরের পন্থাগুলোর মধ্যে 
হচ্ছে ৪নং প্রক্রিয়ায় । 
ও বেশী ফলন ৩নং প্রক্রিয়ায় | | 
এই পরীক্ষা ব্যাপকভাবে আমন, আউশ 


ও বোরোর ওপর খরিফ ও রবিখন্দে প্রয়োগ .. 
এতোদিন এই. 


করার জন্যে চেষ্টা চলছে। 
পরীক্ষা শুধু বোরোর ওপরে রবিখন্দেই হোত । 


ডঃ ঘোষের তত্বাবধানে তাঁর সহকারী গবেষক 
শ্রীমনোরঞ্রন চৌধুরী চাকদাহ ও অন্যান্য 





দেখা গেছে 
পোকার সবচেয়ে কম আক্রমণ এবং বেশী ফলন 


সরকারী ফার্মে এবং কিছু প্রগতিশীল চাষীর 
ক্ষেতে খরিফ ও রবিখন্দে afen Hier . $ 


নিরীক্ষা করছেন । 


ডঃ ঘোষের এই. Aie <a 
ক্রমঃ সফলতার জন্যে তিনি আনন্দিত এবং 
দেশবাসীর কাছেও তার সাধনা অভিনন্দিত হবে. 


বলে মনে PTAR 


কাম্য । 


বর্তমান খাঘ্যসঙ্কটের দিনে 
কীটাক্রান্ত শস্যের অপচয় দূর করতে তার এই 
অভিনব পদ্ধতি ফলপ্র ও ভা হোক, তা-ই 











ey মুখোপাধ্যায় 





ante উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সবদিক 
দিয়ে গ্রামীণ জীবনের উন্নতি করা! 
_ গ্রামবাসীদের প্রচলিত জীবনধারার পরিবর্তন 
করে, উন্নততর জীবনের স্বাদ এনে দেওয়া এবং 
যথাযথ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের নিজেদের 
বনের মান উন্নত করতে সাহায্য করা। এই 
পরিকল্পনাটিকে অনেকে নিঃশব্দে বিপ্লব বলে 
অভিহিত করেছেন । কিন্ত, কোন সমাজ-বিপ্লব 
সম্পূৰ্ণ হতে পারে না যতক্ষণ সমাজে মেয়েদের 
স্থান ও অবস্থার পরিবর্তন না হয়। 
: _ পুরুষ ব্যস্ত থাকে ক্ষেত-খামারে । 
পৃথিবীর ধ্যান-ধারণা কর্মকুশলতার উপর নির্ভর 
করে বাড়ীর লোকের ভোজন-ভজন-বসন-ভূষণ, 
O স্বাস্থয-্বাচ্ছ্দ্য, সুখ । আর তীর সন্তান পালন 
করার যোগ্যতার উপর নির্ভর করছে দেশের 
SRJ! “যে হাত দোলনা দোলায় সেই 
ই Te শাসন করে? কথার কথ! মাত্র 















সমাজের রমার উন্নতি যে মেয়েদের 
_ উন্নতি ছাড়া AST নয় সেই কথার গুরুত্ব মনে 








১৯ 





রেখেই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অপরিহার্য 





অংগ হিসেবে মহিলা কর্মসুচী হাতে নেওয়া 
হয়েছিলো | রা 
১৯৫২ সালে যখন প্রথম আটটি as 
উন্নয়ন খণ্ডে কাজ শুরু হয়। তখন অন্যান্ত 
কর্মীর সঙ্গে প্রতি ব্লকে পাঁচজন wa 
গ্রামসেবিকা নিযুক্ত করা হয়, তখন মহিলাদের 
মধ্যে কি ও কোন্‌ পথে কাজ করতে হবে 
সুস্পষ্ট ধারণা ছিলো না, আরও ছিলো. না 
মহিল! কর্মীদের পৃথক শিক্ষণ কেন্দ্র ভরা 
গ্রামসেবকদের সঙ্গে একসাথে বেসিক্‌ গ্যান্রি- 
কালচার ট্রেনিং নিতেন ছয় মাসের জন্যে 
পরে ১৯৫৪-৫৫ সালে গ্রামসেবিকাদের যথাযথ র 
শিক্ষার প্রয়োজনে গৃহবিজ্ঞান-শিক্ষাকেন্গুলি 
চালু হয়। এই কেন্দ্রগুলি গ্রামসেবক শিক্ষণ- 
কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত । বর্তমানে বাংলাদেশে 
তিনটি গৃহবিজ্ঞান-কেন্দ্র চালু আছে। : ফুলিয়াঃ 
বর্ধমান ও শ্রীনিকেতনে । অনেকে বুঝতে 
পারেন না "গৃহ-বিজ্ঞান' কথাটির তাৎপর্য কি. 
এবং বলে থাকেন ঘর-সংসার দেখা, ছেলে 
মানুষ করা সেতো মেয়ের আবহমান কাল 
থেকে করে আসছেন, গৃহ পরিচালনার সঙ্গে. 
আবার বিজ্ঞানের কি সম্বন্ধ 7 5 

আসলে শুদ্ধ বিজ্ঞান বলতে পদার্থ, গণিত 
এবং রসায়নবিজ্ঞান_-এই তিনটিকে ধরা 












বসুন্ধরা : অষ্টাদশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 

কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে যাতে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি কাজে লাগানো হয় বলে ব্যাপক 
অর্থে “বিজ্ঞান কথাটি ব্যবহার করা যেতে 
পারে । উদাহরণস্বরূপ বলা . যেতে পারে 
 ক্কিষিবিজ্ঞান' । আবহমান কাল ধরে চাষী 
চাষ করে আসছে, তবে “কৃষিবিজ্ঞান' কথাটি 
আজকাল চালু হয়েছ কেন? তার কারণ 
 বিজ্ঞানলন্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানসম্মত 
_ উপায়ে চাষ করা হচ্ছে বলে কৃষি-কাজ আজকে 
বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে । তেমনি, 
_ সুষ্ঠুভাবে গৃহ পরিচালনা করতে গেলে মেয়েদের 
O অনেক বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার, যেমন মাতৃ 
ও শিশুমংগল, শিশুশিক্ষা, শিশু-মনত্তত্ব, স্বাস্থ্য 
ও পুষ্টি, উন্নত রন্ধনপ্রণালী, খাছাসংরক্ষণ 
Renfri এরমধ্যে কিছুটা সহজাত বুদ্ধি 
দিয়ে করা যায় আর অনেকটাই শিক্ষণীয় 





বিষয়। কাজেই যে গৃহিণী তার সহজাত : 


প্রবণতার সঙ্গে বিজ্ঞান অর্জিত জ্ঞান মিলিয়ে 
কাজ করার সুযোগ পাবেন তার যোগ্যতা 
আরও বৃদ্ধি পাবে । 

সংসারে গৃহিণীর একটি মস্ত বড় দায়িত্ব 
হচ্ছে, স্বামী পুত্র কন্যা যাতে সবল সুস্থ শরীরে 
“থাকেন সেই দিকে লক্ষ্য রাখা এবং যত্ব করা । 
এই দেখাশোনা সঠিকভাবে করতে হলে তাঁর 
সুষম খাদ্য বলতে কি বোঝায় জানতে হবে। 
জানতে হবে বিভিন্ন খানের কি গুণ, নানা বয়সের 
সুস্থ-অস্ুস্থ বিভিন্ন অবস্থায় কাকে কি খেতে 
দেওয়া প্রয়োজন | কি পদ্ধতিতে atm করলে 


যে জ্ঞান এর অনেকটাই পুষ্টি, শরীর, চিকিৎসা 


ইত্যাদি বিজ্ঞান থেকে নেওয়া হয়েছে । h 
এমনিভাবে দেখলে মাতৃ ও শিশুমংগল, উন্নত 
রন্ধনপ্রণালী, খাগ্ত-সংরক্ষণ, চাই কি সবজি- 
বাগান করা, কি উন্নত হাস-মুরগী পালন করা | 


সব কিছুর পিছনেই কোন না কোন ফলিত - 


বিজ্ঞানের দান আছে। কাজেই উপরে বর্ণিত 


Gl অনুযায়ী ব্যাপক অর্থে “গৃহবিজ্ঞান” . 


কথাটির ব্যবহার অযৌক্তিক কিছু নয় Pees. 


AS গেলে অনেক সময় দেখা যায় 


গ্রামসেবিকার! কি বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছেন সে 
সম্বন্ধে যাঁরা তাদের পরিচালনা করবেন তাদের 


| সুস্পষ্ট কোন ধারণা না থাকার দরুণ তাদের . 
' শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার সম্যক ব্যবহার হয় না। 


সেই কারণে গ্রামসেবিকা শিক্ষণকেন্দ্রের বিষয়- 


সুচী সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে বলার প্রয়োজন. 


আছে। 


গ্রামসেবিকাদের শিক্ষাকাল এক বৎসর । 


এই সময়ের মধ্যে তাদের নিয়লিখিত বিষয়গুলি 


সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষণীয় বিষয়ের 
তত্ব ও প্রয়োগ ge দিকেই সমান লক্ষ্য রাখা 


হয়। 


(ক) সম্প্রপারণ-নীতি ও পদ্ধতি 

(১) পল্লীসমাজ, তার সামাজিক 
অর্থনৈতিক ও অন্যান্য নানা দিক সম্বন্ধে মহিলা 
কর্মীদের জ্ঞান eT | : 

(২) পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রচেষ্টা 
















ce ডি, দল ও জনসংযোগ করে 
3 | করার পদ্ধতি শেখানো এবং হাতে-নাঁতে 


বালকবালিকাদের যথাযথ ay কীভাবে 
হবে শেখানো । 
=- Q) ছোট ছেলেমেয়েদের সাধারণ 
oe অসুখ-বিস্খ ও তার প্রতিকার এবং সংক্রামক 
- রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা | 
o G পরিবার-পরিকল্পনা। 
্‌ o) গৃহ-পরিচালনা 
0) সময়, শ্রম ও অর্থের সুপরিচালনা 
করে কিভাবে সুস্থ সুন্দর সংসার করা যায়, 
হাতে-নাতে শেখানো | 
0). বাড়ীঘর ও তার আশপাশ পরিক্ষার 
রিচ্ছ্ন রাখা | তার জন্যে ধুমহীন চুল্লী, শোষক 
রি  কুয়ো-পারখানা ইত্যাদির ব্যবহার 
porr 







A শেষ করে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য 


aye: on i — : 


“oe oo বাড়ী সাজানোর উপযোগী ছোট 


ARIAT | 


খাট সম্ভার জিনিষ তৈরি ও. w 


(8) তুষের | রা 
ইত্যাদির ব্যবহার শেখানো । 


(ঘ) খাচ্য ও পুষ্টি 
(১) যে যার ক্ষমতা মত খরচে সহজলভ্য | 
জিনিস দিয়ে পুষ্টিকর to প্রস্তুত কিভাবে — 
করতে পারে, তাহাতে-নাতে CANTA | ee 
(২) অপচয় বাঁচাতে খাগ্যসংরক্ষণের 
সহজ সুলভ পদ্ধতি যেমন শুকিয়ে রাখা আচার, : 
নুন দিয়ে রাখা ইত্যাদি দেখানো । | 
(৩) বালকবালিকা, পূৰ্ণবয়স্ক, গর্ভবতী, 
নবপ্রস্থৃতি ও ছোট শিশুর খাদ্য প্রস্তুত এবং 
রোগীর পথ্য ইত্যাদি শেখানো । es 
(৪) খানের যতটা সম্ভব পুষ্টি a 
রেখে প্রস্তুত করার পদ্ধতি দেখানো । 
(৫) বিকল্প aage বিশেষ করে 
চীনাবাদাম, সয়াবীন ইত্যাদির ব্যবহার । 









(ঙ) স্বাস্থ্য 


(১) পানীয় জল শোধন করার সহজ 
পদ্ধতি । a 
(২) স্বাস্থ্য-সম্মতভাবে wig ও জল o 
ব্যবহার | ২ 

(৩) সাধারণ skan ও 





om 3 tie : 
w aea রোগ এবং বেশী 
শা অথবা অতি কম খাওয়ার ফল। 

: - (৫) জল-ৰাহিত রোগ ও 
টি effets’) 
(৬) গৃহে রোগীর ay, 
তোকে রাখার নিয়ম-কানুন, 





তার 


সংক্রামক 
প্রাথমিক 


_. চিকিৎসা ইত্যাদি। 


(5) পোষাক-পরিচ্ছদ 

0১) পোষাক তৈরি-রিপু-তালি ইত্যাদি, 
. পুরনো কাপড়ের ব্যবহার | 

(২) কাপড় কাচার ও দাগ ওঠানোর 
> পদ্ধতি। : 

৩) পোকামাকড়ের হাত থেকে কাপড় 
S বাচিয়ে রাখার উপায়। 


র্‌ (ছ) গৃহশিল্প 

- বাড়ীতে ব্যবহারের উপযোগী কাপড়-জামা 
' তৈরি । ছাটকাট, উল বোনা, goa কাজ, 
- খেলনা তৈরি ইত্যাদি । 


রে জে) aft ও পশুপালন 





/ (১) সবজি-বাগান হাতে নাতে করা, 
জমি তৈরি, উন্নত যন্ত্রপাতি, বীজ, সার 
ইত্যাদির ব্যবহার শেখানো | 
O (S) পোকামাকড়ের আক্রমণ রোধ, 
 কীটন!শক ওষুধের ব্যবহার | 


সঠিক 


ATTA 





A হাস, N পালন। 
we বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ডিম ফোটান, 
খাওয়ান, রাখা ইত্যাদি । 

(৫) গো-পালন |. 


গোয়ালঘর পরিষ্কার 


রাতের 2 


রাখা, গো-খাদ্ব-সংরক্ষণ, গরুর wy, বিশেষ করে 


খাওয়ান, 
ইত্যাদি । 
(ঝ)- গ্রামীণ জীবনে পঞ্চায়েত ও সমবায়ের 


স্বাস্থ্য-সম্মত 


সংস্থান এবং মেয়েদের ওই সংস্থাগুলির সঙ্গে * 


সহযোগিতার প্রয়োজন । 
(ঞ)-_সাংস্কৃতিক 
শিক্ষণশৃচীর বিশদ বিবরণ এই ছোট 


ও 





প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্ত উপরে উল্লিখিত 
তালিকাটি থেকে দেখা যায়, যথাযথভাবে : 


ব্যবহারে লাগাতে পারলে গ্রামসেবিকারা! 


দোহন 


i 


নানাভাবে গ্রামের মেয়েদের সাহায্য করতে o 


এছাড়াও, কয়েক বছর কাজ করছেন 
এমন সব গ্রামসেবিকাদের 


কর্মকুশলতা a 


বাড়ানোর প্রয়োজনে মাঝে মাঝে রিনার 


ট্রেনিংএর বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। 


ছুই মাসের জন্যে | কিছু কিছু এলে = 


এক মাসের ফল সংরক্ষণ ট্রেনিং দেওয়া 


হয়েছে। এবং এক বছরের S PO 
সুযোগ পেয়েছেন আরও 


 বালসেবিকা ট্রেনিং একমাত্র ম্যাট্রিক-উত্তীর্ণ 


R 


কর্মীরাই নিতে পারেন। 


কিছু siti 7 







_ গত ৯, ১০ ও ১১ই অক্টোবর বর্ধমান জেলা 
জ-উৎপাদন-হে ক্ষেত্রে “অধিক, ete: গম, 






নিবিড় কৃষি এলাকায় অত ee gaye 
বাকুড়া, মেদিনীপুর ( পূর্ব), মেদিনীপুর 
(পশ্চিম ), ১৪-পরগণ। ( উত্তর ), ২৪-পরগণা 




















দিনাজপুর প্রভৃতি জেলার মুখ্য কৃষি 
[ধিকারিক এবং জেলা পর্যায়ের অন্যান্য 
ষিবিদ্গণ, এ প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন। 
জ্য ও. কেন্দ্রের কৃষির বিভিন্ন বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞগণ ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের বিশেষজ্ঞগণ 
এ স্থুচী পরিচালনা করেন । বর্ধমান নিবিড় 
কৃষি জেলা পরিকল্পনার প্রকল্প নির্বাহী আধি- 
— কারিক এবং তার সহকারী আধিকারিকগণের 
সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে এ অনুষ্ঠান উদযাপিত 
_ হয়।, প্রায় শতাধিক কৃষি-আধিকারিক এ 
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন | 

" এ প্রশিক্ষণ শিবিরে উচ্চ ফলনশীল গম, 
ষোরো ধান, আলু, আখ প্রভৃতি ফসলের চাষ- 
পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয় এবং কোন এলাকায় কতটা 
ফসলের চাষ করা হবে তাও নির্ধারণ করা হয়। 
মবংগের কৃষি-অধিকর্তা ডঃ হীরেন্দ্রকুমার 
এ প্রশিক্ষণন্ৃচীর উদ্বোধন করেন। ডঃ 















(দক্ষিণ), নদীয়া, মুশিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম: 





অধিক ফলনশীল রধি-ফসল সপ্র্কে প্রধিদ্ধা-শিধির 


নন্দী বলেন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি 


রেখে ফলন বাড়াতে না পারলে দেশ 


দুর্দশার সম্মুখীন হবে i. 
পরিকল্পনায় উচ্চ ফলনশীল z 
করে ফলন বৃদ্ধির উপর ন 
আরোপ করেন | কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের 


কাজেই 















কমিশনার শ্রীরঞ্সিত ঘোষ সভাপতির ভাষণ দেন। 


Arata তার ভাষণে- এ বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে 
যে অভূতপূর্ব অবস্থার E হয়েছে, তার 
মোকাবিলা করার জন্য আগামী রবি-মরশুমে AS 
নিষ্ঠার সঙ্গে সমগ্র কর্মসুচী রূপায়ণ করবার জন্য 
কৃষি-আধিকারিকগণকে আহ্বান জানান। 
তিনি আরো বলেন, গত বৎসর ধানের ফলন: | 
যত কম হয়েছিল, এ বৎসরে এ ফলন আরও . 
কমে যাওয়ার আশংকা আছে এবং অক্টোবরে... 


ভালো বৃষ্টিপাত না হলে ফলন শোচনীয়ভাবে 


হ্রাস পেতে 'পারে।, 


২৩ 


আবার বাইরে থেকেও 
aos আমদানি করে রাজ্যের ঘাটতি-পৃরণের 
সম্ভাবনা কম। অনাবৃষ্টির ফলে এ বৎসর রবি- 
ফসলের জন্যও পর্যাপ্ত জল পাওয়া যাবে না। 
কাজেই জমির অবশিষ্ট আর্ডতার সুযোগ নিয়ে 
ধানের জমিতেও যথা সম্ভব পায়রা ফসল হিসাবে, 
অর্থাৎ ছিটিয়ে বুনে খেসারী, মুস্তুর, কলাই, 


প্রভৃতির চাষ যাতে করা যেতে পারে তার ওপর 


জোর দেন। এছাড়া এখন থেকে পরবর্তী জুলাই. 


বসুন্ধরা £ অষ্টাদশ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা 


পর্যন্ত সবজি ফলাবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। 
অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, বেশী পরিমাণে 
সবজি পেলে তগুলজাতীয় শস্যের চাহিদা 
হ্রাস পায়। পাকিস্তান কর্তৃক দেশ আক্রান্ত 


হবার পর খাচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অবলম্বনের জন্য 
যে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে কাজ ক'রে 
কৃষি-আধিকারিকগণ রবি-ফসলের ফলন বৃদ্ধিতে 
সহায়তা করেছিলেন, এ বংসরও অনুরূপ 





অধিক ফলনশীল রবিশ্ফসল সম্পর্কে 


উদ্যমের সঙ্গে সমস্ত কর্মসূচী রূপায়ণ করলে 
রবি-ফসলের উৎপাদন বাড়বেই-__এটাই তার 
স্থির বিশ্বাস। 

বর্ধমান জেলায় উচ্চফলনশীল ধানের 





প্রশিক্ষণ-শিবির 


চাষে কতদূর অগ্রগতি হয়েছে তা সরেজমিনে 
দেখাবার জন্য বিভিন্ন com থেকে আগত i 
আধিকারিকগণকে ১২ই অক্টোবর জেলার 
বিভিন্ন গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। 





7 " পউষলক্ষী ডাক দিয়ে যায়॥ মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 








ae বছর পরে! a 
উত্তরবায় শিহর জাগায় 
j শির্-শির্-শির্‌ শির 
তার পরশে কাপছে যে এ 
l নদীর বিমল নীর। 
নতুন ধানের ভার নিয়ে চলে 
প্রাণে খুশী-লাগা চাষী 
দূর মেঠো পথে প্রাণকাড়া সুরে 
বাজে রাখালিয়া বাশি । 
নবানম্নেরি পালা ঘরে ঘরে 
| " মনকাড়া তার বাস 
_ আনন্দেরি লাগিয়ে ছোয়া 
a ছুঃখ করেছে নাশ I 
fe চল্‌ মাঠে চল্‌ করিগে পৌষলা 
i পিঠে-পুলি খাবি আয় 
-পউষলক্ষ্মী ঘরে ঘরে আজ 
ডাক দিয়ে ওই যায়। 


২৫ 


















কালো-ঘন পুণ্জীভূত মেঘমালা 
কেমন করে সারা আকাশ ছেয়ে দিলো। 
রিম্‌ ঝিম্‌-রিম্পৰিম্‌ : 

মাঠ-ঘাট-নদী সব ভরিয়ে দিলো | 

রৌদ্র | 

সোনালী রশিতে সমাচ্ছন্ন রোদ 

কেমন করে মাঠে মাঠে. 

গাঙে গাঙে-খামারে খামারে 

বিস্তারিত ঢেউ হয়ে গেলো । 

বাতাস-_ 

কেমন করে ব'য়ে এলো 

দক্ষিণের সুবাসিত প্রান্ত থেকে । 

ধানের হলুদ শিস্‌ মাথা নুয়ে 

প্রণতির গেয়ে গেল গান। 

মাটি-_ 

গান শুনে হাসলো- নরম হোলো! 5 

কৃষকের লাঙ্গলকে বুকে নিয়ে নিলো | 








কৃষকের চোখে তাই AER 
_ আকাশ-মাটির গান, হাওয়ার হুপুর : 
 ধানপরী নৃত্য করে কৃষকের বুকে । 


















slat দাস, 


বাংলাদেশে ডি ঝতুতে নানা রকম 
সবজি জন্মায় ও আমাদের দৈনন্দিন চাহিদা 
য়। ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, বীট, 
গাজর, শালগম, টমেটো প্রভৃতি ছাড়া মূলো, 
ডাটা, পু'ই, far, পটল, ঢেঁড়স, মীম, লাউ, 
ৃ কুমড়ো, উচ্ছে ও বেগুন ইত্যাদিও অতি aya 

সঙ্গে চাষ করা হয়। এসব অতি জনপ্রিয় 
তরকারি ছাড়াও আরও অনেক জাতের 
সবজি বিভিন্ন খতুতে জন্মে থাকে। 
ন্যান্য সবজির মত এদের ব্যাপক ব্যবহার 
[কলেও খুব কম লোকই তা সমাদর করে 
চাষ ও তদারকি করে থাকেন। আমাদের 
উপেক্ষা সহা করে এবং সহানুভূতি না পেয়েও 


ey 









কোণে, খাল, মজাপুকুর, ডোবা অথবা 
ধারে-জঙ্গলে, অনাবাদী জমির আশে-পাশে। 
আজকে অতি অবশ্য এই উপেক্ষিত শাক- 
wafers যত্বুসহকারে আমাদের বাগানে, 
চাষের জমিতে, পুকুরের পরিষ্কার জলে বা 
সং রক্ষিত স্থানে চাষ করতে হবে। কারণ 
ভরা নাম না থাকলেও এদের মধ্যে ATAN 
পরিমাণে আছে । তাছাড়া দেশের 
[ভাবের দিনে অন্যান্য জনপ্রিয় সবজির মত 
র চাহিদাও কম নয়। এখন বাংলাদেশের 









ঢ খরা এখনও বেঁচে আছে কোন বাগানের নিকৃষ্ট 


আদি অথচ চাষে উপেক্ষিত কয়েকটি 
শাকসবজির বিষয়ে আলোচনা করলে বুঝতে 
পারা যাবে, এরা আমাদের প্রায় অনেকেরই 
অতি চেনা_-আমরা সচরাচর বাজার থেকে 
কিনে থাকি । তবে কোথা থেকে এবং : 
কিভাবে এদের সংগ্রহ করা হয় তার কোন 
খোঁজখবর রাখি না। 


কলমী ও face শাক 


কলমী ও হিঞ্চে জলজ শাক । কোনোরকম 
AY সহকারে এদের চাষ ও তদারকি করা হয়, 
না। অথচ শাকের বাজারে কলমীর সমাদর ও রী 
গুণাগুণ কম aai পাড়াগীয়ের ও শিল্পাঞ্চলের 
ডোবায় ও মজাপুকুরে কলমী ও হিঞ্চে প্রচুর 
দেখা যায়। সাধারণতঃ গরীব মেয়েরা তা? সংগ্রহ 
করে বাজারে বিক্রী করে থাকে । অনেক সময় 
দেখা যায়, আশে-পাশের কলেরা বসন্ত ইত্যাদি 
রোগীর ময়লা মজাপুকুরে বা ডোবায় ফেলা 


হয় বা তাদের জামাকাপড় ইত্যাদি কীচা 


হয়। আবার কখনো কখনো এসব পরিত্যক্ত 
পুকুর ও ডোবার পাশে খাটাল-পায়খানা বসান 
হয় ও বাড়ীর সকল রকম আবর্জনাদি ফেলা ৷ 
হয়। এসবদিকে দৃষ্টি রেখে কলমী, fae ও 









_ অন্যান্য জলজ শাকসবজি পরিষ্কার জায়গায় চাষ 


a 






vem: £ অ দশ rr ay সংখ্যা 

কর! বাঞ্ছনীয় । যেসব পুকুর ও জলাশয়ে 
মাছের চাষ কর! হয়, সেখানে এদের চাষ করলে 
মাছেরও খাদ্য হয়। কলমী শাক জলজ বলে 
কিছুটা শ্লেশ্না বাড়ায়। আবার প্রসূতির স্তন্ 
বাড়াবার জন্য এর সমাদর কম নয়। আর 
fare দাহ ও পিত্তনাশ করে এবং এর কীচারস 
শিশুদের কৃমি ও হামরোগে উপকারী । জলের 
| উপরে কলমী ও farea লতা ছোট ছোট শিকড় 
সহ ছড়িয়ে দিলেই অতি সহজে বংশবৃদ্ধি 
OFAI aa 


রি efi ও ব্রান্ধী শাক 


এরাও অনেকটা জলজ জাতীয় । তবে 
_ এর! সরাসরি জলে না জন্মে মজাপুকুর, খাল ও 
_ ডোবার ধারের ভিজে ও স্যাৎস্যেতে জায়গায় 
| আপনা-আপনি জন্মে থাকে। শুষনি শাক 
অনেকটা টক আম্বাদের । অনেকে একে 
“ঘুমপাড়ানি শাক'ও বলেন । আর ব্রাঙ্গী 
_ শাক কেবল গায়কদের স্বর ARF করে না, 
ছাত্রদের মেধাও বৃদ্ধি করে। কাজেই এদেরও 
পরিষ্কার ও সংরক্ষিত স্থানে IY সহকারে চাষ 
করা দরকার । পুরানো গাছের মূল নরম-রসাল 
_ মাটিতে বসিয়ে দিলে অতি সহজেই নতুন গাছ 
হয়), 


পুন, ন নি ও fami শাক 


staat, থানকুনি ও fam শাক বিনা 
চাষে জন্মে থাকে। গুণাগুণ ও জনপ্রিয়তা 





বিচার করলেই বোঝা যাবে, এদের IW- 











ভিত্তিক চাষের প্রয়োজন আছে fet 1 
আমুর্বেদ-শাস্তরে আছে থানকুনি আমাশয় ও 
অর্শরোগের শাস্তিকারক। তাছাড়া পাতা যে 


কোন রকম ঘায়ে লাগালে অতি অবশ্য উপকার 


পাওয়া যায়। পাড়াগায়ের লোকের! এজন্য 


 খানকুনিকে “‘ঘা-পাত!’ বললেই বেশী চেনে । 


পুনর্নবা মৃত্ররোগজনিত শোথে মহৌষধ | 
হাত-পা ফোলা রোগে বা শরীরে কোন দাহ 


থাকলে এর শুক্তো, শাক ও রস খেলে সহজেই ang 


উপশম হবে। পিত্তাধিক্যহেতু জর হলে অথবা 
যকৃতের দোষহেতু মুখে Reny হলে গিমে 
শাকে উপকার পাওয়া যায়! গিমেশাক নিমের 
মত তিক্তস্বাদযুক্ত হলেও বৃদ্ধদের অরুচিরোগে 
এর তুলনা নাই। কাজেই পুনর্নবা, থানকুনি 
ও গিমে ইত্যাদির প্রয়োজনমত চাষ ও পরিচর্যা 
করা উচিত। কয়েক জাতের পুনর্নবা আছে, 


তবে সাদা জাতেরটিই বেশী উপকারী । শীতের 


শেষে ফাল্কুন-চৈত্র মাসে নটে ও ডাটা শাকের 
মত পুনর্নবা ও গিমে শাকের বীজ বপন করলে 
অতি সহজে জম্মায়। বাগানে বেড়ার চারপাশে 
খানকুনির মূল বসান যায়। আর মাঝে 


মাঝে জলের সেচ দিলে e বেশে হাট বেধে 


গঁজায় । 











চইলত। 


চই বা গজপিপ্নলী এক প্রকার CRT | 


এটি ধেনো লঙ্কার মত UG কাল ও ভ্রব্যগুণে 


আদা ও গোলমরিচের সমগ্ডণসম্পন্ন । চইলতা 





[তে অনেকটা iene লতার মত। 










a চাহিদা অনেকটা! fai BEA চৈত্র 
স্‌ দু-এক পশলা বৃষ্টি হলে এর শাখালতা 


তাড়াতাড়ি বাড়ে । তবে মূলে জল 





গ গ্রামের লোকেরা লঙ্কার অভাবে অনেক _ 
রান্নার কাজে চইলতা ব্যবহার করতেন।, 
লতার চাষ ও ব্যবহার বাড়াতে পারলে 


রে বসাতে হয় এবং বর্ষার জল পেলে | 


_আটকালে গাছ অনেক সময় মরে যায়। 


সীতা তো জনকের শরীরিণী কন্যা ছিলেন না । 


শীতকালে লতা পুষ্ট হলে, সংগ্রহ করতে হয়। 


এসময় মোটা লতাগুলো একফুট- myg? লম্বা 


"টুকরা ব করে বালিতে চেপে রাখলে অনেক দিন 


পর্যন্ত তাজ! থাকে। অর্শ,  শুলবোদনায় । ও 


BEATEN এর সমকক্ষ নেই 


বাংলাদেশে লতাপাতার অভাব নেই? ; . 
আবার এদের গুণাগুণেরও তুলনা হয় না। 
স্থানাভাবে এখানে আরও আলোচনা সম্ভব রর 
হলো না। 





মহাভারতের 


দ্রৌপদী যেমনি যজ্ঞসস্তবা, রামায়ণের সীতা তেমনি FRASI | 
হল-বিদারণ রেখায়.জনক তাকে পেয়েছিলেন। এই সীতাই, এই 

কৃষি-বিদ্যাই, আর্ধাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্যে রাক্ষস-দমনে বীরের o 

সঙ্গিনী হয়ে সে সময় সভ্যতার Bay বন্ধনে আর্ধ-অনার্য সকলকে 





| ace উত্তরে দক্ষিণে ব্যাপ্ত হয়েছিল। 
( রবীন্দ্রনাথ__সমবায়-নীতি, ভারতবর্ষে 
সমবায়ের বিশিষ্টতা L) 











আমাদের পরম প্রিয় এবং পরম শ্রদ্ধেয় ‘he: রাম লালবাহাছুর 
শান্তী মধ্যাহ্ন গগনের কর্মোজ্জল প্রহরে পথ চলতে চলতে গত ১১ই: জান্ুয়ারীর 
(১৯৬৬) বেদনা-বিষগ এক বিয়োগ-বিধুর দিনে মহাপ্রয়াণ করেছিলেন ।. যখন 





ভার দক্ষতার, শক্তির এবং প্রতিভার সহত্রদল সবেমাত্র মুখী হয়ে বিকশিত es 


হচ্ছিল, সেই পরম প্রয়োজনের মুহূর্তে ARAMA পদ্ম সময়ের ভয়াবহ ও নির্মম 
তরজাঘাতে লুটিয়ে পড়ল। অনন্ত এ বেদনা, অপূরণীয় এক্ষয়। আমরা আজ 
ভার gfe বাসরে কামনা করি, whe শাস্ত্রীজির sited, মানবতা, হৃদয়শক্তি 
এবং প্রতিভার অনুপ্রেরণায় ভারতবর্ষ Afis হোক। তাঁর আলৌকিক আত্তরিকতায় 


ও শুভেচ্ছায় বসুন্ধরার প্রান্তর শস্ত-শ্যামলা হয়ে উঠুক । 


অমরবাণী ঃ 









| “আমাদের লক্ষ্য, আমাদের উদ্দেশ্য এবং 


তু যেখানে আগে একটি শস্ত জন্মাত, 
সেখানে এখন ছুটি শস্য ফলান.'.এক কণা 
জমি ফেলে রাখবেন না1-.."+আমি 
সকল কৃষককে এই ধ্বনি তুলতে বলব 

আরো উৎপাদন করুন এবং সরবরাহ 





$ 


রন... 
ee ‘আজকের দিনে সামরিক শক্তির গুরুত্বের 
চেয়ে খান্ভ-উৎপাদনের গুরুত্ব কোনো 
অংশেই কম নয় । 
O @ ‘ates প্রয়োজনীয় খাদ্ধশস্তের সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা অল্প প্রয়োজনীয় খাস্যশস্ত 





‘জয় জোয়ান, জয় কিষাণ' 





ধ্বনিত হোক তীর... 





উৎপাদনের জন্যেও অবশ্য চেষ্টা a 
করব ৷ 2 
@ ‘জোয়ান তার রক্ত দিচ্ছে, দেশের, জন্যে 
জীবন বিপন্ন করে দিচ্ছে । আমি 
কিষাণদের বলব দেশের জন্যে তাদের শ্রম 
দিতে ।' ৃ 
@ ‘যাই ঘটুক না কেন, আমরা এমনভাবে 


নিজেদের পথে এগিয়ে যাব, যাতে ত্যাগ 8 : : 
gè লহোর মধ্যে দিয়েও আমরা 


স্বয়ংনির্ভরশীল, আত্মবিশ্বাসী, আত্মমর্ধাদা- 
শীল এবং শক্তিশালী দেশ গড়ে তুলতে ` 
Ea > 
জয় জোয়ান, জয় ০৮ জয় হিন্দ pe 

















7 যাস iat দ্বিগুণ কৃষি উৎপাদন 


কত শস্তোৎপাদনের ক্ষেত্রে সম্প্রতি, 


: goa মাফিন বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার এক 
নতুন দিগন্ত রচনা করেছে। এক ইঞ্চির 
প্রায় এক অষ্টমাংশ পুরু আ্যাস্ফস্ট বা শিলাজতুর 
[টির নীচে এমন এক বাধার স্থষ্টি করে 
যার ফলে জমির জলবারণ-ক্ষমতা বেড়ে 
দ্বিগুণভাবে । জলধারণ ক্ষমতার এই 
র জন্যে শস্যের উৎপাদন শতকরা ১০০ 
ভাগ বেড়ে যায়। 
মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক 
সংক্রান্ত ইঞ্জিনীয়ার ক্র্যারেন্স এম, হেনসেন 
১এবং মৃত্তিকা বিশেষজ্ঞ এ, আর্ল, এরিক্সন এই 
পদ্ধতির NAF s 

See শশা নিয়ে এদের গবেষণা বিরাট 
সাফল্যের ইঞ্জিত দিয়েছে। এ'রা দেখেছেন, 
এই, শুরবিশিষ্ট বাপিমাটিতে স্তরবিহীন জমির 
তুলনায় শতকর co ভাগ বেশী আলু জন্মায়, 
দিও স্তরবিহীন জমিতে অনেক বেশী জলসেচ 
হয়েছিল। গবেষকছয় আশা করছেন, 
— যাটো, বাধাকপি, তরমুজ ইত্যাদির বেলাতেও 
অনুরূপ ফল পাওয়া যাবে। 




















কীটপতঙ্গ প্রতিরোধে গবেষণা 
যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তরের of গবেষণা 


El থেকে পি-এল-৪৮০ তহবিলের ১ লক্ষ 


৫০ হাজার ৩৪৪ টাকা উত্তরপ্রদেশের আলিগড় 


বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণার জন্যে দেয়া হয়েছে। 





ভারতবর্ষে সমতল ও পাহাড় অঞ্চলের গাছ- ২ 


গাছড়া সমীক্ষা এবং গাছগাছড়ার পোকামাকড় & 


সংগ্রহ বা পরীক্ষা করাই এই অর্থ-বরাদ্দের 
উদ্দেশ্য । আলিগড়ের প্রাণীতত্ব বিভাগের 
ডঃ. এ, মাসুদ আলমের নেতৃত্বে একদল 
গবেষক এই গবেষণার কাজ করছেন | 


এই গবেষণা, আমাদের : কৃষির পক্ষে রঃ 
প্রতিকূল পোকামাকড়াদি বংশবৃদ্ধি নিরোধে 


সাহায্য করবে। কীটপতঙ্গ ও রোগবীজাণু — 
প্রতিরোধে এবং কৃষি-উৎপাদনের : সমৃদ্ধিতে oe 
এই গবেষণার মূল্য অপরিসীম | | 
রামপুরহাটে ফরযোজার ধান, 


বীরভূম জেলার —— মহকুমায় 


ছনিগ্রামে একখণ্ডে ৫৫ একর জমিতে : ফরমোজা ae 


জাতীয় ধান কাটা পরীক্ষামূলকভাবে হয়ে গেল। ৷ 
ধান কাটার সময় কতিপয় বিধানসভার AD, 
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিরোধীপক্ষের নেতা, ব্লক ও 
পঞ্চায়েতের কর্মচারী ও সদস্তবৃন্দ এবং স্থানী ব্‌ 
কৃষকগণ উপস্থিত ছিলেন। রামপুরহাটের 













oo অষ্টাদশ a4: এন সংখ্যা 

Hn ~ 1 আধিকারিকের তত্বাবধানে গত ওরা 
নভেম্বর এই অনুষ্ঠান হয়। ফলন খুবই 
o আশাপ্রদ হয়েছে। উৎপাদনের পরিমাণ একর 
প্রতি ৫৩ থেকে ৬৮ মণের মধ্যে। উপস্থিত 
o কষকগণ স্থানীয় ধানের থেকে অধিক ফলনশীল 
 ফরমোজান ধানের চাষ অধিক লাভজনক বলে 
O মনে করছেন এবং আরও অধিক পরিমাণ 
জমিতে এর চাষ করতে তারা বিশেষ আগ্রহ 
— প্রকাশ করেছেন। 

| চমক বন ্বপ্নাতীত 

গত ৭ই নভেম্বর কৃষকদিবসে রামপুরহাট 
sae ক্লক বীজ-খামারে ফরমোজা জাতীয় ধান 
কাটা উৎসব অনুষ্ঠিত হলো স্থানীয় মহকুমা 
আধিকারিক Spats, কে, মাগ্গী আই-এএস্‌- 
a নেতৃত্বাধীনে। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় সকল 
| শ্রেণীর লোকই উপস্থিত ছিলেন। তাইচুং-৬৫ 
ধানে গড়পড়তা একর প্রতি ৭৫৬ মণ ফলন 
পাওয়া গেছে। 








বশর | 

— (ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেণ্ট' পত্রিকায় 
: wa মারকিন বিজ্ঞানী বলেছেন £ “গাছকে 
=i ইলেক্ট্রিক শক খাওয়ান, গাছের ফল 
o পাকবে তাড়াতাড়ি 

তাড়াতাড়ি ফল পাকাবার জন্য গাছকে 
কীভাবে ইলেক্ট্রিক শক খাওয়াতে হবে তার 





| তিমি 
gfe পজিটিভ শক, সবচেয়ে উচু 
ডালগুলিতে নেগেটিভ শক ।' 


৩২ 


বিজ্ঞানী বলেছেন £ “এই শক- চিকিৎসায় 
ফল তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবেই । এবং গাছেরও 
কোন ক্ষতি হবে না ।' 


তাইচুংএ অভিজাত ত গৃহবধূর উৎসাহ 


বাতলে { দিয়েছেন- “গাছের a 


4 


ভাইচুং নেটিভ-১ নামে অভিনব জাতের d 


ধান দেশে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য 
এনে দিয়েছে । এই ধান নিয়ে আজ যে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখ! দিয়েছে তা শুধু 
কৃষকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, অভিজাত 
পরিবারের গৃহবধূদের মধ্যেও তা ছড়িয়ে « 
গেছে৷ 

সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে, erate 
প্রীএন, কে, সেনগুপ্ত মহাশয়ের স্ত্রী প্রায় আধ 
বিঘা জমিতে এই ধান উৎপন্ন করে আশাডীত 
ফল পেয়েছেন। ৪ঠা জুলাই বীজ বুনে 
২৫শে অক্টোবরে ফসল তুলতে তার চাষ-পধায়ে 
সর্বমোট ১১৩ দিন লেগেছে । : 
মণ যা একর পিছু ৫* মণ ফসল তিনি 
পেয়েছেন। এই জমি কিন্ত মূলতঃ ধান ধানী জমিই 
নয়। উঁচু ও  বাঁলু-মাটির এই জমিতে! pou 
সেনগুপ্ত ভার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। 
ব্যাপারে কুচবিহার জেলা 





করেছেন। 


fem পিছ >e 


ane 
ম্যানেজার শ্রীতুষার রায় তাকে সাহায্য . 










OSKAR মালিক, হয় সরকার, নয়তো জুয়িস্‌ 
স্তাশনাল ফাণ্ড। এই জমিই ৪৯ বছরের 
মেয়াদে চাষীদের লীজ দেয়া হয়ে থাকে। 
রর /ন এদেশের প্রায় ১১ মিলিয়ন একর 
O জমিতে চাষ করা হচ্ছে। এবং এই জমিরই 
প্রায় ৩,৮০,০০০ একর পরিমাপ জমিতে সেচ 
দেয়া হচ্ছে। প্রধান শস্য বলতে, সুস্বাছ 


ফলের মধ্যে লেবু, আঙ্গুর, আপেল, কলা 


| ইত্যাদি এবং অন্যান্য শস্যের মধ্যে গম, ভুট্টা, 
বাৰ্লি, জই, তৃণজাতীয় খাছ, etd, বীট, 
দাম, তুলো, তামাক, শাক-সবজি এবং আলু 
খযোগ্য। এখানে উন্নতমানের মুরগীর 
খামার এবং ডেইরীও আছে। 







ইসরায়েলের জমির দশ ভাগের নয় | 


গড়পড়তা 


শস্তফলনও খুব ভালো । যেমন ভুট্টা (একরের 
হিসাবে) ৪-৫ টন, চীনাবাদাম ২০০০ কিলোগ্রাম, 
তুলো-_১৮৫* কিলোগ্রাম, কমলা ১৫-১৮ টন। 
এখানে নিবিড় প্রথায় চাষ হয় এবং কৃষিতে 
প্রায় সম্পূর্ণই যন্ত্রীকরণ হয়ে গেছে। কিং 
ইসরায়েলের কৃষকরা উত্তরাধিকারস্ৃত্রে কৃষক | 
নয়। কৃষিকে নবজীবনের পথ বলে গ্রহণ করেছে 
ওরা । ইসরায়েলে আসার আগে ওদের কেউ 
হয়তো! সওদাগর, কেউ হয়তো কারণিক, নয়তো 
অন্য কোনো পেশার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। 
এদেশে কৃষির উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা একটি 
পরিকল্পিত পথেই ঘটেছে। কৃষির উন্নতির 
তিনটি ধাপ এখানে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, 
কর্ষণযোগ্য যাবতীয় ভূমির একীকরণ এবং 
পশুপালনোন্নয়ন, দ্বিতীয়তঃ চাষের কাজে সেচের 
ব্যবস্থা এবং তৃতীয়ত: শিল্পের কাজে সহায়ক : 
পাট তুলো ইত্যাদি কৃষিপণ্যের উৎপাদন. 
বাড়ানো ও রপ্তানীর উন্নয়ন। 
সেচের ব্যবস্থা ছাড়া কৃষির উন্নতি খুবই 
কষ্টকর | নিতে সেচের ন সাহায্যেই 7 ne 




















achilles ষ্টাদশ বৰ্ষ: ৯ম সংখ্যা 
এই উন্নতি করতে পেরেছে। 

টু অবস্থায় সেচের ফল খুব ভয়ানক হয়ে ওঠে। 
কেননা, প্রতি হেক্টরে সেচ থেকে ৭-১০ টন 
লবন জমিতে সঞ্চিত হয়ে থাকে। তাছাড়া 
সেচ মাটির প্রয়োজনীয় aa উপাদান ধুয়ে 
নিয়ে যায়, মাটির গঠন নষ্ট করে, তৃণ ও আগাছা 
_ ভয়ঙ্কর ভাবে বাড়িয়ে তোলে এবং কীটপতঙ্গও 
বাড়িয়ে দেয়। কাজেই সর্বাধিক সুফল ও 
উপযোগিতা পাবার জন্যে ইসরায়েলে নিবিড় 
meru আধুনিক প্রথায় সেচের ব্যবস্থা 





্ বর্তমানে ইসরায়েল প্রায় ৭২ মিলিয়ন 
a কৃষি-পণ্য বছরে বিদেশে রপ্তানী করে 
O খাকে। ১৯৬৩ সালে তুলোর চাষ শুরু করে। 
বর্তমানে প্রায় ৬০,০০০ একর জমি ইসরায়েলে 
ৃ লোর acy চাষ করা হচ্ছে। কৃষির প্রতি 
ক্ষেত্রেই এমন সর্বাধিক লাভজনক উৎপাদন 
: | পাওয়া যাচ্ছে। 
a | ইসরায়েলে সেচের প্রধান উৎস হচ্ছে 
i ভর্ডন্‌ নদীর জলে পুষ্ট গেলীলী হৃদ । তাছাড়া 
আরো ছটি নদীর ও gua জল-ভাণ্ডার 
আবিষ্কারের জন্যেও অনুসন্ধান করা হয়েছে। 
চের জগ্যে এই জল-সম্পদের জাতীয়করণ 
ৃ (ইসরায়েলে । এবং ওয়াটার কমিশনারের 
বিধান মতেই চাষীরা সেচের জন্যে নিজ নিজ 
বরাদ্দ অনুযায়ী জল পেয়ে থাকে । 




















কিন্ত প্রথম, 





সেচের সর্বমোট ৩,৮০,০০০ একর জমির ' 
মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ জমিতে ছিটানে৷ 
প্রথায় জল দেয়া হয়। সেচের জল ও মাটির রি 
পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর সযত্র-গবেষণী 
অনুসারে, এদেশে কোনো বিশেষ শস্তের জন্যে 
কোনো বিশেষ মাটি অনুসারে প্রয়োজনীয় 
জলের নির্দিষ্ট পরিমাণও ঠিক করে দেয়া হয়েছে। 
তাছাড়া উৎপাদন অব্যাহত রেখে একবার 
সেচের পর আরেকবার সেচের জন্যে কি 
পরিমাণ সময়'বিরতি দেয়া যেতে পারে 
তা বিশেষজ্ঞরা স্থির করে দিয়েছেন । নানা 
জাতের শস্যের বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তর এবং মাটির 
জল-ধারণ-ক্ষমতা ইত্যাদি পরীক্ষা করেই এই 
সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে থাকে | 7 

কখনও কখনও খাল বা নালার পথ ঠিক 
মতো না থাকায় সেচের জলের প্রচুর পরিমাণে : 
অপবায় হয় এবং এই অপবায়ের পরিমাণ 
শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ । শতকরা মাত্র ২৯ 
ভাগ জল ব্যবহৃত হয় এ : অবস্থায় । ছিটানো, 
প্রথায় এই অপবায় কমে গিয়ে দাড়ায় শতকরা 
১৮ ভাগে । এ ক্ষেত্রে শতকরা পরার ৪২. আগ 
জলেরই সদ্ব্যবহার হয়। ) a 

প্রত্যেক: বিশেষ: শস্যের জহ্যেও নিদিষ্ট 
সারের পরিমাণ ঠিক করে দেয়া হয়েছে, যাতে. 
সর্বাধিক উৎপাদন, ও লাভ পাওয়া যায়। মাটি 
পরীক্ষা করে সারের এই পরিমাণ ধার্য করা হয়। j 












-~ aforan চালের চাহি পূরণের 
৯০১ - - SBA 
পশ্চিমবাংলার ধান চাষাঞ্চল বৈচিত্র্যময়, 
কারণ জমির স্থান, বিবরণ এবং মাটি ও 
আবহাওয়ায় প্রচুর তারতম্য আছে। এই 





a কারণেই দেখা যায়, ২৪ পরগণার উপকূলবর্তী 


অঞ্চলের সমুদ্র সমতল থেকে দাজিলিং জেলায় 
ইমালয়ের ১২০০ মিটার উচ্চতায় পর্যন্ত ধান 
চাষ হয়ে থাকে | 







_ পঃ বাংলার মাটিকে ৫টি প্রধান ভাগে 
বিভক্ত করা যায়, যেমন--লাটেরাইট, লাল, 
লিজ, উপকূল এবং তরাই-এর মাটি | 
আর্দরতা-ধারণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে 
পঃ বাংলার ধান জমিকে বিভিন্ন অবস্থানের বর্গে 
[রাখা হয়েছে। এই রাষ্ট্রের অধিকাংশ 
“অঞ্চলেই ধান বৃষ্টির জলে চাষ করা হয় এবং 
O সেচের কোন ব্যবস্থা নেই। এইভাবেই 
আমাদের আছে অবস্থান_-১, অথবা, ডাঙ্গ! 
জমি,_যেখানে আর্দ্রতা ধারনক্ষমতা খুবই কম 
এবং বিশেষভাবে লাটেরাইট অঞ্চলে, যেখানে 
প্রকৃতিতে পাথুরে এবং যেখানে কোন- 















ক্রমে জলদি এবং মাঝারি স্থিতিকালের একটি 
ফসল আউশ ধান জন্মানো যায়; অবস্থান-২, 


অথবা, মাঝারি ডাঙ্গা জমি--নাবি আউশ > 


জলদি আমন জাত চাষ করার উপযোগী; 
অবস্থান--৩, অথবা, মাঝারি জমি-মাঝারি 
স্থিতিকালের আমন জাত জন্মানোর উপযোগী ;. 
এবং অবস্থান--৪, মাঝারি নীচু এবং নীচু জমি 
কতকগুলি মাঝারি এবং নাবি স্থিতিকালের 
আমন জাত জন্মানোর উপযোগী | এর চেয়েও 
নীচু জমি আছে যেখানে বর্ষাকালে জল জমে 
এবং বন্যাপ্রতিরোধকারী, অল্প গভীর জলের 
ধান চাষ করা যায়। : 


ay 

পঃ বাংলায় মোটামুটি ধানের দুইটি = 
আছে যে সময় ৩ শ্রেণীর ধান জন্মানো হুয়। 
ধানের প্রধান খতু বৈশাখ-জৈষ্ঠ থেকে অগ্রহায়ণ 
পৌষ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী 
বায়ুর সঙ্গে এর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। ফসলের 
দ্বিতীয় খতু অগ্রহায়ণ থেকে বৈশাখ পর্যন্ত 
বিস্তৃত। আউশ অথবা শরতের ধান বৈশাখ- 
জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র-আশ্িনে জন্মানো হয়। আমন 
অথবা শীতের ধান, যেটা ধানের প্রধান ফসল, 
সেটা জন্মানো হয় জ্যৈষ্ঠ থেকে অগ্রহায়ণ-পৌষে) 
বোরো অথবা বসস্তকালের ধান চাষ করা 
হয় অগ্রহায়ণ থেকে বৈশাখে । কাজেই প্রায় 
সারা বছর ধরেই ধান জন্মানো যেতে পারে। 





উৎপাদন এবং ধানের ফসল - 
বাধীনভার পর অবশ্য মানের rapae 








| £ অষ্টাদ oe নস সংখ্যা 

1 পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ বেড়েছে এবং 
উৎপাদন বেড়েছে শতকরা প্রায় ৪* ভাগ। 
কাজেই ate পরিকল্পনাকালের ৩৬ লক্ষ টনের 
জায়গায় ধানের উৎপাদন তৃতীয় পরিকল্পনাকালে 
টা ৫৮ লক্ষ টনে দাড়িয়েছে | 

হেক্টর প্রতি চালের উৎপাদন ১৯৪৭-৪৮ 
| সালের, ৯১১ কুইণ্টাল/হেক্টর থেকে ১৯৬৪-৬৫ 
সালে ১২'৩২ কুই/হে-তে দীড়িয়েছে। সর্বোচ্চ 
উৎপাদন যদিও ১৯৫৩-৫৪ সালেই (১২৪২ 
' কুই/হে) পাওয়া গিয়েছিল । 

o বাংলা-বিভাগের পর কৃষি বিভাগের 
পুনর্গঠন করা হয় এবং PER এবং বীকুড়ার 
. গবেষণা-কেন্ত্র গুলি ১৯৫০ সালে স্থায়ী কর! হয়, 
যখন থেকে প্রকৃতপক্ষে ধারাবাহিক চাউল- 
গবেষণার কাজ শুরু করা হয়। একই সঙ্গে 
SLBA বোরো এবং পাহাড়ী অঞ্চলের ধানের 
Safes জন্য কতকগুলি পরিকল্পনার অনুমোদন 
OAL ভা,কৃু,অ,প, ১৯৫৪ সালে প্লাবন এবং 
_ বস্তাগ্রস্ত অঞ্চলের ধানের উন্নতির জন্য আরেকটি 
পরিকল্পনা অনুমোদন করেন |. 







বর্তমানে পঃ বাংলায় বিভিন্ন কৃষি 
আবহাওয়ার প্রয়োজন অনুযায়ী ৬টি 
o চাউল-গবেষণা-কেন্দ্র আছে । এইগুলি 


হোল £-১। চুঁচুড়া হুগলী- প্রধান কেন্দ্র 
 পলিজ অঞ্চলের জন্য, ২। বীকুড়া লাটেরাইট 
_ অঞ্চলের জন্য, ৩। সিউড়ি (বীরভূম) উপকেন্দ্র 
৪1 ক্যানিং (২৪ পরগণা ) লাবণ ধান 
 গবেষণাকেক্, 


er _আউশগ্রাম (বর্ধমান) 











(nif) পাহাড়ী ধান গবেষণা-কেক্্র। 


এছাড়াও we প্রতিরোধকারী ধাশ্-গবেষণা 
কেন্দ্র কিছুকাল হোল পুরুলিয়া জেলার 
হাতোয়ারায় স্থাপিত হয়েছে। 
গবেষণার ফল 

প্রাক ১৯৫৬ সালের উন্নত জাতের 
মনোনয়নের ভিত্তি ছিল ৪৫ কেজি/হে 


নাইট্রোজেনের উর্বরতার শুরে। কাজেই 
তাদের উৎপাদন আউশের বেলায় ১১৫০ এবং 


২৩০০ কেজি/হে এবং আমনের বেলায় ২৭৬০: 
এবং ৩৩২৫ কেজি/হে-এর মধ্যে ওঠানামা করত । 


কিন্ত ১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে অধিক পরিমাণে 
রাসায়নিক সার প্রাপ্তির সময় থেকে রাসায়নিক 


সারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের 


ধানের উর্বরতার উচ্চ শুর দেখার পরীক্ষা শুরু 
করা হয়। ফলন বেশ বেড়ে ata: কিন্তু 


এও দেখা যায়, অধিকাংশ দেশী ধানেই ৪৫ 
কেজি/হে-র বেশী নাইট্রোজেন প্রয়োগে কোন... 


ATS পাওয়া যায় ALT 


অথচ ৩৪ থেকে ৪৫. 


কেজি/হে নাইট্রোজেন প্রয়োগেও কতকগুলি 
দেশী জাতকে বর্তমানে ৩৬৯০ কেজি/হে a a 


দিতে দেখা যাচ্ছে | 


বাংলা দেশের ১৯৭১ সালের নোট চালের * | 


চাহিদা হবে ৭৫ লক্ষ টন চালের কাছাকাছি Fle 
এছাড়াও, ধানের প্রয়োজন হবে ১৫ লক্ষ টন, যা - 


চালের হিসেবে, দাড়ায় ১ লক্ষ টনে। বর্তমানে 
চালের উৎপাদন ৫০-৫৮ লক্ষ টনের মধ্যে 


ওঠানামা করে। কাজেই অভাব পূরণের জন্য 













ভালজাত সংগ্রহ করে তাদের উপর পরীক্ষা 
করা হয়েছে। এর ফলে দেখা গেছে যে বিশেষ 
করে পাহাড়ী অঞ্চলে যে সব উন্নত জাত 
ইতিমধ্যেই ছিল তাদের চেয়ে ফরমোজা থেকে 
গৃহীত জাতের মধ্যে ছুই প্রকারের ধান 
কালিম্পং-১ এবং কালিম্প-২ অনেক ভাল 
পন দিয়েছে | 

প্রাক স্বাধীনতাকালের ব্যাপক গবেষণার 
ফলে বিভিন্ন অবস্থান, কৃষি আবহাওয়ার অঞ্চল 
_. ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রেখে (৭৫-৮০ দিন) 
জলদি থেকে অত্যন্ত নাবি (১১৫ দিন) এবং 
টা মাঝারি সরু এবং সুগন্ধী চাল ইত্যাদির 
কৈ দৃষ্টি রেখে মোট ৬৭টি উন্নত জাতের ধান 
সত রাষ্ট্রের চাষের জন্য ছাড়া হয়েছে। শুধু 
তাই নয় চিড়া, মুড়ি, খই ইত্যাদির জন্য 
বিশেষভাবে উপযোগী ধানও সুপারিশ করা 
যদি উপযুক্ত ay এবং মনোযোগ দেওয়া 













হয়, তবে অনুমোদিত জাতের ধান উচ্চ ' 


উৎপাদনের সীমায় পৌছতে পারে, সেটা সমস্ত 

দেশ জুড়ে যে মাঠ প্রদর্শন ভারত সরকারের 
₹ ইচ্ছা অনুযায়ী ১৯৬৫-৬৬ সালে গ্রহণ করা 
হয়েছিল, তাতে ভালভাবে প্রমাণিত হয়েছে। 
বভাগীয় কর্মীদের পরিচালনায় চাষীর জমিতে 
দর্শনগুলি পশ্চিমবঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছিল 
সমস্ত অবস্থানে প্রাপ্ত ফলন লক্ষ্যসীমা 
ণীয়ভাবে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে 
i> তার ২*** কেজি/হে লক্ষ্যসীমা 












বেশী সারের, উনের বিদেশ থেকেও ফরমোজা 








ছাড়িয়ে ৫৯৭০ bei: ফলন হা : 
এছাড়াও আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে 
পারে যেমন চু চুড়া-৪৯ ( লক্ষ্যসীমা ৩,৫০০. 
কেজি/হে) ৪,৯৭৭ কেজি/হে; PE 
২৩ (২,০০০) ৪৬২৬) ববাকুড়া-৩১ (৩,০*৪), 
৪৪২৪ কেজি/হে ফলন পাওয়া যায়। . 

অধুনা, গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে, 
কতকগুলি আমনজাতের ধান বোরোর সময়ে 
জম্মালে খুব বেশী ফলন দিয়ে থাকে। এর 
মধ্যে pge (লাটিশাল )এর ফলনই : 
সর্বাধিক এবং ৫৮-৫০ কুইন্টাল/হে গড়পড়তা 
ফলন পাওয়া গেছে । নদী- "উপত্যকা-পরিকল্পনা 
গভীর নলকূপ ইত্যাদির সেচব্যবস্থা যেখানে | 
আছে সেখানে বোরো ধান চাষের ae ৃ 
দেখা দিয়েছে । 










উন্নত জাতের বীজ 


গত ছুই বৎসর অর্থাৎ ১৯৬৪-৬৫ oo 
পৰ্যায়ক্ৰমে প্রায় ৬৯ এবং ৮৩ কুইঃ 'প্রজননকারীর 
ভাণ্ডার’ ধানের বীজ ধান্য গবেষণা comet 
থেকে কেন্দ্র বীজ উৎপাদনের জন্য বিলি করা 
হয়েছে। প্রতিটি se হেক্টর আয়তনের প্রায় 
২০০ ব্লক বীজ ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৃ 
ভিত্তিবীজ উৎপাদন করার কথা স্থির হয়েছে | 
তৃতীয় পরিকল্পনার শুরুতে ১৬৭৯ er 
থেকে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে 
বীজের উৎপাদন প্রায় ২৬১২ টো 
ঈাড়িয়েছে। o 


























ium Fe 
aiaa 
afi -itsa বেলায় দেখা গেছে ১৫ 
রর টি সে, মি, দূরত্ব সর্বোৎকৃষ্ট । স্বাভাবিক 
বৃষ্টিপাতের বছরে গর্ভে বীজ বোনা, রোয়া 
_লাগানর চেয়ে ভাল। কিন্ত অনাবৃষ্টির বছরে 
টিক ওকে ফল পাওয়া গেছে । 








আমন ধান ( (মাৰারি স্থিতিকালের ) 





_ আমাঢ় মানে রোয়া বলানোর সর্বোৎকৃষ্ট 
. যত জলদি লাগান যাবে ততই ভাল। 
রায়ার চারার সবচেয়ে ভাল বয়স ৫-৬ 
স্থিরীকৃত হয়েছে | আযাঢ়ে বসালে প্রতি 
: are. ১-২টি রোয়া বসালে সর্বোচ্চ ফসল 
পাওয়া হায়। ৩০ ১৫ সে, মি, দূরত্বে সর্বোচ্চ 
ফলনদেয়। 

খোল বাদাম, রেড়ি অথবা সরষে )এর 
আকারে নাইট্রোজেন প্রয়োগে ৬৮ কেজি/হে 
স্তরে শতকরা Bo ভাগ, ৪৫ কেজি/হে শতকরা 
: ৩৪. ভাগ এবং ২৩ কেজি/হে প্রয়োগে শতকরা 








২৩. ভাগ বেশী ফলন বিনা সারের উপরে পলিজ 


ৃ অঞ্চলে পাওয়া গেছে। 


 নাইট্রোজেন-ঘটিত রাসায়নিক সারের, 


< এযামোনিয়াম সালফেট এবং ইউরিয়। 
সবচেয়ে কার্যকরী । তারপর এযামোঃ সালফেট 
নাইট্রেট, এযামোনিয়াম নাইট্রেট, এযামোনিয়াম 
ক্লোরাইড এবং ক্যালসিয়াম এযামোঃ RAD | 
` আমন ধানে enters নাইডেটও ভাল। oe 












সবচেয়ে TAa সাড়া নি থাকে। 


ধানের সঙ্গে অন্য ফসলের চাষ 
বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে 
সাধারণতঃ ধানের একটি কফসলই চাষ করা হয় 
এবং তার ফলে চাষীদের আয় সব সময়ই 
লাভজনক হয় না। কাজেই সেচের সুবিধা 


বৃদ্ধির সঙ্গে উন্নত যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মাধ্যমে 





যান্ত্রিক কৃষির দরুণ একই জমিতে একাধিক A 
ফসল চাষের শন্ত-পর্ধায় স্থির করা | হয়েছে, 


যেমন 
অ। পাট-_আউশ--রবিফসল 
আ। আউশ--আমন--রবিফসল 


ই। সবুজ সার_আউশ-_সবুজ সার 


--রবিফসল 


ঈ। পাট অথবা আউশ---আউশ অথবা a 


আমন-বোরো 
উ। পাট--আউশ--আমন-- বোরো | 


একাধিক ফসল চাষে উপরোক্ত পর্যায় 


অনুসরণ করে বহু কৃষিক্ষেত্রেই ৫৫ থেকে — 


৭৩ কুইঃ/হে দানা শস্য পাওয়া গেছে। 
ফলনের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বহু চাষী, ' 


করে সেচের, অঞ্চলের চাষী এই "ea 


অনুসরণ করছেন | 


রোগ ও পোকা ৷ 


ধানের প্রধান রোগ হচেছ তিলছিট বা 
ছল f rae এবং ব্যাং-চোখো ৰা 



















তিলছিট রোগ প্রধানতঃ বীজবাহিত।. 


w ১৪৩০০ হিসাবে ব্যবহার করে শোধন 
ফলে প্রাথমিক বীজবাহিত আক্রমণের 
রাগ দমন করা সম্ভব | 


সবচেয়ে ভাল ফল দিয়েছে । পাতা এবং দানার 
O আক্ৰমণে ফুল ফোটার আগে পেরেনক্স সিঞ্চন 
করে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া গেছে। 

- ক্রমাগত গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে 

বি, এইচ, সি এবং ডি, ডি,টি উভয়ের 
বাহিক প্রয়োগের দ্বারা ধানের ফসলকে 
ছিদ্রকারী পোকার হাত থেকে রক্ষা করা 
বি, এইচ, সি, গুড়ো প্রয়োগে খরচ 













ইরিকুলেরিয়া।. গবেষণার ফলে দেখা গেছে 


যে, বোনার আগে বীজ জৈব ana 


নানান প্রকার 
-নাশকের ভিতরে এগ্রোসেন জি, এন্‌, : 


“agen: £ পৌষ £ ১৩৭৩ a রা 


সবচেয়ে কম। (at) রোগ নিবারণের জন্য 


ধারাবাহিক কীটনাশক প্রয়োগে ড “টাছিজ্রকারী 


পোকার আক্রমণ রোধ করে। (ই) মাঝারি 
দানার জাতগুলি মিহির চেয়ে টি . 
পোকার দ্বারাই a 


বেশী আক্রান্ত 
(ঈ) পামরী পোকার আক্রমণ aa > ie 
জশ্য বি, এইচ, সি, ডি, ডি, টি, টক্সাফিন এবং 
ফলিডল-ই-৬০৫ একই. রূপে কার্যকরী, কিন্তু 
বি, এইচ, সি প্রয়োগে খরচ কমহয়। . : 

যেহেতু বাং লাদেশে চাষের জমির পরিমাণ 
ভারতের গড়ের শতকরা ৪৫ ভাগের ea 
বাড়ান সম্ভবপর নয়, সেইহেতু উৎপাদন বাড়ানর 
একমাত্র উপায় হচ্ছে নিবিড়ভাবে বৈজ্ঞানিক 
কষি-পদ্ধতির প্রয়োগ | 
(ভারতীয় কৃষি-অনুসন্ধান পরিষদের লীগে ) : 





গস অ সপ পশলা 


নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে 





দেবতা নাই ঘরে। 
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে করছে 


চাষা চাষ 


পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ খাটছে 


বারো মাস। 
রবীন্দ্রনাথ 













উন্নত কৃষি-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ফলন বাড়ান, 
এতে খরচও হবে অনেক কম। 


is কৃষি-উৎপাদন বাড়াতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহ দেবার wy পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ৰ শতকরা ৫5 টাকা কমে কৃষি-যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন । অর্ধেক দামে, যা এখানে বলা . 
হল, এই সকল যন্ত্রপাতি কিনতে পারেন আপনার এলাকার জেলা কৃষি অফিস, ব্লক অফিস বা 
সমবায় সমিতিতে। 
5 -WJA নাম 





মূল্য 
১। বীজ বোনার ay ৩৮০০ 
ee চাকা নিড়ানি-যন্ত yae 
o OL ধান নিড়ানি-যনত owe o 
81. (ক) উন্নত ধরণের লাঙল ১৬০০ 
(8) একটি অতিরিক্ত ফাল tte 
oa ৷, cata (ক) ১৫ ফুট লম্বা ৬৭৭৫০ 
রর (a) ১৩ ফুট লম্বা ২৪৫০ ২. 
৬। সীড-ড্রেসার ৩৫৫০ 
| হস্তচালিত ল্প্ৰেয়ার - ১০৩'৫০ 


“ir যন্ত্রপাতি কি ই সরকারী সাহায্যের ue নিন। 


লন বাড়ে খরচ কমে ro 
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হাস মূল্যে ও সহজ কিস্তিতে সেচের জন্য পাম্প 

সেচের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ বিভিন্ন শক্তির পাম্প কম 
দামে ও সহজ কিস্তিতে কৃষকদের বিতরণ করছেন | 

(ক) ৫এর কম অশ্বশক্তিযুক্ত পাম্প :--- vs শতকরা ৫* টাকা কম দামে 

(খ) ৫এর থেকে ১০ অশ্বশক্তিযুক্ত »  ** see » ৩৭২ 

(গ) ১০এর বেশী je eee tee 

ধারা নিজের জমিতে সেচের জন্য পাম্প নেবেন, তাদের পাম্পের BAILA শতকরা ২০ 
ভাগ টাকা প্রথমে দিতে হবে এবং বাকী ৮০ ভাগ টাকা তাঁদের খণ হিসেবে দেওয়া হবে এবং সেটা 
চার কিস্তিতে শোধ করতে পারবেন | 

৫ একর কৃষি জমি আছে এমন কোন সমবায় প্রতিষ্ঠান, শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা পঞ্চায়েতী রাজ 
প্রতিষ্ঠান যদি এই পাম্প কিনতে চান, তবে তাদের হ্রাসমুল্যের শতকরা ১০ ভাগ টাকা প্রথমে দিতে 
হবে এবং বাকী ৯০ ভাগ টাকা তাদের খণ হিসেবে দেওয়া হবে এবং সে টাকা তারা ৫ কিস্তিতে 
শোধ করতে পারবেন | খণ হিসেবে যে টাকাটা থাকবে. তার জন্য সরকার নির্ধারিত হারে সুদ 
দিতে হবে। 

আপনার এলাকার জেলা কৃষি অফিস বা ব্লক অফিসে খোজ faa) 


॥ (সেচের জন্য পাম্প কিনতে এই সরকারী সাহায্যের সুযোগ নিন ॥ 
৪১ 





বিক্রয় কাধ্যালয় £ ৬৭৮, ডেকান জিমখানা, 


aS 








ঢের ভালো Brata s 
যদি কেনেন গুডইয়ার-এর | 
তিনগুণ মজবুত ওবা fate AS 
স্থতোর ট্যাক্‌শন শিওর fan W 
ট্রাক্টর টায়ার X 
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গুডইয়ার-এর তিনগুণ মজবুত 

3T fA fè aeta ট্র্যাকশন শিওর গ্রিপ টায়ার 
ক্ষেতখামারের কাজে অন্ত যে কোনে! 
টায়ারের চেয়ে ঢের বেশীদিন 

ভালোভাবে চলবে | 





(x নিঝঞ্কাটে চালাতে হলে আপনার 
iy | গোরুর গাড়িতে লাগিয়ে নিন 
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বিশ্বের IIAN টায়ার ও রব কোম্পানী-_ ১৯১২২ থেকে ভারতে 
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* এই পাল্প সহজেই বসানো যায়। 

* পাম্পটি এমনভাবে নির্মিত যে বেস প্লেট, কাপ্লিং বা 
বসানোর সময়ে বিস্তারিত মাপযোক প্রয়োজন হয় aj | 

* পাম্পটি এমনভাবে fafie যে অদক্ষ হাতে চালানোর ফলেও 
মোটর পুড়ে ষাযার্ কোনও সম্ভাবন| নেই । 

* সমান forms অন্য যেকোনও পান্পের চেয়ে এই পাম্প 
বেশী জল দেচন করতে aiita 

* একটি তামার পাইপ দিয়ে tres উপর 

অবিরাম জাল পড়ে। ফলে atoi 


shel থাকে । আপনার 
* পাম্পটি সবসময়ে ক্রটিহীনভাবে বিশ্বাসের 
কাজ করে। পাত্র 
* পাম্পটি দীর্ঘকাল কাজ দেয় এবং GED 


বাবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতি অত্যন্ত কম। ২”, ৩” 

এবং 8” মাপে যথাক্রমে ৩, ৫ ও ৭.৫ 

অশ্বশক্তি রেটিং-সহ পাওয়া যায়। 

সবার উপরে এর পোষকতা কসর ইলেকাট্‌ কাল ইঞ্জিমি- 
য়ারিংএ সবচেয়ে নির্ভরাযোগা নাম 8 এই আই। 


আপনার প্রয়োজনের জন্য আপনার নিকটতম এই আই ডিলারের সঙ্গে 
চি যোগাযোগ করুন অথব! নিচের ঠিকানায় পত্র লিখুন : 
আযাগোসিয়েটেড ইলেক্‌টুকান (ইয়া) প্রাইভেট aito 


j টী হেড অফিস £ ক্রাউন হাউস, ১৩নং রাজেন্দ্র নাথ মুখা ড, কলিকাতা-১ 
| - শাখা £ বোম্বাই * নিউ দিল্লী * মজি * বালালোর * কয়ম্বাটোর * নাগপুর 
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‘oye’ মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই 
কায় "প্রকাশিত. হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতি । এছাড়া 
মমাজ-উন্নয়ন, APNI, সমবায় এ. পন্মী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে। 
সরকারী : বেসরকারী সমস্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত 
ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। রচনা ফটো সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। রচনা 
ৃ ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। 

cael পাঠাবার ঠিকানা $_ সম্পাদক, বন্ধুন্ধর! ; ৪২, গ্রেহামস্‌ রোড, কলিঃ-৪*। 


পারিশ্রমিকের হার £_ 
if টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২7 সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২; ছোট গল্প এবং 


প্রবন্ধ ১৫২; কবিতা ১৫২; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২) সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২ | 


বিজ্ঞাপনের হার fet £- 





Negi ] 
= ডষ্টব্য ag বছরের বিজ্ঞাপনের মুল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০ হারে | কমিশন 
a) হর ।' আই, ই, এন, এস, দ্বারা স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের 


মোট বিজ্ঞাপন-মূল্যের শতকরা ১৫ হারে কমিশন দেয়া হয়। 







গ্রাহকদের প্রতি 8 , 
বৎসরের ঘে কোনো মাস” থেকেই বনুদ্ধরার গ্রাহক nes যায়। টাদার হার ৫. প্রতি 
ae ২৫ পয়সা, বাষিক ৩২ তিন টাকা । টাকা পাঠাবার ঠিকানা সম্পাদক, : ক 


/ ৪২, গ্রেহামস্‌ রোড, কলিঃ-৪০। 
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্‌ সম : a: TN ঘোষ 
_ প্রকাশক £ নীলমণি মিত্র 





সহ-সম্পাদক : চিদানন্দ গোস্বামী 


: ll কৃষি সংবাদ bed, ; ২৪5, 











সম্পাদকীয় ce ৩৯ ০ ঠাক 
গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট: ৮৩ 
গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় 
ভূমি কর্ষণ সমবায় সমিতি ও 
পশ্চিম বংগের কৃষি es 
সখরগুন চক্রবর্ত্তী ৃ 
afen নীলমাধব (নাটিকা) :-. ১০-১৫ 
সুধীর সরকার 
জিজ্ঞাসা ( কবিতা ) 
দীপালী গুপ্ত 
মাঘের প্রহর (কবিতা)... ১. 
ভবানী মুখোপাধ্যায় 
মেয়েদের মধ্যে কাজের 
বিভিন্ন দিক 
অনু মুখোপাধ্যায় 
জাতীয় চাউল সপ্তাহ, ১৯৬৬ — 
নীলমণি মিত্র 
8 
o সমরেন্দ্রনাথ মিত্র 
গমের রোগ রা, 
খবরা-খবর Se cig os 
বিদেশের ক্ষেত খামার ah 











With compliments from : 


ৃ Associated Tube Wells (ndia) 


Private Limited 


12, Scindia House Area Office : 9/1, Darga Road 
New Delhi-1 Caleutta-17 


46546 & 46547 44-7395 


. Pioneers i in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling Equipment 
Hans & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Cisterns with 
Ist Quality Mark, Bench and Pipe Vicea, Chain Pully Blocks, 
‘Winches upto 25 tons capacity, Seemless and 
Welded Pipes ete. 
















sek । | ১৯৬৬-৬৭ সালটি তাই আমাদের 
l ছু বিশেষ উল্লেখযোগ্য | তৃতীয় যোজনায় 
কৃষির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং 
আগের ছুটি যোজনার চেয়েও বেশী অর্থবরাদ্দ 
হয়েছিল । সে কারণেই তৃতীয় যোজনায় 
ra উন্নতিও উল্লেখযোগ্য | কিন্তু উৎপাদন 
বা উন্নতি আপেক্ষিকভাবে বেশী হলেও এখনো 
চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অনেক কম। 
ক্ষীণ উনন্নয়নের বড় কারণ হোল, যে হারে 
পাদন বাড়ছে, তার চেয়ে বেশী হারে লোক 
যা বেড়ে চলেছে । ফলে চাহিদার তুলনায় 
পাদন ৃ ক্ষীণ z যাচ্ছে। 


তে খরচ PM | 


আমাদের এই 


॥ Trea ॥ 


১৮ শ বর্ষ £ 308 সংখ্যা 
মাঘ, ১৩৭৩ ॥ ১৮৮৮ শকাব্দ 


চাহিদ! মেটাবার জন্যে বাইরে থেকে খান ঃ 
আমদানি করতে হচ্ছে। 

বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করার অর্থই 

হচ্ছে বৈদেশিক a বেণী পরিমাণে খাছের 
আমাদের দেশের বৈদেশিক a 
মুদ্রার সঞ্চয় খুবই কম... এ অবস্থায় এ টাকার 
অনেকটাই যদি খাবার কিনতে চলে যায়, ৷ 
তাহলে দেশ গঠনের AID কাজে বাধা পড়ে। 
দেশের উন্নতি মন্থর গতিতে এগোয়। তাছাড়া 
আরেকটি বড় কথা হচ্ছে, বিদেশ থেকে খান 
পাওয়ার নিশ্চয়তাও তো কম। তাই বিদেশের 
খাদ্যের ওপর নির্ভর করে থাকার বিপজ্জনক 
ঝুঁকি নেয়া আমাদের খুব ভুল । আমাদের লক্ষ্য 
আজ এই হওয়া উচিত-_খান্তে স্বয়ংসম্পূর্ণ | 
আমাদের হতেই হবে। এই মৌলিক লক্ষ্য 
রেখেই চতুর্থ পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে। 

চতুর্থ যোজনার এই প্রথম বছর। প্রথম 
বছরেই আমরা বাধাও পেয়েছি। সময়োপযোগী 
বৃষ্টির অভাবে আমাদের অতি প্রয়োজনীয় শশ্য 
পাট বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । শুধু 
পাটই নয়, খরার নির্মম আক্রমণে বাংলাদেশের 
প্রধান শস্য ধানও সময়মতো রোয়া যায়নি।' o 
এতে আমন ধানের উৎপাদন আশানুরূপ 
হয়নি। অধিক উৎপাদনের যে বর 

























OS a 


রঃ সারা বছরই চাষ করা যায়। 
অভাবে রবিশস্তের চাষ ব্যাপকভাবে করা সম্ভব 
ছিল না। 
 হোতো, তা বিনা সেচেই। 
উন্নতি হয়েছে। 







রস থাকে। 


অষ্ট m “: ১ম সংখ্যা 








২ মই 


সাধারণ উৎপাদনের চেয়েও এ বছর ধান: 


উৎপাদন কম হয়েছে মনে হয়। 


এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আজ আমাদের 


বিরাট পরীক্ষার সন্মুখীন করেছে। এ পরীক্ষায় 
আমাদের এমন সিদ্ধান্তে আসতে হবে যাতে 
O খরিফ-খন্দের ক্ষতি আমরা 

| উৎপাদন দিয়ে পূরণ করতে পারি। 


রবি-মরশুমের 


আমাদের দেশের আবহাওয়া এমনই যাতে 
আগে জলের 


রবিশস্তের চাষ যেটুকু করা 
fee এখন সেচের 
AI এলাকা অনেক 
WEI তাছাড়া এমন অনেক জমি আছে, 
রানে একটি ফসল কাটার পরেও জমিতে 
এ সব জমি আগে ফেলেই রাখা 
হত, এখন চেষ্টা করতে হবে যাতে এসব 
জমিতেও সেচের সুযোগ নিয়ে রবিশস্তের চাষ 


করা ATA | 


একই জমি থেকে বেশী g উৎপাদন 


করতে গিয়ে দেখা গেছে, যদি জলদি শস্তের 


চাষ করা যায়, তাহলে মোট wT উৎপাদনও 
বেশী বেড়ে যায়। 
সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি ফসল সেই জমিতেই 


কারণ একটি ফসল কাটার 


লাগানো যায়। রবি-মরশুমে আমাদের 








সফল রাপায়ণের প্রতি আমরা আগ্রহী ছিলাম, 1 এটা চাষ করে a দি « থেকে বেশী 
এ তা ফলপ্রস্থ তে হয়ইনি, বরং অন্যান্য বছরের এ 


ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করতে হবে। O 
এমন সব জলদি-জাতের শস্ত আছে যা 
দেড় থেকে আড়াই মাসের মধ্যে হয়। দীর্ঘ 


মেয়াদী শস্তের মধ্যেও এমন শস্য আছে যা চার 
থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে কাটার উপযুক্ত হয়। 
ঘেমন,_মুলো, লেটুস, বরবটি, সিম, শসা 
ইত্যাদি । আবার ছোলা, মুগ, বরবটি, বাদাম, 
তিল, m, Ta Sg খান ইত্যাদির 





কৃষকরা স্থানীয় গ্রামসেবক ও. aton 
সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানতে পারবে | 

আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা যে 
চিরাচরিত প্রথায় চাষ করে এসেছি, 
পরিবর্তন দরকার । অল্প জমিতে আগের চেয়ে 
বেশী ফসল উৎপন্ন করার জন্য আমাদের * 
রকম চেষ্টাই করে যেতে হবে। কৃষকদের 
তার জন্যে জানতে হবে মাটি, সার, চাষ-পদ্ধতি 
ইত্যাদির খুঁটিনাটি ৷ a 

রবি-মরশুমে অধিক ফসল উৎপাদনের হে a 
পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, ত! সফল করে : 
তোলবার জন্যে কৃষকরা নিশ্চয়ই : দৃঢ় সংকল্প 
নিয়ে এগিয়ে আমবেন। একাগ্রতা ও নিষ্ঠ। 
নিয়ে ‘যদি আমরা সমবেতভাবে কাজ করি, 
আমরা লক্ষ্যে পৌছোব, তাতে সন্দেহ 
AÈ | 





_ জমির উৎপাদিকা শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে 
রাসায়নিক সারের সঙ্গে কম্পোস্ট বা গোবর-সার 
রর অপরিহার্য | - খাগ্যসমস্তা আজ 
মাদের প্রধান সমস্যা । অধিক খাছ 
উৎপাদনের জন্য চাই প্রচুর রাসায়নিক ও জৈর 
সার | রাসায়নিক সার ব্যবহার করে 
গ্াৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে পার! 
যায় কিন্তু আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে 
o রাসায়নিক সার উৎপন্ন হয় না। এই ঘাটতি 
O মেটানোর জন্যে দেশে নতুন সারের কারখানা 
: বসানো হচ্ছে এবং বিদেশ থেকেও প্রচুর সার 
আমদানি করা ee. কিন্তু তা সত্বেও ঘাটতি 
থেকেই যায়। এই ঘাটতি মেটাতে হলে জৈব 
বারের অধিক উৎপাদন ও ব্যবহার ছাড়া অন্য 
উপায় নেই । আমাদের দেশের গবাদি পশুর 
খ্যা হিসাব করে দেখা গেছে যে এদের মলমৃত্র 
"m ঠিকভাবে জৈব সার তৈরির জন্য 

















জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে 1 গো 


ব্যবহার করি, তাহলে হয়ত বর্তমান সারের 
ঘাটতির অনেকটাই মেটাতে পারা যায়। ... 
আমাদের দেশে গোবরের অধিকাংশই 





এই অপচয় বন্ধ করতে হলে একটা বিকল্প 
জ্বালানির ব্যবস্থা করা দরকার । জালানি 
হিসাবে কয়লা, কাঠ ইত্যাদি গ্রামাঞ্চলে সুলভ 
নয়, কাজেই গ্রামবাসী বাধ্য হয়েই সহজলন্ধ 
ঘু'টেই জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন | 
অথচ এই গোবর থেকেই আমরা জ্বালানি ও 
সার দুই-ই পেতে পারি গোবর গ্যাস-প্ল্যান্টের 
মাধ্যমে । গোবরের এই দ্বিমুখী সদ্ব্যবহার 
সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করছি। 

গোবর বা অন্যান্য জৈব আবর্জনা াযুহীন 
অবস্থায় পচালে যে গ্যাস পাওয়া যায় তার 
প্রধান অংশ হল “মিথেন্” নামে একটা দাহ 
গ্যাস । এই গ্যাস একটি গ্যাস-আধারে সংগ্রহ 


~ অষ্টাদশ বম: ১০ সংখ্যা , 

রি করে জালানি হিসাবে ব্যবহার কর! হয় এবং 
O সঙ্গে সঙ্গে গোবর থেকে উত্তম সারও পাওয়া 
RT) সাধারণ অবস্থায় গোবর বা কম্পোস্ট 
সার তৈরি হতে ৫ মাস সময় লাগে কিন্তু 
.গোবর-গ্যাসপ্ল্যান্টে বাবহৃত. গোবর মাত্র 
:৪*-৪৫ দিনেই সারে পরিণত হয়। এই 
 গোবর-সারে কোন দুর্গন্ধ থাকে না বা মশা ও 
আছি ডিম পাডে লা। 

o: _গোবর- -গ্যাস-প্লযাণ্টের প্রধান দুটি অংশ 
হুল (১) পচন চৌবাচ্চা ও (২) গ্যাস-আধার ৷ 
$ a সিমেন্টের গীথনিতে তৈরি পচন 
 চৌবাচ্চাতে প্রতাহ নির্দিষ্ট পরিমাণ গোবর 
সমপরিমাণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে ঢালতে হয়। 
পচন ক্রিয়ার পর এই গোবর আপনা থেকেই 
সার হয়ে বের হয়ে আসে। গ্যাস- 













বং পচন চৌবাচ্চার উপর অথবা আলাদা 
জলের চৌবাচ্চার ওপর বসানো থাকে । গ্যাস 


O উৎপাদন ও ব্যবহারের সাথে সাথে তা’ ওপর . 


_ নীচে ওঠানামা করতে থাকে। 

দেখা গেছে যে ১ পাউণ্ড গোবর থেকে 
রে ০৬০৮ ঘনফুট গ্যাস পাওয়া যায়। একটি 
লোকের দৈনিক রান্নার জন্যে ১২-১৫ ঘনফুট 
গ্যাসের প্রয়োজন এবং ৫-৭ জনের একটি 
- পরিবারের জন্য প্রায় ৮০-১০০ ঘনফুট গ্যাস 


দৈনিক লাগে। দৈনিক এই পরিমাণ (১০০: 


" ঘনফুট ) গ্যাসের জন্য প্রায় ২ মণ গোবর 
দরকার, অর্থাৎ অস্ততঃপক্ষে ৮-১০টি মাঝারি 
আকারের গরু থাকা আবশ্যক । প্রত্যহ ২ 





আধারটি লোহার পাতের তৈরি ও গোলাকার ' 


পচন চৌবাচ্চায় ঢালতে হয়। পচন চৌবাচ্চার 
ভিতরে এই গোবর-মিশ্রিত জল ৪০-৪৫ দিন 


থাকে। কাজেই পচন-চৌবাচ্চার আয়তন সেই 


রকম হওয়া প্রয়োজন । হিসাব করে দেখা গেছে 
যে পচন-চৌবাচ্চার আয়তন দৈনিক যত ঘনফুট 
গ্যাসের প্রয়োজন তার আড়াই গুণ এবং 


- মণ গোবর সমপরিমাণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে 


গ্যাস-আধারের আয়তন দৈনিক গ্যাসের... 
পরিমাণের অর্ধেক থেকে দুই-তৃতীয়াং শ হলেই 
ঠিক হয়। অর্থাৎ দৈনিক গ্যাসের প্রয়োজন 


যদি ১০০ ঘনফুট হয় তবে পচন-চৌবাচ্চার, 


আয়তন ২৫০ ঘনফুট এবং গ্যাস-আধারের 
আয়তন ৫০-৭৫ ঘনফুট হওয়া দরকার | 

রান্না বা গ্যাসের আলো দু’ কাজেই 
গ্যাস ব্যবহার করা চলে। 


৭০-৮০ বাঞ্ছনীয় | 


ফুটের মধ্যে 


হওয়া 





গ্যাসআধার 
থেকে পাইপ-যোগে গ্যাস নিয়ে ষেতে হয় তবে 
গ্যাস ব্যবহারের স্থান গ্যাস-আধার থেকে 





কারণ এতে গ্যাসের চাপ. ঠিকমত বজায় 


থাকে। 


লোহার পাতের তৈরি গ্াফ-আধারটি : 


নিজের ওজনে গ্যাসের চাপ বজায় রাখে, 
তবে গ্যাসের চাঁপ বাড়াতে হলে গ্যাস-আধারের 


ওপর কিছু ওজন চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে। 


শীতকালে তাপমাত্রা কম থাকার জন্য গ্যাস 

উৎপাদন কম হয়। 
গোবর-গ্যাস-প্ল্যাণ্ট সম্বন্ধে 

প্রতিষ্ঠান অনেক কাজ করেছে। 


কয়েকটি 


এদের 
মধ্যে সোদপুর আশ্রম, রামকৃষ্ণ-সিশন সারদাগীঠ 


am 












রর তীয় কমি বির অগ্রগণ্য । এদের 
চমবাংলায় এই আকারের গ্যাস-প্ল্যাণ্ট 


ত অল্প খুঁড়লেই জল উঠে আসে। এই 





afiwe 

Ajram aby. naua পাইলা 
হত) 8 আর Bae (আও 
DCH vor পালৰ asy sest 








ড়, খাদি ও গ্রামোস্তোগ কমিশন, বোম্বাই 


[নোর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল এখানকার, 


চাষি ক্ষেতে চালাইছে হাল, 
_ভাতি বসে তাত বোনে,জেলে ফেলে জাল 
_ qaga প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার 
তাঁৰিগরে ও ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার 


agen: মাঘ £ : ১৩৭৩ 


_ অসুবিধা দূর করতে হলে পচন-চৌবাচ্চা সম্পূৰ্ণ 


gata আকারে তৈরি না করে প্রথমে কয়েক 


ফুট কুয়ার আকারে করার পর বাকী অংশ 
সমান্তরাল ভাবে চৌকো চৌবাচ্চার মত তৈরি 


করতে হয়। এইরূপ একটি গ্যাসপ্র্যান্টের 
অনুলিপি নীচে দেওয়া হল। 







বীনা 
















eft সমবায় সমিতি অনুন্নত বা ক্রমোন্নতি- 
ণ দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক 
বশেষ কার্যকরী সংস্থা । সোভিয়েট রাশিয়া ও 
অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এরূপ 
দমবায় সমিতির স্ুফলগুলি বেশ উজ্জলভাবে 
প্রতিভাত ৷ 

বাংলাদেশের ক্রমসম্প্রসারণশীল অর্থনীতির 
ক্ষত্রেও এরূপ সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয়তা 
য়েছে বলে মনে হয়। বিশেষ করে 
1শ্চিমবাংলার কৃষিক্ষেত্রে এই ধরণের সমবায় 
fife a অনিবার্য আবশ্যকতা 
_ এই সমবায় সমিতির গঠন কিন্তু তেমন 


ক্ত কাজ নয়। পশ্চিমবংগের ভূমিসংস্কার 
ই ee সমবায় সমিতি গঠনের aca 









(১) সাতজন কিংবা তারও বেশী সংখ্যক 
রায়ত ( যারা জমির অধিকারী ) এক্যমত হলে 


এরূপ সমবায় সমিতি গঠন করতে পারে। 
কিন্ত এর FN হচ্ছে এই যে, এই 
জমিগুলিকে অবশ্যই নিবিড়ভাবে একত্রিত 
a 7 
আগে থেকে হয়ে না থাকলে ৷ 
সমবায় সমিতি গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপে সে. 
সমবায় 


করে একটি সংস্থার বা 
করতে হবে। 


কাজটি শেষ করে ফেলতে হবে। 





সমিতি গঠনে ইচ্ছুক রায়তেরা নিদিষ্ট ফর্মে 
১৯৪০ সালের সমবায় সমিতির আইনাহুসারে De 


সমবায় সমিতির নিবন্ধকের ( Registrar ) 


কাছে সমিতি গঠনের আবেদন করবে। 


(২). নিবন্ধক যদি এই সমিতি গঠনের 
রীতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ABE হন তবে তিনি 


এই সমিতিকে ৷ অনুমোদন করবেন এবং 


অনুমোদিত সংস্থারপে গৃহীত এই সমিতিকে 


একটি প্রমাণপত্র (Certificate ) দেবেন। : 












(৩) কেবলমাত্র বাস্তজমি ( Home- 
tead) ছাড়া সকল প্রকারের জমিই 


আগের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভূমি- 
গুগুলি এখন এই যৌথ মালিকানাতে চলে 
[সবে | সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্যের 
২৫ একরের বেশী জমি এই সমবায় 
সমিতির অধিকারে থাকতে পারবে al | 
_ সমিতি-সদন্ের অংশ 
(১) সমিতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ' সদস্য 
মিতির কাছ থেকে তার, প্রদত্ত জমির ন্যায্য 
ল্যান্থদারে একটি অংশনামা ( Share script ) 
ব। সকল সদস্যের জমির মূল্যায়ণ যতটা 
ব একই ভাবে সাম্যনীতির doles 
করা হয়ে থাকে | 
(২) সমিতির সদস্য ছাড়া আর কোনো 
মর মালিক এইরূপ সমিতির সভ্য হতে পাবে 
ali প্রতিটি সদস্যের ক্ষেত্রে জমির মালিকানা 
_ সত্ব মাত্র ২৫ একরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। 
প্রতিটি সভ্য এই ২৫ একরের বাইরে আর জমি 
faz অধিকারে রাখতে পারবে না। কিন্ত 
তার জমির পরিমাণ যদি ২৫ একরের কম হয় 
তবে অন্যত্র জমি অধিকার করে, সে সেই 
৫ একরের ঘাটতি পূরণ করে নিতে পারে | 
i) সমিতির সদস্যদের ব্যক্তিগত অংশ 
eI করা গেলেও তা’ সমিতির বাইরে 
রা কাছে হস্তাস্তরিত করা যায় না। অবশ্য 
[মিতির কাছাকাছি অঞ্চলের কোন রায়তের 






















স্বতঃস্কর্তভাবে সমিতির অন্তর্ভুক্ত হবে।, 
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সঙ্গে অংশ পরিবর্তন করা যায়। সদস্যদের 


অংশাধিকার বংশানুক্ৰমিক ভাবেই চলতে 
পারে। 


সমিতির অবলেপন 


(১) রাষ্ট্রসরকারের অনুমোদন ছাড়া 
এরূপ সমিতিকে কোন প্রকার আঘাত হানা বা 

ংগহানি করা চলবে না। 

(২) কোন কারণে aff এই সমিতি 
অবলুপ্ত হয়ে যায় তবে সমিতির অধিকৃত জমি 
প্রতিটি সদস্যের মধ্যে (তাদের পূর্বেকার : 
অংশানুযায়ী ) বিলি করে দিতে হবে । এমন 
ক্ষেত্রে সাম্যবাদকেই জোরদার করা হবে E 
অনুমোদিত প্রাধিকারী (Prescribed _ 
authority) এই জমি বিলির oh 
করবেন। 


সমিতির রাজস্ব 


এইরূপ সমিতির iea ata নিরূপণের 
সময় রাজস্ব আধিকারিক (Revenue Officer) 
নীচের বিষয়গুলি বিবেচনা করবেন। 

(১) সমিতির anaa সমিতিভুক্ত 
হবার আগে যে রাজস্ব দিতেন তার w 
পরিমাণ। ৃ 

(২) যদি কোন সদস্যের লা র্ 
সমিতিকে হ্তান্তরিত করা হয়ে থাকে, তবে 
এ আংশিক জমির উপরেই রাজস্ব ধার্য হবে। 


m অষ্টাদশ বর্ষ ১০ম সংখ্যা 
সমিতির প্রাপ্ত সুখ সুবিধা 

(১) সরকার অনেক সময় এই সমিতিকে 
aaraa ব্যাপারে অংশবিশেষ বাটা দিয়ে 
o থাকেন। | | 

(২) প্রথম তিনবছর সরকার এইসব 
_সমিতিকে বিনা পয়সায় বীজ ও সার সরবরাহ 
করে থাকেন। তিনবছর পরেও এই ধরণের 
_ সরবরাহ সমিতি বেশ ইসিতে ৬০ পেয়ে 
“থাকে! 

(৩) সমিতিকে সরকার বিনা পয়সাতে 
_ কারিগরী পরামর্শও দিয়ে থাকেন | 

cae (8) সমিতি সরকারের কাছ থেকে নানা 
প্রকারের আঘিক সহায়তা ও কৃষিখণ পেয়ে 
o 





50) কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয়ের | 
স্ববন্দোবস্ত সরকারী উদ্ভোগে হয়ে 
O খাকে। 

(৬) এরূপ সমিতিকেই সরকার 
o বিলিকরণের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত খাস জমির 
উপরে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। 
এতক্ষণ আমরা সমবায় সমিতির 


নিয়মাবলী নিয়ে আলোচনা করলাম । এখন 
. বলবো এইরূপ সমিতি পশ্চিমবংগের কৃষি- 
. ব্যবস্থার কতটা উন্নতি করতে পারে | 

o Afara চাষের জমিগুলি খণ্ডে 
খণ্ডে বিভক্ত। এই জমিতে বিজ্ঞানসম্মত 


: উপায়ে চাষ করে অধিক ফলনের সম্ভাবনা কম। 
_ সমবায় প্ৰথাই এই ক্ষুদ্র ও খণ্ড জমির অভিশাপ 


থেকে পশ্চিমবংগের চাষের জমিকে মুক্তি দিতে 








পারে ও আধুনিক হিজরা পদ্ধতি ॥ চাষে 
ব্যবহার করতে পারে। এ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির সীমানা ঠিক রাখতে গিয়ে রর 
যে “আল” দেওয়া হয়, তাতে যে কত জমি নষ্ট 
হয় তার লেখা-জোখা নেই। fee সমবায় 
প্রথায় সংগৃহীত জমির এরূপ “আল” দেবার 
ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। ফলে উদ্বৃত্ত জমি 


হাতে আসে . এবং তাতেও ফসল উৎপন্ন Ae 


করা যায়। 

কোন রায়তের একার পক্ষে “ie a 
যন্ত্রপাতি কেনা সম্ভব নয়। fee সমবায় 
সমিতির পক্ষে তা কেম! খুবই সহজ । কেননা, 
কেনার জন্য সমিতির একটা গচ্ছিত অর্থভাগডার ... 
থাকে আর তাছাড়া রাষ্ট্র "সরকারের মহান 
গুদার্যতেো সমিতির জন্যে সকল সময় : 
রয়েছেই । তাছাড়া উৎকৃষ্ট সার ও বীজ কিনে 
জমিতে যে পরীক্ষামূলকভাবে চাষের কাজ 
চালাবে, তা একা একজন রায়তের পক্ষে সম্ভব 
নয়। সমবায় সমিতি সহজেই তা করতে 


পারে। Baas আছে কারিগরী পরামর্শ। 


এতে সমবায় সমিতি যতটা ভালভাবে কাজ: 
করতে পারে, কোন রায়ত ব্যক্তিগতভাবে 
তা পারবেন বলে মনে হয় না। ১ 

পশ্চিমবংগের কৃষির ক্ষেত্রে যে মন্দা 


চলেছে বিগত কয়েক বছর ধরে, তা থেকে * 


উদ্ধার পেতে গেলে আমার মনে হয়, সমস্ত 


| রায়তকে একে একে সমবায় সমিতির সভ্য হতে 
a eS 


বাংলাদেশের গরীব চাষীকে ফের 




















থাকতে হবে না। সমবায় সমিতির আন্মুকুল্যে, 


ি-ব্যবস্থাতে এক অভিনব রূপাস্তর আসবে | 
ণের কোন ব্যক্তিগত ঝুঁকি থাকবে না কোন 
কৃষকের উপরে । জোতদার, জমিদারের 
আক্রমণমুক্ত একটা স্বাধীন কৃষকসমাজ ক্রমশঃ 
আত্মপ্রকাশ করতে থাকবে | 

তাছাড়া কৃষির খুঁটিনাটি কাজগুলি 
পরিদর্শনের জন্য কোন কৃষককে এককভাবে 
উদ্বিগ্ন হতে হবে না। আর তার অভাবে কৃষি 
মার খাবে না। কেননা, সমিতির অন্যান্য 
স্যাদের শ্যেন-দৃষ্টি সব সময়ের জন্যই কৃষিকে 
টিমুক্ত রাখতে সচেষ্ট হবে । 

. কৃষকের উৎপন্ন শস্যের ন্যায্য বিক্রয়- 
he হবে সমবায় সমিতি থেকে। ফলে 
য্য মূল্যের আশাতেও কৃষক দ্বিগুণ উৎসাহে 
কাজ করবে। 





“নমো, নমো, ACA | 
নমো, নমো, ATTI 1 








আশায় মহাজনের গদির দিকে আর মুখ চেয়ে 


রকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতাতে পশ্চিমবঙ্গের 


তুমি ক্ষুধার্তজন-শরণ্য, 
অমৃতঃঅন্ন-ভোগধন্য করে! অন্তর মম ॥” 
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পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি মানে বৃহৎ ভারতেরও 
উন্নতি। সমবায় পদ্ধতিতে গৃহীত পশ্চিমবঙ্গের : 
চায়ের চাষ (দাজিলিং ও জলপাইগুড়ি অঞ্চল ) 
ভারতকে বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের হাত থেকে 
বেশ কিছুটা মুক্তি দিতে পেরেছে | ৃ 
আজ বাংলাদেশকে যদি কৃষিতে স্বয়ং 
সম্পূর্ণ হতে হয় তবে আমার মনে হয়, সমবায়, 
প্রথাতে চাষ করা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই। 
সমবায় প্রথার  সুখ-সুবিধাগুলির 
আলোচনা ATS করেছি। এখন দরকার, 
এগুলিকে কৃষকসমাজে ব্যাপকভাবে প্রচার 
করা এবং কৃষকদের সমবায় সমিতির দিকে 
আকৃষ্ট করা। তার দায়িত্ব সরকারের যেমন, 
তেমনি প্রতিটি সুস্থচেতনাসম্পন্ন মানুষেরও । 
কেননা, কোন কিছু কল্যাণের সাথে, 
মঙ্গলের সাথে মানবসমাজকে পরিচিত... 
করানোর কাজটিও সমবায় প্রথার এগোনোই ' 
উচিত। 


-_রবীন্দ্রনাথ 
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ঘর । ঘর জুড়ে দারিদ্রের সুস্পষ্ট চিহ্ন । মাটিতে 
শুয়ে আছে কাজল বউ। 


: ঘরে প্রবেশ করে 
_ নীলমাধব । 
এই দেখো! ! রাজরাজেশ্বরী দিব্যি 


টি নীলমাধৰ ॥ 
O সোনার পালঙ্কে শুয়ে রয়েছেন। (উচ্চকণ্ঠে) 
বলি, শুনছে! ! হ্যাগা, waver! বলি, এ 
কি একটা ঘুমবার সময়! ( আপনমনে) 
কী কাণ্ড দেখো দিখিনি! (উচ্চকণ্ঠে ) 
ওগো! অঃ কাজল বউ! বলি, ম'রে 
গেছো, না কি? বেঁচে থাকলে সাড়া 
দাও! | 
(কাজল-বউ উঠে বসে। মুখভার কাজল- 
বউয়ের । একবার abab করে 
oo তাকায় নীলমাধরের দিকে। কাজল 
বউ উঠে দাড়ায়। ঘর থেকে বেরিয়ে 
যাবার জন্যে পা বাড়ায়) 





Se 





বাঃ! বলি, কওয়া নেই, বলা নেই অমনি 
গট্গট ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছো যে ঘর থেকে! 
কাজল ॥ (মুখ ঝামটা দিয়ে)কী করতে বলে? 
এখন তোমার পদসেবা করতে বসকো? 
নীলমাধব ॥ হ্যা, আগেকার দিনের পরিবারর1 ..-.. 
তাই করতো । স্বামী বাইরে থেকে তেতে- 
পুড়ে এলে, তার! স্বামীর পদসেবাই — 











করতো] | a 
কাজল ॥ স্বামীর মতো স্বামী হলে শামি - 
"তাই করতাম। র ৃ 
নীলমাধব ॥ এয! একথার e - 


স্বামীকে স্বামী বলে গ্রাহ্যি করা হচ্ছে 
না! হুঁ! আজকালকার মাতাল হাওয়া 
গায়ে লেগেছে। সিনেমার নায়িকার 
মতো কথা বলতে শিখেছে! ৷ 
(কাজল ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য 
আবার পা সাবাড়) eee 




















A oo (চেঁচিয়ে ) খবরদার ! 
যাবে! 

(কাজল ক্রোধ্ভরে নীলমাধবের সামনে 
O এসে মুখোমুখি দাড়ায় । ) 

জল ॥ টেঁচাচ্ছো কেন? কী বলতে চাও 
তুমি? 

মাধব | আজ একটা দফা রফা, এল্পার- 
o কি-ওস্পার হয়ে যাক। 

O FENI তাই যাক। 

যা ॥ কী বললে? তাই যাক? এতো 
বড়ো বুকের পাটা! বেশ, তাই হবে। 
| ain অনেক লেখাপড়া-জানা বাবুর! 
পরিবারকে হরদম আদালতে গিয়ে 
পরিত্যাগ ক'রে আসছেন। আমিও তাই 
করবো । ভয় পাইনে। 

কাজল ॥ লঙ্জা করে না একথা বলতে? 
সাত ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে এ-কথা 
নর বলছো! 
নীলমাধব॥ ছে 
তোমার! 
কাজল ॥ আমার একার 1 আমি কি বিয়ের 
সময় ওদের নিয়ে তোমার সামনে বিয়ের 
পিঁড়িতে বসেছিলাম? 

নীলমাধব ॥ ভালো! কথা, ওরা সব কোথায় 
- গেছে? ওই গণপতি, নরপতি, 
অধিপতি 

ami (ভেংচি কেটে) এযা! যে বাপ 
একবেলা পেটভরে দুটো ভাত খাওয়াতে 


ছেলেমেয়েগুলো আমার' না 













ঘরের 
বাইরে গেলে প্রলয় কাণ্ড হয়ে 


' কাজল॥ 
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পারে না, তার ছেলের নাম নরপতি, 
অধিপতি, গণপতি ! 


o নীলমাধব ॥ খবরদার কাজল-বউ, আমি আতো 


কথা শুনতে চাই না; 
কোথায় গেছে, তা বলো] | 

কাজল ॥ কোন্‌ চুলোয় গেছে কে জানে ! 

নীলমাধব ॥ দেখো, শেষবার বলছি কাজল- : 
বউ! মাথায় আমার খুন চাপিয়ে দিও 
না! শেষে পুলিশ-দারোগা এসে পড়বে। 

কাজল ॥ আসুক পুজিশ-দাকোগা, জঙ্গ₹ 
ম্যাজিষ্টর যা'র ইচ্ছে হয় আস্মক। তারা! 
এসে দেখে যাক; সব কিছু নিভেদের 
চোখে দেখে ATS I 


ছেলে-মেয়েরা 


নীলমাধব ॥ বলি, টেচাচ্ছো কেন অমন কারে? 


কী দেখেযাবে তারা? 0 

কি দেখবে? দেখবে এক দায়িত্ব 
হীন স্বামীকে,_যা'র স্ত্রীর আকার 
কর্তব্য নেই। 

নীলমাধব ॥ কী বললে? 

কাজল হ্যা, হ্যা, দেখবে “এক বাপকে”_ 
ছেলেমেয়েদের দিকে যে একটিবার নিত | 
তাকায় না! 


নীলমাধব ॥ এমন কড়া- কড়া কথা বলছে 
তুমি আমায়! এই কি তোমার 
পতিভক্তি ! 


কাজল ॥ পতিই নেই, তার প্রতি আর 
ভক্তি কি? 


₹ নীলমাধ্ব॥ তবে কি তুমি বিধবা ? 


১১ 


কাজল ॥ স্বামী যার থেকেও নেই, সে বিধবা 





নয়তো বি ? যে ao ভাত সেদ্ধ 
হয় না, সে হাড়ি থাকলেই বাকি, আর 
: tho বাকি! | 
Reet দেখো কাজল-বউ তুমি যা-ইচ্ছে 
তাই বলছো fee আমি অনেকক্ষণ 
ag করেছি, আর সহা করবো কি না, 
__ আমার সন্দেহ আছে। 
কাজল ॥ আমি তোমার সঙ্গে বকতে পার- 
ছিনে। আমি যাই। চা 
Caters জন্যে ঘুরে দাড়ায় কাজল ) 
_নীলমাধব ॥ কেলেস্কারী হ'য়ে যাবে fT | 
কি হতে কি হয় বলা যায় না। 
কাজল ॥ যা’ হবার হোক। 
 শীলমাধব ॥ তাই নাকি? তুমুল কাণ্ড ঘটে 














8: যাবে । 

রি কাজল ॥ ঘটুক। 

Meter হিরোশিমার নাম শুনেছে? 
বাড়িতে আমার দ্বিতীয় হিরোশিমার 
(Co সৃষ্টি হবে । . 

কাজল ॥ হিরোশিমা কি আমি জানি না। 


o কিন্ত আমিও শেষ সীমায় এসে 
ঈাড়িয়েছি। 
ৃ (কাজল যাবার জন্যে পা” বাড়ায় ) 
 শীলমাধব ॥ যেখানে ইচ্ছে যাও, কিন্ত আর 
যেন ফিরে এসো না! আর যাবার 
আগে বলে যাও, গণপতি, নরপতি, 
YA ওরা সব কোথায় গেছে? 
কাজল ॥ দত্ত-বাড়ির ঠানদি এসেছিলেন। 
: ওরা এতো বেলা অবধি কিছু খায়নি 








১২ - 





শুনে ওদের সবাইকে নিয়ে গেছেন লিও 
তিনি। টি 
নীলমাধব ॥ খায়নি কেন ? 
বারণ করেছে? ; 
পড়া শিখিয়ে মানুষ করতে পারছিনা 


aon ee 


বটে, কিন্তু খেতে বারণটা করেছে 
কে? ৰ | 
কাজল ॥ কিন্তু খাবেটা কি? জল আর 


হাওয়া খেয়ে তো সেই সকাল থেকে ই 2 
দুপুর অবধি ছিলো। 23 
নীলমাধব ॥ কেন, ভাত খায়নি কেন? aa - 
তোমার এমন কি গন্ধমাদম পর্বত নেমে 
এসেছিলো! যে, বাছাদের চারটি চাল 
ফুটিয়ে দিতে পারোনি ? | | 
কাজল ॥ চাল ফুটিয়ে দেবো ! আহা! আর 
চাল দেবার জায়গা পাওনি। সক্কাল 


বেলায় ঘুম থেকে উঠেই বললুম a, ২ 


ঘরে চাল বাড়ন্ত, 
চাল যোগাড় করো? 

নীলমাধব ॥ তা” হলে তুমিও ক্ছি খাওনি 
বলো? ৃ 

কাজল ॥ এতোক্ষণ খাইনি; এখন a 

নীলমাধব ॥ কি খাচ্ছে ? 

কাজল ॥ গালাগাল ! . 

নীলমাধব ॥ তুমি কি. সব কথাই an | 
বাকা করে বলবে! সোজা ক'রে কণা = 
বলতে কি তুমি জানো না? এ 

কাজল ॥ বাকা মানে সজে বাঁকা কথাই : 
কইতে হয়। 





এতোগুলোকে লেখা- ` 

















নীলমাধব ॥ আমি বাকা? আমার কি সবই 
মন্দ? গুণ কি কিছুই নেই আমার? 
জল ॥ গুণের সীমা নেই! গুণের সাগর 
ভুমি! goga বাদসা! তাস-পাশা 
ৃ আর আড্ডা দিয়েই তো তোমার দিন 
যায়। আজকাল নাকি বাবুর আবার 
_শহরেও যাওয়া হয় ঘোড়া নিয়ে কী সব 
জুয়ো খেলবার জন্যে! 
Sea ॥ কে বলেছে? আর যাই-ই যদি, 
কেন যাই? তোমাদের জন্মেইতো, 
ভাগ্য ফেরাবার জন্যেই তো। 
ৃ ri জুয়ে! খেলে ভাগ্য ফেরাবে? ভাগ্য 





খোয়াবে। 
াধব॥ বড়ো যে লম্বা-লম্বা কথা কইছো ! 
আমার যা খুশী, তাই করবো, তাতে 
0. তোমার কি? আমি তাস-পাশ! খেলবো, 
gem খেলবো, যা-ইচ্ছে তাই করবো। 
ডি হ'লে দিনরাত্তির কুম্ভকর্ণের 
নাক ডাকিয়ে ঘুমুবো। তুমি 
- আমাকে শাসন করবার কে? তুমি কি 
১ আমার স্বামী? 
ৃ কু কাজল ॥ লজ্জা করে না মুখ নেড়ে কথা 
__ কইতে! সেই কোন্‌ সকালে বেরিয়েছো, 
_ আর এই দুপুর পেরিয়ে বাড়ি ফিরে 
এলে ; তাও কিনা খালি হাতে! একটা 
চাষী-গেরস্থ মানুষ ; ভাত-কাপড় দিয়ে 
সংসার চালাতে পারো না! তবে 
বিয়ে করেছিলে কেন? 













যেটুকু আছে, ভাগ্য দোষে তাও 
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নীলমাধব ॥ ফিরিয়ে নিচ্ছি । 
কাজল ॥ কি ফিরিয়ে নিচ্ছো? ৃ 
নীলমাধব ॥ বিয়েটা । মনে করো আমরা 


কেউ ছিলাম না, আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ 
হয়নি, বিয়ে হয়নি, ছেলেপুলে হয়নি। 
আমি এখনও কুমার । আমি আবার 
নতুন করে বিয়ে করবো | 
কাজল ॥ আহ্‌হা! সখরে আমার! a 
খোজেই বুঝি ঘুরে মরছে দিনরাত্রি? 
নীলমাধব ॥ হ্যা, রাঙা চেলী পরে টুক্টুকে 
নতুন রাঙা বউ ঘরে আসবে। 
কাজল ॥ কেটে ফেলবো । 
নীলমাধব ॥ এ! কাকে? | Le 
কাজল ॥ Si, ছু'জনকেই কুচি-কুচি করে বর 
কেটে ফেলবো । আমি যাচ্ছি, ঠানদি e 
আমাকেও খেতে বলেছেন ও'দের ওখানে । 
( কাজল যাবার জন্যে পা বাড়ায়) 
নীলমাধব ৷ (চেঁচিয়ে) তুমিও খেতে চললে! 
তা” আমার কি হবে? ৃ 
কাজল ॥ (চেচিয়ে) জানি না। 
নীলমাধব ॥ (চেঁচিয়ে) আমি খাবো কি? 
কাজল ॥ অদ্দেষ্টকে জিগ্যেস করো | 
( কাজলের প্রস্থান ). 
নীলমাধব ॥ (চেঁচিয়ে) পতিকে উপবাসী রেখে 
খেতে চললে ? এই কি সতীর লক্ষণ? 
কাজল ॥ (নেপথ্যে) যে পতি সতীকে খাওয়াতে . 
পারে না, তা'র মধ্যেই বা পতির m 
fe আছে ?. র্‌ 





o ANR | (চেঁচিয়ে) wacel ! 





a নীলমাধব it 





O TEN: অষ্টাদশ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 

কাজল ॥ (নেপথ্যে) না। 
 মীলমাধব ॥ (চেঁচিয়ে) শুনছে! 
| (কোনো সাড়া পাওয়া যায় না! নিস্তব্ধ 

হয়ে মাটিতে ব’সে থাকে নীলমাধব । ) 
এইতো স্ত্রী! এইতো সংসার | 

(নেপথ্যে সন্্যাসীর কণ্ঠস্বর £_জয় শঙ্কর ! ) 
- লব ॥ (উচ্চকঞে) কে? 
meat ॥ (নেপথ্যে) জয় শঙ্করজী। 
Santee ॥ (Bed) কে বাবা eT? 
ভেতরে এসো । 
: ( জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর প্রবেশ ) 
O AAN হর হর বম্‌ বম্‌ ! জয় বিশ্বনাথ | 
 নীলমাধব ॥ (উঠে দাড়িয়ে) একেবারে যথা 
সময়ে এসে হাজির হয়েছে৷ বাবা! 
| সন্যাসী ওংক্রীং ছট ফট_ ভোঃ | 
O নীলমাধব ॥ আহা ! সাক্ষাৎ বাবা ভোলানাথ 
যেন কৈলাস পর্বত থেকে নেমে এলেন! 

_ (সন্্যাসীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে নীলমাধব ) 
সন্ন্যাসী ॥ FATIT, | 
| Raster ॥ কল্যাণ আর কোথায় বাবা! 
O চারদিকেই আমার অকল্যাণ! ছেলে- 
মেয়েরা আগেই গেছে; স্ত্রীও এই মাত্র 

আমায় ছেড়ে চলে গেলেন। 
ৃ “সন্যাসী ॥ ক্যায়া মর গিয়া? 
না, না, মরগিয়া নয়; সবাই 
_ববাচকেই হায়, কিন্ত আমাকে ছোড় 
গিয়া । 
॥ সংসার তো৷ এইসাই হায় বাবুজী। 
টা লব কুছ, ক হায় } 
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নীলমাধব ॥ হ্যা, সে তো নিত্য চোখের উপরই 
দেখতে পারতা হায় সাধুবাবা। ad 
সন্্যাসী॥ Ral বোলো, পুত্ৰ-কন্যা বোলো, 
সব কুছ, ছায়াবাজীর খেলা আছে 
বাবুজী। ঘর-বাড়ি ছোড়িয়ে সাধু 
হোলাম কি সহজে বাবুজী! এখানে 
শঙ্করজীকে ডাকি, যেখানে-সেখানে পড়িয়ে 
থাকি। পরম শোয়ান্তি বাবুজী, amo 
শোয়ান্তি। হরহর বম্বম্‌ ৷ 7 
নীলমাধব। এই দেখো! সাধুবাবা যে... 
দাড়িয়েই রইলে গো! পি 
(একটা ছেঁড়া আসন পেতে দেয় নীলমাধব) . 
বসো সাধুবাবা, দয়া করে << | 
বসো! 
(সন্যাসী আসনে বসে। 
নীলমাধব ) Cn 
সন্যাসী ॥ (নীলমাধবের মাথায় হাত রেখে) a 
ওং ক্রিং ebs? ভোঃ! হা, তুই 
আমার কাছে fS SIA বোল। মন খুলে 


পাতি বদ | 


বোল বাবা, আমি তোকে আমার সব 


ag দিয়ে দিবো । তোর gay দেখিয়ে 
আমার বড়ো দয়! হোলোরে ব্যাটা! হি 
নীলমাধব ॥ (সঙ্গ্যাসীর singin নিয়ে) দয়া 
যদি করতেই চাও সাধুবাবা, তবে এই — 


করো যেন সংসারের জ্বালা আমার দূর T 


হয়। আমি বেশী মেহন্নত-টেহন্নত করতে 
পারি না বাবা, এমনিতেই যদি সহজ 
কোনো পথ-টথ থাকে শাস্তি পাবার, তবে 4 
তা বাংলে দাও! 





















ব্যাটা হ্যা, তোর নামটা কি হোলোরে 
টু ব্যাটা ? 

নীলমাধব ॥ আজ্ঞে নীলমাধব | 
্যাসী॥ ত!’ দেখে: ব্যাটা 
O শঙ্করজীকে বলে তোর সকল জ্বালা-যন্ত্রণা 
দুর করিয়ে দিবো । তা” . তুরস্ত ছুটো 
কা বার করতো বেটা! 


"ছুটে! পওসাও নেই ঘরে । 
O (aÑ আসন ছেড়ে উঠে দীড়ায়। 
o সঙ্গে সঙ্গে নীলমাধবও ) 
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TN ॥ আরে একটা নাম হোলেই হোলো! 
_ জয় ভগোয়ান শঙ্করজী ! 





ke (প্ৰস্থানোদ্যত) 
৷ নীলমাধব ॥ স্ত্রী গেলো; শেষে তুমিও চ'লে 
যাচ্ছো সাধুবাবা ! 


সন্যাসী ॥ কি করবো বেটা বোল! আমি তো 


o তোর কল্যাণের জন্যই . এসিয়েছিলাম ; 
কিন্ত তোর কপালে সুখ নাই; আমি কি 
BIA বোল? 

_ নীলমাধব ॥ হায়রে] পয়সা নেই বলে স্ত্রীও 
বিমুখ হোলো; তুমিই মুখ ফেরালে 
O সাধুবাবা! 
সন্ন্যাসী ॥ ত!’ তোর যখন একটা পয়সাও নেই 
বেটা, আমি কি ক'রে শঙ্করজীকে 














| হা, হা, সকল o a 
নীলমাধব, 
rere ৷ দুটো টাকা কি বলছো সাধুবাবা 


মী॥ তবে আর কি হোবে বোল নু ৃ 


মাধব ॥ নীলগর্দভ নয় আাধুবাবা, মাধ ] 


o Ne: মাঘ: pete 
সম্বাবো বোল্‌। এই কলিকালে পয়সা 
ছাড়া কুছু কাজ হোয় না, তা’ কিছুই ৃ 
কিছুই জানিসনে বেটা নীলগর্দভ ?. 

| নীলমাধব | ॥ আহ্‌ ! নীলগর্দত নয়, নীলমাধব । 

matte, গরীব বলে সবাই মুখ 
ফিরিয়ে চ'লে যাবে! i 
(Aaa ছুটে গিয়ে সন্ন্যাসীর পায়েপড়ে) 
সন্যাসী । নে বেটা নীলু, ওঠ! তোর জন্যে 
রেমন একটা মায়া হোইয়ে গেলে! দিচ্ছি রর 
তোকে একটা জিনিস। বহুৎ দামী : 
জিনিসরে বেটা । 
(সন্ন্যাসী ঝুলি থেকে লম্বা একটা গাঁজার 
O কক্ষে বার করলো ). se ht le 
ধর বেটা নীলু, ভক্তি কোরে 
taney =" 7 
( ace নিয় নীলমাধব কপালে ee ) , 
নীলমাধব ॥ এ যে গাঁজার কল্কী ! 
সন্ন্যাসী ॥ হারে হা বেটা, এর দৌলতেই তো 
দুনিয়া চলছে, শোন্‌ বেটা, এটাতে পুরো 
গাজা ভরতি আছে। একটু আগুন 
লাগিয়ে দে; আর জয় শঙ্করজী বলে 
খুব জোরে ছু'চারটে টান দে! সোংসারের 
সুখ-দুঃখ কোথায় সব উড়িয়ে যাবে। 
এই জ্যান্ত শরীরেই ভগোয়ানের স্বর্গরাজ্যে 
চলিয়ে যাবি। আমি এখন চলি বেটা! 
জয় শঙ্কর ভগোয়ান । (সন্্যাসীর প্রস্থান) 
(মাটিতে বসে কক্ষেতে আগুন ধরিয়ে 
নীলমাধব কয়েকটি টান দেয়।) ৃ 
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OF তথা aA বুকে ৷ 
বৃষ্টির প্রার্থনা 
চারিধারে হাহাকার আকুলতা৷ কান্গার কল্লোল | 
অশ্রকরাস্ত আখি নিয়ে মাটির সন্তান 


যদি জল পায়। | 





দেবতা নিৰ্মম, 
গভীর নিদ্রার বুকে দেবতু] নির্মম, 
a বৃষ্টি নাই_ বৃষ্টি নাই a 


প্রার্থনা উপচার কাতর ক্রন্দন, eer 
তবু কি একান্ত সত্য--এই ঘুম রুদ্র দেবতার? l ৯২ 
এই প্রেম ভালোবাসা স্বপ্ন যাবতীয় En 
সব কিছু ক্লান্ত হবে অক্লান্ত নিদ্রায়? 

















(fees প্রহর ॥ ভবানী মুখোপাধ্যায় 


সুর্যের চিত! জলছে মাঘের শ্বাশানে। 

এই মাঠ- প্রান্তর--শূণ্য রিক্ত ক্ষেতে 

_ অপরাহ্ন রৌদ্রের আগুন 

কুয়াশার ধোঁয়ায় পাকিয়ে পাকিয়ে জলছে। 
অপরাহ্ন রৌড্রের চিতার আগুন জলা 

মাঘের শ্বাশানে কার! বিলাপ করেঃ 


এইখানে একদিন সোনাল রৌদ্র ছিল-_ 
যুবতীর চোখের মতন, 

বৃষ্টির aan ছিল, প্রেম প্রেম_ প্রেম ---, 
হলুদ লাবণ্য ছিল মনের 

হাওয়া ছিল ঢেউ ছিল জোয়ারী জোয়ারী-- 
আর আর, অনস্ত সমুদ্র ছিল সোনাল ধানের | 
কারা আজ বিলাপ করে 
_ চিতার আগুনে শোয়া শব_ 

| মাঠটির করুণ শিয়রে | 
এইখানে একদিন ******** 


ধ্বনি তুলে গেল ছু একটা দুঃখিত পাখি | 

তখন আরক্ত সূর্যের চিতায় মৃত মাঠকে 
ফুরিয়ে দিতে দিতে 

মনে পড়ল তার শেষ কথা ঃ 

আমি বেঁচে eI 

আমার সব স্মৃতি সত্বা অধিকার তুলে দিয়ে 

কোনো এক কৃষাণীর স্বপ্নে প্রেমে গানে । 








যে কোন সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি 
O মেয়েদের উন্নতি ছাড়া সম্ভব নয় এ সম্বন্ধে দ্বিমত 
থাকতে পারে না। “জীবনের মান, কথাটা 
যখন, ব্যবহার করা হয় তার যেমন একটা 
_ বৈষয়িক দিক আছে, তেমনি আছে অবৈষয়িক 
_ দিক, যার গুরুত্ব জীবনে কম নয়। মানুষ কাজ 
করে জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে, আর ঘরে 
এসে অর্জিত সম্পদ খরচা করে ভালভাবে, 
_ স্বস্থভাবে বাচার তাগিদে । সুতরাং, কোন 
O সমাজে জীবনের মান নির্ধারণ করতে হলে তার 
মাপকাঠি, কে কত রোজগার করে তাই শুধু 
নয়; তারা কে কেমন ভাবে থাকে, কি খায়, 
কি পড়ে, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কেমনভাবে 
অবসর কাটায়, তাদের আনন্দ-উৎসবের ধারা, 
এমনি অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। এর 
একটি দিকে যেমন পুরুষের প্রাধান্য অন্য দিকে 
O মেয়েদের। এবং এই ছুই দিকই একটি 
আরেকটির পরিপুরক। সমাজ-বিজ্ঞানীরা 
- বলেন “জীবনে একটি মানুষের সফলতা এবং 
. বিফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে তার দৃষ্টি- 
O ভঙ্গীর উপর। আর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে 
ওঠে প্রধানতঃ নিজ নিজ পারিবারিক পরিবেশে । 
রে ae a [কোন পরিবারে মা হিসাবে, ত্র হিসাবে 
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অনু মুখোপাধ্যায় 


মেয়েদের প্রভাব সামান্য নয় । কাজেই দেশের 


উন্নতি করতে হলে যেমন ছেলেদের কাজের ১ 


সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে তুলতে হবে, তেমনি 
মেয়েদেরও সাহায্য করতে হবে__আরও, 
ভালো মা, নিপুণা গৃহিণী, সুদক্ষা সহায়িকা 
সুনাগরিক! হতে | 

বর্তমানে মেয়েদের যে কর্মস্চীটি চালু 


করা হয়েছে, অনেকের ধারণা সেটি ওপর ২. 


তলা থেকে তৈরি করে কর্মীদের ওপর চাপিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। এই অনুমান সত্য ATI 


মেয়েদের মধ্যে কার্ধধারা ছুবার পর্যালোচনা টা 


করা হয় । প্রথম দফায়, ১৯৫৭ সালে বানারহাট 
সেমিনারে এবং দ্বিতীয় দফায়, ১৯৬৪ সালে O 
পুরুলিয়া ও জলপাইগুড়ি সেমিনারে । এই 


আলোচনা সভাগুলিতে অন্ততঃ সাত-আটটি a 


জেলার ব্লক ও জেলা পর্যায়ের কর্মীরা উপস্থিত 
ছিলেন। তাঁদের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা ও 
উপদেশ ভিত্তি করে কর্মসূচীটি রচিত 
হয়েছিলো | কর্মস্চীটি নির্দেশক মাত্র, স্থান- 
কাল-অবস্থাভেদে রদবদল করে নেওয়া যাবে 
ধরে নেওয়া হয়েছিলো l l 

কোন কোন সমালোচক বলে থাকেন 
কর্মনূচীটি aeng নয়। সমগ্র কর্মসুচীটি 





ও... 















পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এর অর্ধেক কৃষি 
ও পশুপালন এবং খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত 
বিষয়ের মধ্যে কৃষিক্ক্রান্ত কতকগুলি 
_বিতর্কমূলক, দুই দিক থেকে । এক, 
সেবিকারা অন্যান্য কাজের সঙ্গে ওই 
কাজগুলি করে উঠতে পারবেন কিনা । দই, 
দের ওই কাঁজগুলি করার যোগাতা আছে 
কিনা । প্রথম প্রশ্নের Sez একজন গ্রামসেবক 
: যদি দশটি গ্রামের দায়িত্ব লিয়ে কাজ করতে 
পারেন একজন গ্রামসেবিকা একটি গ্রামের 
দায়িত্ব নিয়ে অন্যান্য ate করতে অপাঁরক 
বন কেন? দ্বিতীয় প্রশ্নটি পরীক্ষা-সাপেক্ষ | 
সলে দায়িত্ব না দিলে দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা 
ও বাড়ে না। গ্রামসেবিকারা একলা নন, 
দের শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার অভাব ব্লকের 
বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় পূরণ হওয়া সম্ভব ৷ 

আর একটি প্রশ্ন হয়তো এই সঙ্গে উঠতে 
পারে, তাহল বাংলাদেশের মেয়েদের মধ্যে 
কৃষিসংক্তান্ত কাজগুলি করার স্যোগ কতটা? 



















white বর্ণিত কাজগুলির মধ্যে ফল ফুলের 


গাছ লাগান, সবজি-বাগান, সার-গর্ত, বীজ 
__ সংগ্ৰহ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ চাষী পরিবারের 

মেয়েরা অনেকেই করে থাকেন অথবা করতে 
পারেন। বাকী কাজগুলি যেমন, অস্ত্র 
দামে ডাস্টার ও স্প্রেয়ার বিতরণ, সারগর্ত, 
গায়ালের মেঝে ও নর্দমা পাকা করা ও ধর্ম 
গোলার জন্য টাকা দেওয়া ইত্যাদি, 
গ্রামসেবিকারা যখন পরিবার সংযোগ করেন 










ও পুষ্টিসংক্রান্ত কাজগুলি | 


ন্‌ মেয়ে m Sep মধ্যে প্রচারও চালু টি 





oye £ মাধ £ ১৩৭৩ 
করা সম্ভব ৷ চাষী পরিবারের মেয়েদের 
সহায়তা পেলে তার কাজ অনেক সহজ 
হবে। | 

তাছাড়া. বাংলাদেশের কোন কোন 
জায়গায় মেয়েরাও কৃষিকাজে সক্রিয় অংশ 
নেন। পুরুলিয়া জেলার সেইরকম off গ্রাম 
লেখিকার দেখার স্বযোগ ঘাটেছিলে|। 
তারমধো একটি গ্রামে মহিলা সমিতির 
সভারা ছয় বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছিলেন | 
জমিতে লাঙল দেওয়া ছাডা ধান লাগান থেকে 
ধান কাটা পর্ধজ যাব্তীয় কাজ মোয়রা 
করেছিলেন । এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের উন্নত 
পদ্ধতিতে চাষ করতে দেখাবার যথেষ্ট যোগ. 
আছে | 

ভাস মুরগী পালন, গরুর যত এগুলি 
প্রধানতঃ মেয়েদের করণীয় কাজ । এই 
সংক্রান্ত যে কাজগুলি কর্মসূচীতে ধরা হয়েছে, 
যেমন উন্নতজাতের মুরগীর আধুনিক পদ্ধতিতে 
ডিম ফোটান, খাওয়ান, রাখা, গরুর WF, 
গো-খাঘ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি । সেগুলি করা 
সম্ভব শুধু নয়, একান্ত প্রয়োজন | এই 
খাদ্যসংকটের দিনে মেয়েদের যেদিকে ইতিমধ্যেই 
সহজ প্রবণতা আছে সেদিকে শিক্ষিত Ape 
দেখাতে পারলে খাগ্তোৎপাদনে যথেষ্ট 
সহায়তা হবে। 

গুরুত্বের দিক থেকে এরপর আসে খাদ্য 
“Balanced 
diet”. অথবা সুষম খাগ্ের কথা তুললে 
অনেকেই বিদ্রপ করে বলেন, “যে দেশে অৰ্ধেক 


বসুন্ধরা : অষ্টাদশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 
লোক দুবেলা পেটভরে খেতে পারে না, সেখানে 
আবার সুষম খাদ্য!” কথাটা আপাতচক্ষে 
সততা বলে মনে হলেও, সম্পূর্ণ ঠিক নয়। 
অর্থাভাবে যারা খেতে পায় না তাদের কথা 
ছেড়ে দিলেও, উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে, যা 
খাওয়া উচিত, যেভাবে খাওয়া উচিত, না 
জানার দরুণ অপুষ্টি থেকে বড় কম লোকে 
ভুগছে না, এবং তাদের মধ্যে লক্ষপতিরও 
অভাব নেই । কাজেই সংসারে সামর্থ্য 
agent gar খাদ্য কিভাবে দেওয়া যেতে 
পারে সেটা মেয়েদের নিশ্চয়ই জানা দরকার | 
whys খাদ্য প্রস্তুত পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি 
_ অতান্ত সাধারণ অথচ মূল্যবান জিনিস আছে, 
যেমন ঢাকা দিয়ে রান্না করা, সবজি বাটার 
o আগে ধোওয়া, ফেন না ফেলে ভাত রীধা 
_ ইত্যাদি। কাজগুলি শুনতে তুচ্ছ? কিন্ত 
tigen বজায় রাখার জন্যে একাস্ত প্রয়োজন | 
অর্থাভাবে যেখানে খাদ্যের মান বাড়ান 
সম্ভব নয়, সেখানে প্রস্তৃতপ্রণালী বদলে পুষ্টি 
বাড়ানোর দিকে গরীব বড়লোক সকলেরই 
রে দৃষ্টি দেওয়া দরকার ৷ বিকল্প ও মিশ্র খাবার 
খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা, তগুলজাতীয় খাদ্যের 
_ অভাব দেশের লোকে ক্রমশঃ মেনে নিচ্ছেন। 
গ্রামাঞ্চলে এগুলির প্রচার যত দ্রুত হয় ততই 
O মঙ্গল । অংকুরিত ছোলা, গমের দালিয় ও 
খিচুড়ি, কাচা সবজি, চীনা বাদাম ও সয়াবীন 


a (যেখানে পাওয়া যায় ) নানাভাবে খাওয়া 


অভ্যাস করাতে পারলে পুষ্টির অভাব 
3 অনেকাংশে মেটান যেতে পারে। 


আর এটা 





সকলেই স্বীকার করবেন এর মধ্যে য সয়াৰীন 


ছাড়া কোন জিনিসই eens অথবা মুল্য a 


ce 


বেশী হলে অনেক সময় নষ্ট হতে দেখা যায়। 
মেয়েদের সহজ AS খাছ্য-সংরক্ষণ- পদ্ধতি 


তুঁষের বাকা *একটি সামান্য জিনিস | as 


তৈরি কর! অত্যন্ত সহজ । একটি কাঠের বাক্স 


অথবা মাটির ছোট চৌবাচ্চা, কিছু খড় অথবা 
তুষ, এই উপকরণ দিয়ে সবাই করে নিতে 


পারেন। এটি ব্যবহার করলে জালানি কম 


লাগবে, তাছাড়া ভাতের মধ্যেই ফেন শুকিয়ে : 
খাওয়া যাবে। তাতে যে শুধু পুষ্টির মান 


বাড়বে তাই নয়, পরিমাণে চালও কম 

লাগবে | | 
ag ও পুষ্টির মধ্যে ধরা হয়েছে খাদ্য 

ংরক্ষণ। মরসুমের সময় তরিতরকারি ফল 





শেখাতে পারলে অপচয় অনেকাংশে বন্ধ করা Hos 


সম্ভব । নিজের! তরিতরকারি যাঁরা উৎপাদন 


করেন-না তারাও সত্তার সময় কিছু সংরক্ষণ 
করে রাখতে পারলে অসময়ে কাঁজে দেরে। 


সঠিকভাবে করতে পারলে এর থেকে = 


রুজি-রোজগারও সম্ভব | 


মাত ও শিশুমঙগল 


গৃহিণীর, সব থেকে ব্ড় কর্তবা হোল nets : — 
আজকের শিশুভবিস্যাতের টা 


পালন করা । 
নাগরিক। 
তার জন্মাবার আগে মায়ের স্বাস্থ্য কেমন ছিলো! 
তার ওপর |. 
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তার স্বাস্থ্য খানিকটা নির্ভর করে 


তার সামাজিক শিক্ষার 





























হাতেখড়িও হয় মায়ের কাছে। 
মনস্তাত্বিকরা বলেন প্রথম পাঁচ বছর বয়সের 
মধ্যেই সে কেমন মানুষ হবে তার কাঠামো 
তৈরি হরে যায় ।- সেইদিক দিয়ে দেখতে গেলে 
গর্ভবতী মেয়ে ও প্রন্থৃতির যথাযথ ay, সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কোন বয়সে কি ধরণের 
বার দিলে তাদের পুষ্টি হয়, কতদিন তরল 
aite হয়, কিভাবে ধীরে ধীরে কঠিন খাছ 


করতে হবে- প্রত্যেক মেয়ের জানা দরকার | 

আর, পরিবার-পরিকল্পনা সম্বন্ধে মেয়েদের 
সচেতন করার প্রয়োজন কত তা নতুন করে 
লার অপেক্ষা রাখে A | 


স্থ্য ও পরিচ্ছন্নত। 
O কর্মস্থচীটিতে এই সম্বন্ধীয় যে কয়েকটি 
বিষয় ধর! হয়েছে তার মধ্যে আছে, পরিশুদ্ধ 
জল খাওয়া, কুয়ো-পায়খানা, শোষক গর্ত, 
খুমহীন চুল্লীর ব্যবহার ইত্যাদি । দুষিত 
জলের মাধ্যমে কত রকমের রোগ ছড়ায় বিশেষ 
করে গ্রামে, যেখানে অতি সাধারণ হাইজিনের 
O জ্ঞানও নেই, সেকথা কারো অজানা নয়। 
কাজেই জল শোধন করে পান করার অভ্যাস 
করান বিশেষ দরকার । আর এই দায়িত্ব 
O প্রধানতঃ বাড়ীর মেয়েদের । ছোট বড় রোগের 
সেবাও তদের হাতে। সুতরাং সংক্রামক 
রোগ কেন হয়, কীভাবে ছড়ায় তার প্রতিরোধ 
প্রতিকার ইত্যাদি, বাড়ীতে রোগীর সেবা, 
ছাটখাট কাটা, ছেড়া, পোড়ায় কী ব্যবস্থা 








aren: : মাঘ: ১৩ | রি 


এ দরকার এসব বিষয়গুলি — তাঁদের 


মোটামুটি জ্ঞান থাকা দরকার | 


গোছানো ঘর 


দিতে হবে ইত্যাদি, এবং ছোটখাট অসুখে কি. 


পল্লীগ্রামে ছোট ছোট me wae মধ্যে 
একসঙ্গে অনেক প্রয়োজন মেটাতে eq) 
থাকা, খাওয়া, শোওয়া, তৈজসপত্র রাখা, 





কখনওবা রান্নার ব্যবস্থা সব এক ঘরেতেই 
করতে দেখা যায়। 


কিন্তু ওই স্থানাভাবের 
মধ্যেই ছু" একটি বাশ বা কাদার তাক জিনিস 
গুছিয়ে রাখতে, খাওরার জলের কলসীর জন্যে 
উচু বেদী, এমনি ছোটখাট আয়োজন থাকলে 
ছোট qae পরিচ্ছন্ন থাকে । তাছাড়া 
হাওয়া-বাতাস যাতায়াতের জন্যে জানালা 
Bee পক্ষে ছোট ঘুলঘুলি অবশ্যই দরকার । 
দেওয়ালে-মাটিতে সামান্য একটু আলপনা 
ছুএকটি হাতে তৈরি ছোটখাট জিনিস, তাই দিয়ে 
একটি ঘর সাজান যায়। এর জন্যে অর্থ বা 
সময়ের যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী দরকার 
পরিচ্ছন্নতাবোধ। আর সঞ্চয়ের অভ্যাস, তা 
যত সামান্যই হোক, মেয়েদের থাকা 
TAFTA | 


গৃহশিল্প 
প্রত্যেক মেয়েকেই যদিবা ওস্তাদ শিল্পী 


করে তোলা না যায়, তবু নিত্য-ব্যবহার্য 
জামাকাপড় বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের 





| জিনিস মেয়েরা যদি নিজেরা করে দিতে প রর 
তাতে শুধু আনিন্দই যে পাবেন তাই না, বাজারে 




























\ পরসাটুকুও বীচবে। কাট-ছাট ছাড়া 
রিপু তালি ইত্যাদি, শেখাও বিশেষ দরকার | 
কাপড় মেয়ের নিজেরাই কেচে থাকেন, 
কিন্তু তার যথাযথ পদ্ধতি যদি আয়ত্ব করতে 
রা পারেন তাতে ধোপার খরচ বাঁচা শুধু নয়, 
কাপড়ের আয়ুও বেড়ে যাবে। সুতো-কাটা, 

মণিপুরী তাঁত, mga ও ঝুড়ি বোনা ইত্যাদি 
_ কাজও, শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে মেয়েরা 
বাড়ীতে বসেই করতে পারেন। অবশ্য তার 
aca উপযুক্ত শিক্ষা-প্রাপ্ত শিক্ষকের দরকার | 
l গ্রামসেবিকাদের এক বৎসর শিক্ষাকালে অন্যান্য 
বিষয়ের সঙ্গে যেটুকু শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়. 
ঘরোয়া জিনিস তৈরি করতে তারা 
য্য করতে পারেন | উচ্চমানের শিল্প-শিক্ষা 
₹ দেওয়| তাদের বহুমুখী কাজের মধ্যে সম্ভব AA | 


কিশোরীদের মধ্যে কাজ 
অনেক AÈ ৮ থেকে ১২ বছরের 
মেয়েদের নিয়ে ব্রতীদল গঠন করা হয়। এই 
বয়সে ছেলেমেয়েদের মনে নতুন কিছু গ্রহণ 
করার ক্ষমতা অনেক বেশী থাকে । খেলাধুলা, 
ব্রতচারী ইত্যাদি ছাড়াও ব্যক্তিগত এবং 
: দলগতভাবে কিছু কাজ যেমন সবজি-বাগান, 
 হ্বাস-মুরগী, ছাগল পালন, জঙ্গল পরিষ্কার, 
বালওয়াড়ীতে সাহায্য করা ইত্যাদি কাজ 


তাদের দিয়ে করান যায়। এই ধরণের সংগঠন 


বিদ্যালয় কেন্দ্র করে করলে শিক্ষকণশিক্ষিকার 
সাহায্য পাওয়া যাবে। এইসব নিয়ে মাঝে 


মাঝে বনভোজন, 7 


' লোকসংখ্যার ২৪% শিক্ষিত। 


২২ 


zenia আয়োজন করলে 2 


এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে গঠনমূলক কাজের 
অভিজ্ঞতা is করবে Efe 


নাকি কাজ 


ংলাদেশে নিরক্ষতার সংখ্য! ক্রমবর্ধমান I 
আগে যেখানে সর্বভারতীয় শিক্ষিতের 
তালিকায় বাং লাঁদেশের জায়গা ছিলো তীয় 
কি চতুর্থ, এখন তা নেমে এসে দাড়িয়েছে ষষ্ঠ : 
কি সপ্তম। এরমধ্যে আবার নিরক্ষরের সংখ্যা 
মেয়েদের মধ্যে ছেলেদের প্রায় দ্বিগুণ। ১৯৬১, 
সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সার! ভারতের 
তার ৩৪:৫% 
ছেলে এবং ১৩*০০% মেয়ে ৷; শিক্ষার অভাব টং 
মেয়েদের মধ্যে কাজের একটি প্রধান অন্তরায়। 
কাজেই কর্মসথচীতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ... 
আক্ষরিক শিক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করা 
হয়েছে। 3 

আগেই বলা হয়েছে এই কর্মসুচীটি 

মেয়েদের কাজের শেষ কথা নয়। এর সমস্ত 
কাজই যেসব জায়গায় সর্ব-অবস্থায় সর্বশ্রেণীর 
লোকের মধ্যে চালু করা যাবে ন! তাও বোধহয় 
Hat ত! সত্বেও এর বেশীর ভাগ কাজই, 
যদি আন্তরিকতা এবং অধ্যাবসারের সঙ্গে করা 
যায়, তা গ্রামীণ মেয়েদের উপকারে লাগবে । : 
কিন্তু তার আগে নারীপুরুষ নিবিশেষে সর্বস্তরের 
কর্মীর এই কাজের ওপর আস্থা থাকা | 
দরকার | 



















ote ১৭ই ডিসেম্বর বর্ধমানের জেলা 
বীজ-খামারে জাতীয় চাউল সপ্তাহের উদ্বোধন 
হয়। উদ্বোধনী ভাষণে রাজ্যের কৃষি ও সমষ্টি 
O উন্নয়ন কমিশনার প্রীরণজিৎ ঘোষ বলেন যে 
_ এই বৎসর অনাবৃষ্টির দরুণ ধানের মোট ফলনের 
পরিমাণ কম হওয়ার আশঙ্কা আছে। এজন্য 
তিনি চতুর্থ পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় সেচের 
পর জোর দেওয়ার কথা বলেন। তিনি 
। ির্তমানে আমাদের ১৫ লক্ষ একর 
মিতে ভালভাবে সেচ দেওয়া সম্ভব। 
পরিকল্পনায় যদি আমরা ৪০ লক্ষ একর 
"জমিতে ফেচের ব্যবস্থা করতে পারি, 
হলে অন্ততঃ ৪* লক্ষ টন ধানের.ফলন আমরা 
সব জমি থেকে; আশা করতে পারি” 
পরিকল্পনা পর্যন্ত ১৫ শত গভীর নলকুপ 
O প্শ্চিমবাংলায় বসান হয়েছে এবং চতুর্থ 
_ পরিকল্পনায় আরও ১৫ শত বসানোর কথা 
_ আছে। এই তিন হাজার গভীর নলকূপ থেকে 
- মোট ৬ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা 
aN এ ছাড়া অন্যান্য সেচপ্রকল্প, যেমন 
উপত্যকা, নদী থেকে জল তোলা, ক্ষুদ্র 
কল্প ইত্যাদি সমেত চতুর্থ পরিকল্পনার 
ষ মোট ৪০ লক্ষ একর জমিতে খরিফ-খন্দে 
ব্যবস্থা করা যাবে বলে মনে হয়। 


























_ জাতীয় চান সপ্তাহ, 5৯৬৬ 


নীলমণি মিত্র 
সমরেন্দ্রনাথ মিত্র 


তিনি বলেন যে আমাদের দেশে সারের চাহিদা 
খুবই বেড়ে গেছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে সার 
বিদেশ থেকে আমদানি করেও আমাদের 
চাহিদা মেটাতে পারছি না। এই প্রসঙ্গে তিনি 
অধিক ফলনশীল ফরমোজা জাতীয় ধানের 
ফলনের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন যে 
ফরমোজা জাতীয় ধান কৃষি-বিভাগের, 
অনুমোদিত পদ্ধতি অনুযায়ী চাষ করে 
অনেক কৃষকই এ বছরে একরে ৭* থেকে ৮০ 
মণ ফলন পেয়েছেন! এই জাতীয় ধানের 
আরও বিশেষত্ব লক্ষ্য করা গেছে যে, পুরুলিয়া, 
বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের লালমাটি অঞ্চলে যেখানে 
এবছর বৃষ্টি না হওয়ায় বেশীর ভাগ ধান গাছই te 
শুকিয়ে গেছে, সেখানেও এই সমস্ত অধিক 
ফলনশীল ফরমোজা ধানের চাষ করে একরে 
৩০-৩১ মণ ফলন পাওয়া গেছে। বছরের যে. 
কোন সময়ে এই ধান রোয়া চলে এবং 
সাধারণতঃ ১২০ দিনের মধ্যেই একটা ফলন 
ঘরে তোলা যায়। কাজেই যদি সেচের ব্যবস্থা! 
থাকে তাহলে সারা বছরে তিনটি ধানে ফসল 
তোলা সম্তব। | 
তিনি আরও বলেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনার 
শেষে পশ্চিমবাংলার লোকসংখ্যা হবে সম্ভবতঃ 


৪২ কোটি এবং ভাদের জন্য লাগবে ৮* থেকে 


৮৫ লক্ষ টন তগুলজাতীয় ta এই পরিস্থিতির 


মোকাবিলা করার জন্য এখানের সকল কৃষককে 
অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করতে হবে। 
সরকারী কর্মচারীদের এই সব ধান চাষের 
পদ্ধতি সমস্ত কৃষককে হাতে-কলমে শেখাতে 
হবে এবং কৃষকরা যাতে সময়মত বীজ, সার, 
কীটনাশক ওষুধ, খণ ইত্যাদি পায় সেদিকেও 
লক্ষ্য রাখতে হবে। 
ৃ জাতীয় চাউল সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে 
O- এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক শিক্ষামূলক 
_আলোচনাচক্রে সভাপতির ভাষণে কৃষি-অধিকর্তা 
_ শ্্ীাশুতোষ সান্স্যাল বর্তমান খাগ্ঘ-পরিস্থিতির 
পরিপ্রেক্ষিতে ধান চাষের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা 


সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন খাছ্ের 
অভাব বাঁড়ার সাথে সাথে ধান চাষের উপযুক্ত 


জমির প্রতি লক্ষ্য না রেখে অনুপযুক্ত জমিতে 
চাষ করায় ধানের একর প্রতি গড় ফলনের হার 


্ আশানুরূপ বাড়েনি । যদি একই জমিথেকে কম . 


সময়ের মধ্যে বছরে ২৩ বার স্বল্প মেয়াদী ধান 
নেওয়া যায় তাহলে সমস্যার সমাধান হতে পারে | 

অপর কৃষি-অধিকর্তা ডঃ কালিদাস সেনগুপ্ত 
o ধানগাছের পুষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে 
OO বলেন যে, পরীক্ষা করে দেখা গেছে শুধু 
ঞ্যামোনিয়াম সালফেট প্রতি বছর ব্যবহার করার 
চেয়ে তার সঙ্গে জৈব সার ও সুপার ফস্ফেট্‌ 
ব্যবহারে বেশী ফলন পাওয়া যায়। আমাদের 
দেশে জৈব সারের খুব অভাব তাই সম্ভাব্য সকল 
রকম জৈব পদার্থ জমিতে দিতে হবে। তাছাড়া 
যদি ধানের জমিতে নাইক্রোজেন-ঘটিত সার ৩ ইঞ্চি 





নীচে দেওয়া যায়, তাতে গাছ a: সার বেশী | 
পরিমাণে নিতে পারে এবং ফলনও বেশী হয়। 

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অধ্যক্ষ এবং ৷ 
বিশিষ্ট উদ্ভিদ রোগবিশারদ ডঃ সুধাংশুভূষণ ~ 
চট্টোপাধ্যায় ধানের রোগ সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন। তিনি বলেন যে, যে কোন রোগ 
নিবারণের জন্য কল রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
হবে। শুধু বীজ দ্বারা নয়, বাতাস ও মাটি 
থেকেও রোগ-বিস্তার সম্ভব। তাই ভাল বীজ 
মনোনয়ন, তার শোধন এবং রোগ লাগার 
আগে গাছে ওষুধ ছিটান প্রয়োজন । রোগ 
প্রতিরোধ শক্তিসম্পন্ন জাতের টা উদ্ভাবন 
করাও প্রয়োজন | 

অর্থকরী উন্ভিদৃবিদ্‌ Ai পাল বলেন 
যে, এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গে নতুন উন্নত জাতের * 
বীজ aq, সি ১২৮১, এন্‌, সি ৬৭৮, তাইচুং-৬৫১ 
তাইনান-৩ প্রভৃতি ব্যবহার করে, যতদুর খবর > 
পাওয়া গেছে, কৃষকেরা ৬*--৮০ মণ পৰ্যন্ত র্‌ 
ফলন পেয়েছেন। আগামী বছরে আরও. : 
কয়েকটি উন্নত জাতের বীজ চালু হবে। 

রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারে ধানের 
জমিতে আগাছ! মার] সম্বন্ধে ডঃ শিশিরকুমার 
মুখাজাঁ বলেন যে, হাত নিড়ানের চেয়েও এতে 
খরচ কম। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে 
প্যারাকাট (Paraquat) ব্যবহারে সবচেয়ে 
ভাল ফল পাওয়া গেছে। ডঃ পি, aq, ভাদ্ুড়ী-স 
উন্নত ধরণের প্রজননতত্ব এবং ডঃ সুধাময় বিশ্বাস 
ধানের প্রজননতত্ব, তার ইতিহাস ও প্রথা 


< সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 


২৪ 









ster হেল্মিনথসপরিয়াম রোগ প্রায়ই 
যায়। এতে চারাগাছ মরে যেতে PNTA | 
ঠায় বাদামী রঙের দাগ পড়ে। শীষ অপুষ্ট 
টা থাকে । পাতাও শুকিয়ে যায়। এমনকি 
আক্রমণ যদি বেশী হয়, ৩০-৪* ভাগ ফলনও 
কমে যেতে পারে.। বীজ থেকেই সাধারণতঃ 
এ রোগ আসে। সেজন্যে বীজে ওষুধ মাখিয়ে 
বুনতে হয়। ১ কেজি শুকনো বীজে ৩ 
পারা-ঘটিত গু'ড়ো ওষুধ MG ড্রেসারের 
ay মাখিয়ে নিয়ে বুনবেন। এতে খরচ 
বিধা প্রতি মাত্র ৪-৫ AIN I 
গমের সবচেয়ে মারাত্মক রোগ হোল 
a রাস্ট, রোগ. (মরচে-পড়া রোগ )1 
রাস্ট, রোগ তিন রকম | কালো, বাদামী এবং 
O হলদে। এদের মধ্যেও নানা ভাগ আছে। 
— এরোগের আক্রমণে প্রতি বছরই ১০ থেকে 
১৫ ভাগ ফলনের ক্ষতি হয়। কোনো কোনো 
বছর ৫০ থেকে ৬০ ভাগ পর্যন্তও ক্ষতি হয়ে 
_খাকে। এই রোগ বীজ থেকে আসে না। 
পাহাড় অঞ্চলের আক্রাত্ত গাছ থেকে হাওয়ায় 
আসা রোগ-বীজাগু সমতল ভূমির গাছ 


























| যেতে পারে 1 আমাদের সমতল ভূমিতে 
ম হয়, তাতে সাধারণতঃ নেপাল এবং 


ক্রমণ করে। বীজাণু হাওয়ায় বহুদূর পর্যন্ত 





গমের রোগ 


BAS অঞ্চলের পাহাড় থেকে ভেসে আসা 
রোগ বীজাণুর আক্রমণ হয়। সুদূর সাইবেরিয়া 
থেকে শুরু করে দক্ষিণে অস্ট্রেলিয়া পর্যস্ত সব. 


জায়গাতেই গমের চাষ হয় আর সব জায়গাতেই 


রাস্ট, রোগটি দেখা যায়। তবে কালো রাস্ট, 
রোগেই গমের সবচেয়ে মারাত্বক ক্ষতি হুয়। 
রোগ আক্রমণে প্রথমে গাছের নীচের দিকের 
পাতায় লালচে-বাদামী রঙের ফোস্বা মতো 
হয়। তাতে গু'ড়ো গুড়ো রোগ-বীজাণু দেখা 
যায়। পরে ডাঁটায় আক্রমণ হয়। ফোস্কাগুলো৷ 
আস্তে SITS কালে! হয়ে যায় এবং ছাল ফেটে 
রোগবীজাণু চারধারে ছড়িয়ে পড়ে। শীষের 
ডাটায় ছড়িয়ে পড়লে ভয়ানক ক্ষতি হয় 
ফলনের । দানা পুষ্ট হতে পারে না এবং 
কুঁচকেও যায়। APB রোগে আক্রান্ত ক্ষেতের 
জমিতে বীজাণু পড়ে হলদে হয়ে যাঁয়। 
বাদামী রাস্ট, পাতায় আক্রমণ করলেই ফলনের 


বেশ ক্ষতি হয়। হলদে রাস্ট, সবচেয়ে বেশী 
দেখা যায় পাহাড়-অঞ্চলে । আক্রমণ হয় 
পাতায়, শীষে ও ডাটায়। 


এই সমস্ত রাস্ট, রোগের হাত থেকে ওষুধ 


দিয়ে গমকে রক্ষা করা প্রায় ছুঃসাধ্য ব্যাপার! 





তবে যথাসময় হিসেব মতো গু'ড়ো ba 


অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। এতে 








re r: ১০ম সংখ্যা 


যেসব উন্নত জাতের বীজ কৃষি-বিভাগ থেকে 
_ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয় যেমন 
: এন, পি-৭১০, ৭১৮, ৮২৩) ৮২৪, ৮৩৫ প্রভৃতি, 
তাতে রাস্ট, রোগের আক্রমণ বিশেষ ক্ষতি 
করতে পারে না। কেননা, রোগ প্রতিরোধ 
- করার ক্ষমতা এসব জাতের বীজে আছে। কিন্ত 











্ কতখানি উপকার পাওয়া যাবে, তা নির্ভর করে 


সাধারণতঃ ওষুধ ছড়ানোর সময়ের ওপর । তবে যাচ্ছে।- 


3 “এল যে শীতের বেলা বরষ-পরে | 
এবার ফসল কাটো, লও গো ঘরে ॥ এত o o 
করো ধরা, করো Tal, কাজ আছে ma ae 


এই afama ক্রমে ক্রমে কমে 
গমের জাতের হেরফেরের 
সঙ্গে সঙ্গে রাস্ট-রোগবীজাণুর জাতেরও - 
ফলে, প্রতিরোধের 
সেজন্যই 
ভারতের বিভিন্ন গবেষণাগার থেকে, বিশেষ - 
করে পুষা গবেষণাগার থেকে .রোগপ্রতিরোধক 


কারণ, 


হেরফের হয়ে থাকে । 
ক্ষমতা আস্তে আস্তে কমে যায়। 


নতুন নতুন জাতের বীজ তৈরি করা হয়। 


দেখিতে দেখিতে দিন জাধার করে ॥”, 





টে sates | 











৯ 


























গা জেলায় অধিক ফলনশীল রবিশস্ত 


ৃ খাছ্যশস্তের অনটন দূর করার জন্যে 
একর প্রতি উৎপাদন বাড়ানোর ওপর সম্প্রতি 
গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। 
কর্তৃপক্ষ আগামী রবি মরস্ুমে অধিক 
ফলনশীল জাতের নানা ফসলের ব্যাপক চাষের 
গ করেছেন। 
ধান ও সঙ্কর ভুটা অন্যতম | 
অধিক ফলনশীল মেক্সিকান জাতের যেসব 
ite am সরবরাহ করেছেন, তাদের 
ম্‌ পীনোরা-৬৪ ও সোনোরা-৬৩। 
14 ye মণ হচ্ছে এদের ফলন- 
o ENF একর প্রতি ৪০ মণ ফলন 
Ss Poke গেছে। 
fe মরস্থমে ফরমোজা জাতের তাইচুং 
নেটিভ-১, তাইচুং-৬৫, কালিম্পং১ ও ২, 
তাইনান-৩ প্রভৃতি চাষ করে একর প্রতি vo 
a ওপর ফলন পাওয়া গেছে। এসব ধানই 
বোরোখন্দে চাষ করার ব্যবস্থা হচ্ছে 
ae প্রতি ফলন ৭০-৮০ মণ আশা 


চাষের প্রশিক্ষণ 


তার মধ্যে গম, বোরো 


তার ফলে বর্ধমান জেলার 


' ধানে ‘ক্ৰপ কাটিং’ 


ভুট্টারও বর্তমানে জনপ্রিয়তা কম নয়। 


 কৃষি-কর্তৃপক্ষ গঙ্গা-১০১, গঙ্গা-৩ ও TF সফেদ 


প্রভৃতি aga ভুট্টা চাষের ব্যবস্থা করেছেন। 
দেশী ভুট্টা একর প্রতি ৮-৯ মণ ফলনের বদলে 
WEA GBI এখন একরে ৫০-৬০ মণ ফলন 
পাওয়া যাবে। 

এসব নতুন, জাতের চাষের জন্যে প্রত্যেক 
পর্যায়ের সরকারী কৃষি-কর্মচারী ও প্রগতিশীল 
কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা 
হয়েছে । বর্ধমান বীজ-উৎপাদনক্ষেত্রে গত ৯ 
থেকে ১১ই অক্টোবর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের 
বিভিন্ন পর্যায়ের কৃষি-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ 
দেয়৷ হয় এবং বর্ধমান জেলার ব্লক পর্যায়ের 
কমীদেরও id iy ব্যবস্থা করা হয়। 








ji থেকে সংবাদে জানা গেল যে, 
এবছর এখানকার কয়েকটি নির্দিষ্ট ace যে 
কালিম্পং-১ ধানের চাষ করা হয়েছিল, তার 
ফলন খুব ভাল পাওয়া যাচ্ছে। গত ১২ই 
নভেম্বর সিউড়ী ১নং ব্লকের Ataa দে 
তার ১০ একর oe: উন্নত জাতের কালিম্পং-১ 
রেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
ছিলেন স্থানীয় দন নাগরিক ও কৃষকৃদ্দ। 
এখানে ফলন হয়েছে একর প্রতি ৮৪ মণ। a 


বসুন্ধরা £ অষ্টাদশ বর্ষ £ ১০ষ সংখ্যা 


ব্কেরই মহম্মদ ইউসুফ FAF? করলেন 
গত ১৫ই নভেম্বর | তার জমিতেও কালিম্পং-১, 
একর প্রতি ফলন হয়েছে ৮৮ মণ। সরকারী 
সব খামারেই একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ 
ve মণের ওপরে । স্থানীয় কৃষকরা এখন 
কালিম্পং-১ ও তাইনান-৩ ধান চাষে খুবই 


অতিরিক্ত থাকায় এ অঞ্চলের বাইরেও চালান 
দেওয়া সম্ভব হবে। 


মেদিনীপুরে জাতীয় তণ্ডুল-সপ্তাহ 
গত সতেরোই ডিসেম্বর তারিখে মেদিনীপুরে 





মেদিনীপুরে “জাতীয় wer সপ্তাহের’ অনুষ্ঠান 


আগ্রহী । এ বছরের রবি মরন্থমে এখানে ৩ 
হাজার একর জমিতে মেক্সিকান গমের চাষ ও 
কিছু জমিতে ফরমোজা-জাতীয় ধানের চাষ করা 
হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এছাড়া aa, সি, 
৬৭৮ এবং এন্‌, সি, ১২৮১এর Te ধান 


২৮ 


মুখ্য কৃষি-আধিকারিক মহাশয়ের কার্ধালয়ে 
জাতীয় তগুল-সপ্তাহ আহ্ুষ্ঠানিকভাবে পালন 
করা হয় । অনুষ্ঠানে জেল! কৃষিক্ষেত্রে একটি 
ব্যাবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই 
প্রশিক্ষণে জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের 

















 কৃষি-ন্প্রসারণ-আধিকারিক ও প্রগতিশীল 
₹ কৃষকরাও যোগদান করেন। 


অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে জেলার মুখ্য 


tte ঘাটতির সরবরাহুকল্পে অধিক ফলনশীল 
নতুন জাতের ধান ও গম চাষের ওপর গুরুত্ব 
 দেন। প্রগতিশীল কৃষকদের মধ্যে যীরা অধিক 
ফলনশীল ধান চাষ করেছিলেন, তাঁদের 
অভিজ্ঞতাও Sin সভায় বিবৃত করেছেন। 
কৃষকরা বলেছেন ঠিকমতো ww ও আগ্রহের 
সঙ্গে চাষ করলে এ জাতীয় ধানের ফলন 
এ জেলায় একর প্রতি ৭* থেকে ৭৫ মণ পর্যস্তও 
ফলানো সম্ভব। AD শক্তি সরকার, 
অমলেন্দু সরকার, মন্মথমোহন রায় প্রমুখ কৃষি- 
বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। 
অধিক ফলনশীল জাতের ধানের প্রদর্শনীটি 
: আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হয়। 






o প্রতাপপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গত 

0 ১৯শে ও ২*শে নভেম্বর মেদিনীপুর (পূর্ব) 

কৃষি জেলার কৃষি-কর্চারীদের উন্নত জাতের 

__ ধান চাষ সম্পর্কে এক শিক্ষা শিবির অনুঠিত 

_ হয়। এ শিবিরে তমলুক, ঘাটাল ও কীথি 

₹ মহকুমার বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রায় ২০০ জন 
 কৃষি-কর্মচারী যোগদান করেন। 


: কৃষি-আধিকারিক শ্রীঅমলকুমার মজুমদার দেশে 


ফলন প্রদর্শন করান হয়। 





২০শে নভেম্বর এ টা 
অধিক উৎপাদনশীল ধানের চাষ করা হয়েছে, 
সেখানে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করে 
ব্যাবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। 


বিষ্ণুপুরে (১) কষকদিবস 

গত wort নভেম্বর বিষ্ণুপুর ১নং- উন্নয়ন 
সংস্থার অন্তর্গত বাকেশ্বর গ্রামে সাড়ম্বরে 
কৃষকদিবস পালন করা হয়। প্রত্যুষে অনুষ্ঠানের 
উদ্বোধন করেন ব্লকের উন্নয়ন-আধিকারিক 
প্রীশৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় । স্থানীয় 
গ্রামসেবক শ্রীফিলিপকুমার খোষ ux, সি, 
১২৮১-র উৎপাদন-ক্ষমতা ও আশাপ্রদ গড় 
ফলন-ক্ষমতার বিশদ ব্যাখ্যা করেন। পরে 
আগ্রহশীল কৃষক শ্রীশশিভুষণ নম্বরের 
কৃষি-প্রদর্শনী ক্ষেত্রে এন্‌, সি, ১২৮১-র ধান্য 
আশা করা যায় 
বিঘা প্রতি প্রায় ১২ মণ ধানের ফলন হবে।, 
কৃষকদিবস উপলক্ষ্যে উপস্থিত বিভিন্ন অঞ্চলের 
প্রায় ৫* জন কৃষক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথায় 


চাষের অধিক ফলন দেখে সন্তোষ ও আগ্রহ 


প্রকাশ করেন। এই সময়ে তারা লাইনে উন্নত 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ ও প্রয়োজমত রাসায়নিক 
ও সবুজ সারের ব্যবহার করে স্থানীয় অঞ্চলপ্রধান 
শ্রীকরুণাসিন্ধু চক্রবর্তী কিভাবে বিঘা প্রতি 
১* মণ ফলন পেয়েছেন তা প্রত্যক্ষ করেন। 





নতুন নতুন লাঙ্গল 


এক সময় মনে করা হত ঘোড়ার হাটুনির 
চেয়ে লাঙ্গলের গতি বেশী হওয়া ঠিক নয়। 


fee এখন সে ধারণা পাণ্টে গেছে। মাটি 
যেখানে অনুকূল, এখন কৃষক সেখানে FT- 
গতিতে লাঙ্গল চালায়। লাঙ্গলের গতি যত 
দ্রুত হবে, তত বেশী জমিতে চাষ করা সম্ভব 
হবে তার পক্ষে | 

কৃষককে সাহায্য করার জন্য ব্রিটেনে 
কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাতারা কত রকমের ট্রাক্টর 
আর উপায় উদ্ভাবন করেছেন । বহু নির্মাতার 
তৈরি বহু রকমের 'চিসেল লাঙ্গল’ রয়েছে | 
ডেভিড চানস নামে একজন নরফোক কৃষক 
ব্রিটেনে এই লাঙ্গলের স্ুত্রপাত করেন | 

চানসের লাঙ্গলে লাগানো থাকে ইংরেজি 
‘fy আকারের অনেকগুলি স্পাইক। এই 
স্পাইকগুলি মাটির মধ্য দিয়ে যাবার সময় উপর 
ও নীচ ছুদিক থেকে মাটির চাঙড় ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে 
চলে। 


oe 


ষ্টোনলেতে অনুষ্ঠিত এ বছরের “রয়্যাল 
শো'তে তিনটি নতুন ধরণের “চিসেল লাঙ্গল’ 
প্রদশিত হয়। সবচেয়ে বড়টিতে আছে ১২টি 
মাটি-ভাঙ্গা স্পাইক। কৃষকের প্রয়োজনমত 


১৪ থেকে ১৮ ইঞ্চি গভীরতায় এটি কাজ করতে 


পারে। 

অনেক কৃষক রয়েছেন যাঁরা উপরের 
মাটিকে রক্ষা করতে চান এবং রাসায়নিক দ্রব্য 
প্রয়োগ করে আগাছা নষ্ট করেন। এ'দের 
জন্যে রয়েছে রোটারি সীডিং মেশিন। এই 
মেশিনে পাঁচ ইঞ্চি অন্তর মাটির বুকে যে ১৫ 
ইঞ্চি গভীর রেখা টান! হয়, তা মাত্র ১ ইঞ্চি 
চওড়া এবং বীজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাও মাটি 
চাপা পড়ে যায়। 

৩৫ অসশ্বশক্তিসম্পন্ন ট্রাক্টরের সঙ্গে যুক্ত 
হলে এই মেশিনের গতি ঘণ্টায় সাড়ে চার 
মাইল। এই মেশিনে অনেক সময় খরচও 
বাচে। r - 

[ ব্রিটিশ তথ্য-সংস্থার সৌজন্যে ] 


P~ 





চাল গবেষণ। প্রসঙ্গে 


ভারতে ও দঃ পৃঃ এশিয়ার অনেক দেশেই 

ধান চাষের গোড়ার গলদ হচ্ছে হেকটর প্রতি 
উৎপাদনের fata) জল নিয়ন্ত্রণের ক্রটি, 
} রাসায়নিক সার ব্যবহারের অল্পতা, রোগ ও 
পোকা নিয়ন্ত্রণের পুরোপুরি ব্যবস্থার অভাব 
এবং উৎপাদনের জন্যে নিম্শ্রেণীর বীজ মনোনয়ন 
করাই এসব গলদের মূল কারণ। রাসায়নিক 
সারের অল্পতার জন্যে, ভারতে ১৯৫০ সাল পর্যস্ত 
উচ্চমানের রাসায়নিক সার প্রয়োগ পদ্ধতির 
উপর ধানের প্রজননের কাজটি খুব বেশী নির্ভর 
করত Ai যাই হোক, উৎপাদন সমস্যার 


সমাধান করতে গিয়ে ১৯৫১ সালে জ্যাপোনাকা' 


ও ইপ্ডিকার মিশ্রণের পরিকল্পনা করা হয়, 

কেন্দ্রীয় চাল গবেষণা সংস্থা AR কটকের খাদ্য 
ও কৃষি গবেষণা সংস্থায় | 

'_ এ পরিকল্পনার ফলেই পাওয়া গেছে এ, 

ডি, টি-১৭ এর মত ভালো জাতের ধান। বিচার 
৷ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে দান! শস্যের ভালো 

ফলনের সঙ্গে উদ্ভিদের জাত বিশেষের যেন 


৩৯ 


একটা সম্পর্ক আছে। বেঁটে জাতের ধান বেশী 
ফলন দিয়ে থাকে এবং বেশী নাইট্রোজেনেও 
ঠিকমতো সাড়া দিয়ে থাকে। লম্বা জাতের 
ধান গাছের শীষ বেশী ফলন প্রথমটা দিলেও 
বেশী নাইট্্রাজেনে হেলে পড়া, পাতা ঝলসানো, 
আলোক স:শ্লেষের ক্রিয়া বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি 
কারণে শেষ পর্যন্ত আশানুরূপ ফলন দেয় না। 
ম্যানিলার আন্তর্জাতিক চাউল গবেষণা সংস্থার 
বিজ্ঞানীরা অধিক ফলনের সঙ্গে সম্পকিত 
উদ্ভিদের অঙ্জ-সংস্থানের ওপর (আ্যানাটমি ) 
জোরও দিয়ে থাকেন। 

নিবিড় চাষে রাসায়নিক সারের দরকার, 
fae এতে লম্বা ইপ্ডিকাগুলোর দোষ স্পষ্ট হয়ে 
যায়। লম্বা ইণ্ডিকা স্বাভাবিক অবস্থাতেও 
প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং রাসায়নিক সার 
ব্যবহারে আরো বেড়ে যায়। তাই পাতা 
উৎপাদনের জন্যে যে পরিমাণ শক্তি খরচ হয়, 
কার্যকরী আলোক-সংগ্লেষের আয়তনের সেই 
পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে না। দিনের বেলায় শুধু 
পাতার যে স্থান আলোকিত, সেখানেই-সংশ্লেষ 
হয়ে থাকে, কিন্ত শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ দিনরাতই 
অবাধে হয়। এই শ্বাসত্রিয়ার সঙ্গে উৎপাদিকা 
শক্তির একটা সম্বন্ধ রয়েছে। লম্বা ইণ্ডিকা- 
গুলো faa আলোকসংশ্লেষ ক্ষমতা এবং উচ্চ 
শ্বাস ক্রিয়ার অবস্থায় তৈরি হয়ে থাকে । তার 
জন্যে গঠনের সময়ই শ্বেতসারের সঞ্চয় কমে, 
যায়। ফুল ফোটার সময় বা একটু পরেই 
এই জাতগুলে৷ হেলে AG) ফলে BWA 
আলো! ওরা আরও কম পায়। কাজেই ফুল 
ফোটার পর থেকে ফল ধরার সময় পর্যস্ত 


O অপেক্ষাকৃত কম থাকে। 






"বসুন্ধরা £ অষ্টাদশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 
o আলোক সংশ্লেষের কাজটি উৎপাদনের জন্যে 
_ বিশেষ প্রয়োজনীয় ৷ 
| বেঁটে জাতের নমুনা যেমন তাইচুং (দেশী ) 
১ এবং পোনলাই ন জাতগুলো (তাইনান_-৩, 
 তাইচুং--৬৫) ইত্যাদির পাতা খাড়া। রোডের 
 আলোও ভালোভাবে পায় ওরা এবং অনেক 
বেশী সময়ের জন্যে ক্রিয়াশীলও থাকে। বেশী 
_ নাইট্রোজেন দিলেও এই জাতের গাছে দীর্ঘ 
পাতা বা বেলী পাতা হয় না। সেজন্য আলোক- 
 সংশ্লেষ ‘ভালোভাবেই হয় এবং শ্বাসক্রিয়া 
- সে কারণেই ফুল 
o ফোটার আগে উদ্ভিদে শ্বেতসার সঞ্চয় বেশী 
থাকে। হিসাবে দেখা গেছে যে, মোটা দানার 


: শতকরা ৭* ভাগই পাকার সময়ে আলোক 


O সংশ্লেষের জন্যে দায়ী । 
ধান গবেষণায় একটি প্রধান কাজ হচ্ছে 
o Aasa ধানের জাত পরিবর্তন করা, 
যাতে উচ্চমানের দানা উৎপাদনের জন্যে 
— র্যালোক ও রাসায়নিক সার উপযুক্তভাবে 
ব্যবহার করা যায়। তাইচুং (দেশী )— 
 তাইনান--৩ এবং তাইচুং-৬৫ ইত্যাদি অধিক 
ফলনশীল জাতের স্থষ্টি এই গবেষণারই ফল | 
afte ফলনের অনেকটাই নির্ভর করে 
কোনো ভালো জাতের ওপর । কিন্তু কোনো! 
জাতের মনোনয়নের সঙ্গে কৃষকের কৃষ্টি বা 
অভ্যাসেরও একটা AeA আছে। চিরাচরিত 
কৃষ্টির বদলের জন্যে আমাদের বিশেষ নিষ্ঠাবান 
ও যত্ববান হওয়া উচিত | 
ভারতের ক্ষেত্রে কীটশক্র মাজরা 





পোকা, যাব পোকা ইত্যাদির প্রতি বিশেষ! 
দৃষ্টি দেয়া দরকার | কীটের জীবনচক্র, খতুর 
নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে অন্য সময়ের জীবন, নতুন 
কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদির জ্ঞানও আমাদের j 


প্রয়োজন। সেচের জলে দানাদার আকারে 
কীটনাশক প্রয়োগ করে মাজরা পোকা 
সাধারণতঃ মারা হয়ে থাকে । কিন্ত মাজরা 


প্রতিরোধের জন্যে আরও বেশী গবেষণা . 
প্রয়োজন। কতগুলো পোকাকে আমরা গৌণ 
মনে করলেও অধিক ফলনশীল জাতের উৎপাদনে 
ফড়িং ইত্যাদি পোকার! বেশ ক্ষতি করে থাকে। 
খুব সম্ভব ধানের ক্ষেতে নতুন জাত ব্যবহারের 
ফলে যে অণু--আবহাওয়া গড়ে উঠছে, তারই 
জন্যে এদের উপদ্রব । FÈ রোগের বাহক এই ও 
ফড়িং দমনের আবশ্যকতা যথেষ্ট রয়েছে। 
ধানের প্রধান রোগ ব্যাং চোখ এবং পাতার 
ব্যাকটেরিয়া ধসা। এই ছুই রোগ প্রতিরোধের | 
ya জন্ম বংশের বিশ্ব সংগ্রহে BCR L নিখিল 
ভারত সমন্বিত চাউল, উন্নয়ন পরিকল্পনার 
কার্যসথচীতে রোগ প্রতিরোধকারী ধান গাছের 
জাত উদ্ভাবনের চেষ্টাও করা হচ্ছে। 
চাউল উৎপাদনের সমস্যা বিচার করলে 
পৃথকভাবে যে কোন একটি বিষয়, যেমন প্রজনন, 
উদ্ভিদ বিদ্যা, রোগতত্ব অথবা কীটতত্বের উপর 
জোর দিয়ে সাফল্য লাভ কর! কঠিন। একটি, 
সমবেত বহু-বিষয়ক পদক্ষেপ এই সমস্যায় 
একমাত্র সমাধান! ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান 
পরিষদের এই বিষয়ে জ্ঞান এবং পূর্ব চিন্তার 


ফলে নিখিল, ভারত সমন্বিত চাউল উন্নয়ন 


৩২ 







পরিকল্পনা স্থাপন করা হয়, যেখানে বিভিন O চলতে থাকে, তবে আমরা সন i | 

বিষয়ে ছু'শরও বেশী বিজ্ঞানী তাদের বিভিন্ন উৎপাদনে রস হতে পারব | a 
র চাউলের সমস্যা সমাধানে সমস্ত (“আনন্দ বাজারে ২১১২।৬৬ প্রকাশিত 
যোগ দিচ্ছেন। যদি এই ভাবেই প্রচেষ্টা এস, ভি, এস, শাস্ত্রী অনুসরণে । ) 











«“পৌষপার্বণে পিঠে পুলি 
আসকে পুরা সরু চুকলি 
 লক্ষ্মীমায়ের ভোগ দিয়ে খাই পেট ভরে দুবেলা, 
এবার otra বিয়ে হবে, আজ জগন্নাথের মেল! |” ভা 
2 "e o 50 





এ AA. < 


আদি পরী 





ধস! রোগের হাত থেকে আলু গাছকে বাঁচান 





££ ভয়াবহ ধসা রোগ থেকে আপনার আলুগাছ বাঁচানোর জন্য এখুনি ব্লাইটক বা এ 
ডাইথেন বা ক্যাপটান স্প্রেকরুন। . 


28. ওষুধের পরিমাণ 2 






(ক) ব্রাইটক্স ২ cafe ১৫ টিন (কেরোসিনের টিন) জলে মিশিয়ে ছিটান, ৃ 


অথবা 





(2) ডাইথেন বা ক্যাপটান্‌ ১ কেজি 5৫ `- (৫ করিত টি) জলে মিশিয়ে র্‌ 
ছিটান। 





££: প্রয়োজনীয় ওষুধ, স্প্রেয়ার ও উপদেশের wy নিকট গ্রামসেবক বা ব্লক. অফিসের a 
সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ২ 5 | be 
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আমের মুকুল আসছে_ শোষক পোক! ( mango-hopper ) থেকে সাবধান 


শোষক পোকা আমের মুকুলের মহাশক্র | 


মুকুল আসার সময় ও ফল ধরার সময় প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে এক কেজি শতকরা ৫০ 


ভাগ শক্তিযুক্ত ( জলে-গোল। ) ডি-ডি-টি ১০০ গ্যালন জলে গুলে প্রতি গাছে e থেকে ৫ গ্যালন 
হিসেবে ছিটিয়ে দেবেন। 


এ সম্পর্কে আপনার এলাকার গ্রাম সেবক বা ব্লক অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 


বর্তমান খাগ্ভাভাবের দিনে সর্বশক্তি নিয়োগ করে ফলন বাড়ান 
দেশ আপনার মুখাপেক্ষী 


৩৫ 
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পাম্পি? সেট Sa A রস 
i | \ < 
TORTS 


RI গেচনের জন্য সবথেকে 


৯ * এই পাম্প সহজেই বসানো যায়। 
th 





* পাম্পটি এমনভাবে fafas যে বেস প্লেট, কাপ্লিং বা 
ৰসানোর সময়ে বিস্তারিত মাপযোক প্রয়োজন হয় at | 

* গাল্পটি এমনভাবে fafa যে অদক্ষ হাতে চালানোর ফলেও 
ফোটর পুড়ে যাবার কোনও সম্ভাবন| নেই । 

* সমান “fers অন্য যে-কোনও পান্পের চেয়ে এই পাম্প 
বেগী জল নেচন করতে পারে । 

* একটি তামার পাইপ দিয়ে musa উপর 

অবিরাম জল পড়ে 1 ফলে atot 

ঠাণ্ডা থাকে । আপনার 
* পাম্পট সবসময় ক্রটিযীনভাবে বিশ্বাসের 
কাজ করে। পাত্র 

* গাম্পটি দীর্ঘকাল কাজ দেয় এবং GED 
বাবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতি অত্যন্ত কম 1 ২৭, ৩? 

এবং ৪” মাপে যথাক্রমে ৩, ৫ ও ৭.৫ 

অশ্বশক্তি রেটিং-সহ পাওয়া ata 

সবার উপরে এর পোষকতা কর ইলেকাট্‌ কাল ইঞ্জিনি- 
MA সবাচয়ে নির্ভরযোগ্য নাম £ এ ই আই । 


~ আপনার প্রয়োজনের জন্য আপনার নিকটতম এই আই ডিলারের সঙ্গে 
যোগাযোগ করুন অথবা নিচের ঠিকানায় পত্র লিখুন : 
অযাসোগিয়েটেড Saeba ইন্ডাষ্টিজ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট পিরির্টেড 


হেড অফিস £ ক্রাউন হাউস, ১৩নং রাজেন্দ্র নাথ মুখাজী রোড, কলিকাতা-১ 
শাখ! £ বোম্বাই e নিউ দিল্লী * মাদ্রাজ © বাঙ্গালোর * কয়গ্থাটে!র © atisa 




























2 ‘wer মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে ana এই 
চায় প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতি । এছাড়া 
উন্নয়ন, পঞ্চায়েত, সমবায় ও পল্লী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে। 
On বেসরকারী সমস্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত 

পারিশ্রমিক দেয়া হবে। রচনা ফটো সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। রচনা 
a কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। - 
5 £ সম্পাদক, TIET ; ৪২, গ্রেহামস্‌ রোড, কলিঃ-৪*। 


ূ we টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০; ছোট গল্প এবং 
প্রবন্ধ ১৫২ কবিতা ১৫১) কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২7 সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫ । 


পনদাতাদের প্রতি ঃ- না 
সিকি পৃষ্ঠার কম কোনে! বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাষিক w 
ক ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ — উঃ 
.. প্রচ্ছদপট--( বাইরের দিক ) ২৫০ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক) ১৫০২ প্রতি সংখ্যা। 
ধারণ পূর্ণৃষ্ঠা--১০০, প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা--৫০ প্রতি সংখ্যা। সাধারণ মিকি-পৃষ্ঠা . 
-২৫২ প্রতি সংখ্যা । ২ 
wa as বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০২ হারে কমিশন 
দেয়া হয়। আই, ই, এন, এস, দ্বার! স্বীকৃত এজেণ্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই গা | 
tb বিজ্ঞাপন eter পর ১৫১ বারে কমিশন মের) রে 


বৎসরের যে ৷ কোনো মাস থেকেই rem গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদার হার ঃ প্রা 7 
n পয়সা, afer ৩ তিন টাকা। টাকা পাঠাবার ঠিকানা :_সম্পাদক, TIN; ~ 
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রূপ-লেখা কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত । 


(তথা) কতৃক প্রকাশিত | 
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ৃ ১৩৭৩ বর্ষের চৈত্র সংখ্যাতেই “বস্ুদ্ধরাগর ১৮শ বর্ষ শেষ হয়ে যাচ্ছে। ১৩৭৪ সালের 
বৈশাখ থেকে “বসুদ্ধরা'র ১৯শ বর্ষের শুভারস্ত । আমরা আমাদের গ্রাহক, অহুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, 
পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভকামনা জানাচ্ছি এবং সহানুভূতি প্রার্থনা করছি ভবিষ্যৎ যাত্রাপথে ৷ 
এই প্রসঙ্গে পাঠক ও গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ জানাচ্ছি, ধাদের গ্রাহক-স্বত্ব 
sone বর্ষের চৈত্রে শেষ হয়ে গেল, তার! যেন চৈত্রের মধ্যেই নীচের ঠিকানায় বাধিক 
গ্রাহক bra (সডাঁক তিন টাক! ) পাঠিয়ে ১৩৭৪ সালের জন্যে 'বসুন্ধরা"র গ্রাহকপপ্ভীর 
অন্তভুক্তি হন। আপনাদের সেবায় আমাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করুন আপনাদের 
যথাসম্ভব AYA যোগাযোগ ও সহাহুভূতিটুকু দিয়ে। নমস্কার ও শুভকামনান্তে 


btm পাঠাবার ঠিকানা s— e% 

ডেপুটি ডিরেক্টার অফ এগ্রিকালচার ( ইন্ফর্মেশন ), বিনীত 

৪২, গ্রাহামূন রোড, নীলমণি মিত্র 
কলিকাতা-৪০। উপ-কৃষি-অধিকর্তা ( তথ্য ) 






















শীতকালীন সবজির উৎপাদন বাড়ানোর 
mH | এবছরও। সরকারিভাবে বিশেষ চেষ্টা করা 
| হয়েছে | দেশের ডাকে কৃষকরা এগিয়ে এসেছেন 
অধিক সবজি উৎপাদন করতে । অন্যান্য বছরের 
চেয়ে সবজির  উৎপাদনও অনেকটা ভালই 
হয়েছে। শহরের একটু বাইরে গেলেই দেখা 
যায়, সবজির পসরা-_গাড়ি-গাড়ি রাশি-রাশি 
nafaa agy. বাধাকপি, মনি লাউ, 


কাত দূর দুর গ্রাম থেকে রেলগাড়ি 
ba গাড়িঁনৌকো আর গোষযানে করে 
a শহরের বাজারে শীতের অতিথিরা সম্মানিত 





॥ TRE T i 
১৮ শবর্ষ £ ১১শ সংখ্যা. 
giga, ১৩৭৩ 1 নক 


বাড়ান নি, যাতে ভালো জাত তৈরি হয়, তার 
দিকেও লক্ষ্য ছিল। উন্নত জাত ও মানের প্রতি 
সরকারি যত্রের একটি চিত্র উপভোগ করা গেল 
বিগত ২৮শে ও ২৯শে তারিখে আলিপুরের afa 
হার্ট কালচারাল সোসাইটির বাগানে অনুষ্ঠিত 


শীতকালীন সবজি ও ফলের একটি প্রদর্শনীতে | 


দর্শকরা দেখেছেন, যথাযথ Uy ও প 
কত উন্নত মানের সবজি উৎপন্ন হতে 
খাগ্ঠাভাব দূর করার জন্য রবি wage যে 
aig উৎপাদনের কার্যক্রম নেয়া হয়েছে, 
তাতে সবজি উৎপাদনেরও বিশেষ প্রকল্প 
রয়েছে। 

কিন্তু বেশি উৎপাদনের সঙ্গে reat at 
বাজার দরের কথাও এসে পড়ে। বেশি 
সরবরাহ হলেই দাম কমে যাবার সম্ভাবনা, আর 
তার মানেই কৃষকের একদিকে আধিক ক্ষতি, 
অন্যদিকে অধিক উৎপাদনে নৈরাশ্য ও হতাশ] | 
অনেক সময় ক্রেতার অভাবে জিনিসের অপচয়ও 
হয়। আবার বর্ষার দিকে সবজির উৎপাদন 
কম হলে, বাজারে জিনিসের দামও বেড়ে 
যায়। খাদ্যের এই অসম সরবরাহ ও অপচয় 
যাতে না হয়, সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন 
সরকার | রঃ 









ron: অষ্টাদশ বধ: ১১শ সংখ্যা 
সবজি সরবরাহের অসমতার মোকাবিলার 
_ জন্যে খ'্ঠ সংরক্ষণও অনেকটা উপকারে লাগবে । 
সংরক্ষিত ata আমাদের অভাবের সময় সহজেই 
ব্যবহার করা যাবে; মোটামুটি তিন রকম 
পদ্ধতিতে ফল ও সবজি সংরক্ষণ করার কার্যস্থচী 
O নেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ জ্যাম, জেলি, স্কোয়াশ 
তৈরি করে; দ্বিতীয়তঃ হিম ঘরে রেখে এবং 
ৃ তৃতীয়তঃ রোদে শুকিয়ে | 

মেয়েরা যাতে ব্যাপকভাবে জ্যাম, জেলি 
ইত্যাদি তৈরি করেন, তারজন্য সরকার «ia 
Cl সংরক্ষণ শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছেন। শুধু 
কোলকাতাতেই নয়, গ্রামের মেয়েদের স্থৃযোগের 
জন্যে নানা জেলাতেও এই শিক্ষাকেন্্র খোলা 
হয়েছে। বারুইপুর, শিলিগুড়ি, ঝাড়গ্রাম, 
, জলপাইগুড়ি ও কল্যানীতে এই কেন্দ্র খোলা 
 হয়েছে। কোলকাতায় একটি কম্যুনিটি ক্যানিং 
O ABIS করা হয়েছে, যেখানে ফল ও সবজি 
নিয়ে গিয়ে সংরক্ষণ করে বা শুকিয়ে আনা 
_যায়। এর খরচও নাম মাত্র । তা ছাড়া ছুটি 
 ভাম্যমাণ শিক্ষাকেন্দ্রও আছে। একটি উত্তর 
O বঙ্গের এবং আরেকটি দক্ষিণ বঙ্গের | 
অনেক জেলাতেই হিমঘর তৈরি হয়েছে। 
_ আলু রাখা ছাড়া এইসব হিমঘরে গত বছর 
থেকে সাজি রাখার ব্যবস্থাও কর! হয়েছে। 
এ বছর যে বেশি সবজি উৎপন্ন হয়েছে, এই সব 
_ হিমঘরে wr রাখার জন্যে হিমঘরের মালিক ও 
স্থানীয় মার্কেটিং অফিসারদের নির্দেশ দেয়! 
Ga | 
Wate ও সস্তায় রোদে শুকিয়েও সবজি 









ভালোভাবে ব্যবহার করা চলে l পরীক্ষায় 


দেখা গেছে, ফুলকপি, বাঁধাকপি ও অন্যান্য সবজি 
রোদে শুকিয়ে ঘরে রেখে দিলে কয়েক মাস পরে 


অনায়াসে ব্যবহার করা চলে। খাত্যাগুণ বা A 


সবজির রঙের এতে কিছু তফাৎ হয় না। 
বাজারে এইভাবে সংরক্ষিত শুকনো সবজির 
চাহিদাও আছে। শুকনো ও সংরক্ষণের পদ্ধতি 
বিষয়ে একটি পুস্তিকা গত বছর ব্লকে ব্লকে 
পাঠানো হয়েছিল। এ বছর nans ব্যাখ্যা 
সহ আরেকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। 


আমাদের গ্রামসেবিকাদেরও এ ‘fret F: 


শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যেসব মহিলারা শিক্ষা 
কেন্দ্রে এসে শিক্ষা নিতে পারেন না, 
গ্রামসেবিকারা তাদের এবিষয়ে শিক্ষা ডি 
পারবেন। 

অধিক wo ফলাও অভিযানে ফল ও 
সবজি সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন | সরকার থেকে 
যেসব সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে, 
আশাকরি কৃষক ও মহিলার! এর সুবিধা নিয়ে 






সবজি সংরক্ষণ করবেন। এ কাজটি বিশেষ করে 
মহিলাদেরই। কৃষক গৃহিণী যদি ফল ও সবজি a 
সংরক্ষণ শেখেন তাহলে সবজির অপচয় বন্ধ 
করতে শুধু তিনি সাহায্যই করবেন না, কৃষকও 


তখন তার পরিশ্রমের দানের উচিত মূল্য 
পাবেন। তা তাকে আরও বেশি উৎপাদন 
করতে প্রেরণা দেবে | 

" আমেরিকায়, যেখানে প্রচুর উৎপাদন হয়, 
সেখানেও খাদ্য ও ফল সংরক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থা 
আছে। দোকানে সবজি কিনতে গেলে যেমন 







প্যাকেট করা কাচা মটরশুটি, গাজর ও আলু 
বেন, তেমনি টিনে প্যাকেট করা সংরক্ষিত 
সবজও পাওয়া যায়। 

আজ আমাদেরও এইভাবে খেতে অভ্যাস 
র দিন এসেছে । নানা খতুর শুধু টাটকা 






না, সক ও Ter ~ সবজিই 
আমরা খেতে অভ্যাস করবে৷ | তাতে আমাদের 


: afea ৬ অভাব মিটবে, খাগ্ভাভাবও | কিছুটা 
কমবে ৷ 








ডঃ সুধাকৃষ্ণ মুখার্জি * 


OO রসায়ন-শান্তরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
_ একদিন বৈজ্ঞানিকরা উদ্ভিদের উপযুক্ত পুষ্টি 
ও ফুলফল ধারণের জন্য কি কি মৌলিক 
2 দ্রব্য (elements) খাদ্য হিসাবে নিতান্ত 
প্রয়োজন তা জানার চেষ্টায় নানা প্রকার 
O গবেষণা আরম্ভ করেন। এই গবেষণার ফলে 
তারা জানতে পারেন যে, এজন্য অন্ততঃ দশটি 
৷ মৌলিক দ্রব্য বা তথ্য প্রত্যেক উদ্ভিদের পূর্ণাঙ্গ 
জীবনের জন্য অপরিহার্য । এই পদার্থগুলি হচ্ছে 
ait, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, 
. আালফার, 2 3 qeata, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, 
. ম্যাগনেশিয়াম এবং আয়রণের মধ্যে সাধারণ 
_ উদ্ভিদ, বাতাসে যে কার্বন ডাই-অক্মাইভ গ্যাস 











অল্প পরিমাণে আছে, তা থেকেই কার্বন (অঙ্গার) 


গ্রহণ করে, জল থেকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 





এবং অন্যান্য পদার্থগুলি মাটি থেকে দ্রবীভূত 
অবস্থায় গ্রহণ করে। উদ্ভিদ দগ্ধ করে তার . 
ছাই পরীক্ষা করে যদিও আরও অনেকগুলি ৷ 
মৌলিক পদার্থ পাওয়া গেছে, কিন্তু সেগুলিকে 
উদ্ভিদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন মনে করা হোত 
না_-উদ্ভিদ যে মাটিতে জন্মেছে সেই মাটি 
থেকে, দ্রবীভূত অবস্থায় থাকার দরুণ, সেগুলি 
উদ্ভিদের মধ্যেই এসে যায় বলে মনে করা 
হোত । ছোট মাটির পাত্রে উদ্ভিদ জন্মিয়ে সেই 
উদ্ভিদের ওপর উপরোক্ত সাতটি মৌলিক পদার্থ, টু 
কার্ধন-ডাইঅক্সাইড ও. জল দ্বার! পরীক্ষা 
করে প্রথম প্রথম সন্তোষজনক ফল পাওয়া 
গিয়েছিল । ‘কিন্তু পরে যখন সেই মৌলিক 
পদার্থ-ঘটিত লবণগুলি খুব শুদ্ধ অবস্থায় ব্যবহার 
কর! হল, তখন দেখা গেল যে এ দশটি 


ya 
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i _ মৌলিক পদার্থ অধিকাংশ উদ্ভিদের পক্ষেই 


__ যথেষ্ট নয়। প্রথম দিকে যে সব লবণ ব্যবহার 
করা হোত, তা কিছুটা অবিশুদ্ধ অবস্থায় ব্যবহার 
করা হোত বলে তাতে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের 
অতি rH কণা বর্তমান থাকত এবং সেগুলি 
হিসাবের মধ্যে ধরা যেত না। ফলে তাদের 
ার্যকারিতাও অপ্রকাশ থেকে যেত। অধুনা 
ব যত্ব করে পরীক্ষা করে এটা স্থির করা হয়েছে 
যে, পূর্বোল্লিখিত দশটি মৌলিক পদার্থ ছাড়াও 
HB, ম্যাঙ্জানিজ, তামা, বোরোণ, ক্লোরিণ এবং 
8 লাম সুক্মকণাসমূহ বৃক্ষের পূর্ণাঙ্গ 
পুষ্টি এবং ফল বা শস্যধারণের ক্ষমতার জন্য 
একান্ত প্রয়োজনীয় । এই সব মৌলিক পদার্থ- 
গুলির অতি yata. (traces) উদ্ভিদের 
3 প্রয়োজন বলে এদের essential trace 
elements বা প্রয়োজনীয় ya খনিজ বলা 
হয়েছে। এগুলির স্বল্পতা বা অভাব প্রথমোক্ত 
দশটি মৌলিক পদার্থের স্বল্পতা বা অভাবের 
_ চেয়ে বৃক্ষজীবনে কম বিপদ ঘটায় না। 
যখন প্রথমোক্ত দশটি মৌলিক পদার্থের 
কোনটির স্বল্পতা হয়, তখন তা খুব সহজেই 
_ কৃষকের কাছে ধর! পড়ে। কিন্ত শোষাক্ত 
Pe পদার্থের স্বল্পতা অত সহজে ধরা পড়ে 
; : নাবা বোঝা যায় না; কারণ এর ফলাফলও 
অতি সুক্ষ এবং বিভিন্ন শস্তে ও ভিন্ন fox 
্‌ ni তার প্রকাশ অতি বিভিন্নরূপ 






















৫ অনেক গবেষণার পরই Sfert- 
qn রভীন চিত্রের সাহায্যে অধিকাংশ 


বসুন্ধরা £ ফাস্তুন £ ১৩৭৩. 
প্রধান ফসলে এই রোগসমূহের বিশেষ বিবরণ 
দিতে সক্ষম হয়েছেন। কৃষকরা a বিষয় 
কিছু কিছু জেনে রাখলে ভাল হয়। 

এই FE পদার্থগুলির স্বল্পতা বৃক্ষদেহে যে 
সহজে রোগ আনয়ন করে, এ বিষয়ে, 
বর্তমানকালে উত্ভিদ্ুরোগবিদদের. মনোযোগ 
আকৃষ্ট হয়েছে। ধানের তিলছিটে ব! ব্রাউন 
লিফ স্পট রোগ এমনি একটি উদাহরণ । এই 
হেল্‌মিন্থোস্পোরিয়ম্‌ রোগ দুর্বল গাছগুলিতেই 
দেখা যায়। কিংবা সারহীন যে মাটি থেকে এই 
TI খনিজ পদার্থগুলি বৃষ্টিজলে ধুয়ে বা অন্য 
কারণে নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেই মাটিতেই বেশি হতে 
দেখা যায়। পশ্চিমবাংলায় হিমালয়ের পাদদেশে 
ays মৃত্তিকায় হেল্মিন্থোস্পোরিয়মূ 
রোগের বিস্তার অতি সাধারণ ব্যাপার । একটি 
পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কিছু সুন্ম খনিজ 
পদার্থসমূহ যেমন বোরোণ, SN, TAY এবং 
ম্যাঙ্গানিজের লবপ-দ্রব পাতার ওপর প্রয়োগ 
করে কঠিন হেল্মিন্ধোস্পোরিয়মূ রোগের 
আক্রমণ থেকে ধানের ফসলকে অনেকাংশে 
রক্ষা করা গেছে, এবং ফলনও বাড়ান 
গেছে। 

দাজিলিং জেলায় কমলালেবু গাছ সম্পকে 
আর একটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ষে 
গাছগুলি ga পদার্থের সার পেয়েছে, আর 
যে গাছগুলি উক্ত সার পায়নি তার চেয়ে সুস্থ। 
অবশ্য উভয় শ্রেণীর গাছ একই দার এবং 

তামা-ঘটিত রোগনাশক ওষুধ পেয়েছে। : 
এক্ষেত্রে একথা সম্ভব বলে মনে হয় যে, 








“noe ংলার oe স্থানের ‘aes উদ্ভিদ 


| Gy এলিমেণ্ট, কম পায়, সেজন্য সেখানে তাদের 
 রোগপ্রবণতাও বাড়ে। আবার তাও দেখান 
গেছে যে, সামান্ত পরিমাণ জিঙ্ক সালফেট-দ্রব 
পাতায় ব্যবহার করে বাংলার পশ্চিমী 
_জেলাগুলিতে লেবুজাতীয় গাছের ফলনের গুণ 
এবং পরিমাণ ছুইই বাড়ান যায়। 
বর্তমানে ভারভবর্ষে আমর! ধান, গম, বজরা 
শু জোয়ারের অধিক ফলনশীল জাতের ফসল 
₹ ফলাতে চাইছি এবং এর জন্য অধিক পরিমাণে 
নাইট্রোজেন ও ফস্ফেট সমন্বিত সার দেওয়াও 
হচ্ছে। ফলে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন 
 হচ্ছে। এক্ষেত্রে এরূপ হতে পারে যে অধিক 
OAI ফলনের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে কিছু 
এলিমেন্ট, TE মাটিতে স্বল্পতা 
















দেখা যেতে পারে। কারণ তাঁদের যোগান o 
পাবার পরিমাণ, ফসল, অধিক উৎপন্ন হবার 


ফলে তাদের খরচের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে নাও 
চলতে পারে 1 

একথা জানা গেছে যে, ধান গাছের কিছু 
পরিমাণ বোরোণ, তামা এবং ম্যাঙ্গানিজের 


প্রয়োজন হয়। এজন্য মাটির উৎপাদনশক্তি 


অক্ষুণ্ন রাখতে মাঝে মাঝে কিছু কিছু সুক্ষ 
খনিজ-পদার্থবুক্ত সারের ব্যবহার প্রয়োজন হতে 
পারে । 


প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়। 


পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের জন্য 
গাছপালার নানা জাতীয় রোগ জন্মাতে পারে 
এবং কেবলমাত্র এ বিষয় চিন্তা করলেও অধিক 

শস্য উৎপাদনকারী ফসলে উপযুক্ত রাসায়নিক 
বিশ্লেষণের পর সামঞ্জস্তপূর্ণ সার দেওয়ার 









₹ রমেন্দ্র ভট্টাচার্য * 


উত্তর স্বাধীনতা-কাল থেকে আজ পর্যন্ত 
বয়ঙ্ক-শিক্ষার গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করে 
রক ক্রমবর্ধমান ধারায় বিভিন্ন সময়ে 
সংশোধিত ও পরিমাজিত ভাবধারাঁয় এই 
শিক্ষার প্রসার চলেও আসছে ঠিকই । কিন্ত 
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত 
এব্যাপারে আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। তাছাড়া 
— গণমনের ওপর এর প্রভাবও এখনও তেমন গড়ে 
~ উঠতে পারেনি। বয়স্কশিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি 
করে নতুন করে বয়স্ক শিক্ষার প্রসারের ওপর 
জোর দেওয়া হচ্ছে। তবে আজও অনেকেই 
_বয়স্কশিক্ষার সত্যিকারের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন 
নন । অনেকেই সমাজশিক্ষার সঙ্গে বয়স্ক- 
ক্ষাকে প্রায় এক করে ফেলেন । যদিও এ 
uals তবুও এর মধ্যে তফাৎ কিন্তু 




















সমাজশিক্ষা সমাজের সমস্ত  আশা= 
আকাজ্ার প্রতি দৃষ্টি রেখে সমাজের প্রতিটি 
আচরণ নিয়ন্ত্রিত করা থেকে আরম্ভ করে অনেক : 
কিছুই করে বলে একে আমরা সর্বব্যাপী রূপেও 
চিন্তা করতে পারি, কিন্তু বয়স্কশিক্ষাকে এ 
পধায়ে নিয়ে গেলে ভুল হবে। বয়স্কশিক্ষা 
সমাজশিক্ষার একটি অংশ বই নয়।. অনেকেই, 
বয়স্কশিক্ষার কাছে অনেক বেশি প্রত্যাশা 
করে। স্বভাবতই বয়স্কশিক্ষার অসাফল্যের : 
পরিমানটিকে বহুগুণ বাড়িয়ে ভেবে নেন 
এবং অন্যকেও সেই ভাবে প্রভাবিত 
করেন। : 
বয়স্কশিক্ষা একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা থেকে 
আরম্ভ করে একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার মধ্যেই 
কাজ করবে। এবং সচরাচর সেই বয়সের 
পরিধি ১৬ থেকে ২৫, ২৬ থেকে ৩৫ এ 











4 + ইলা সমাজশিক্ষা, শ্রামসেবক প্রশিক্ষণকেন্দ্র আগরতলা | 


বরা ahe al £ ১১শ সংখ্যা 


৩৬ থেকে তার উপর পৰ্যন্ত, এই তিন ভাবে 


হলেই: ভালো হয়। 

পরাধীন e অনগ্রসর শিক্ষানীতির 
স্বাভাবিক পরিণতিতে আমাদের অনেকেই 
শৈশবে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইনি। আর 
কারে! কারো পক্ষে এ শিক্ষালাভের স্থযোগ 
থাকলেও আধিক অনটনের দরুণ খুব অল্প 
বয়সেই পিতাকে কৃষি কিংবা শিল্প-কাজে 
সাহায্য করতে হয়েছিল বলে শিক্ষালাভ 
ঘটেনি। তাই সেই সমস্ত শিশু, ধারা এখন 
বয়স্ক হয়েছেন তাদের মধ্যে আক্ষরিক জ্ঞান ও 
সাধারণ লেখাপড়া করার মত বিদ্যা প্রসারের 
কাজই হল বয়স্কশিক্ষার প্রথম কাজ | 
দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত শিশুরা প্রাথমিক 
শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিল এবং তারপর 
আর পড়াশুনো করতে পারেনি, তারা তাদের 
পরিণত বয়সে চর্চার অভাবে স্বাভাবিকভাবেই 
আগের AVOCA সমস্তই ভুলে গেছেন। 
তাই বয়স্কশিক্ষার দ্বিতীয় কাজ হবে, যাদের 
শিক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, সেই সব 
ছেলেমেয়েদের চর্চার মাধ্যমে সঙ্গাগ রাখা। 
রি তীর: সংসারভারক্লিষ্ট 
দায়িত্বজ্ঞাঃ যে বয়স্করা প্রতিনিয়তই 
জীবনের প্রতিস্তরে পরাভবের গ্রানি সহ্য 
করে আসছেন, তাদের মধ্যে আধুনিক শিল্প- 
বিজ্ঞান-বিষয়ক সাধারণ জ্ঞানগুলি বয়স্কশিক্ষা- 
কেন্দ্রের মাধ্যমে সহজ করে দিয়ে দেওয়া, 
যাতে তারা সেগুলি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার 
করে আথিক উন্নতির পথে যেতে পারেন। 


এবং 





এই হল বয়স্কশিক্ষার দায়-দায়িত্বের কথা। 


এখন কাজের ক্ষেত্রে কিভাবে অগ্রসর হওয়া 


দরকার সেটাই হল আলোচনার বিষয়। 
বয়স্কশিক্ষার গতিও হবে মোটামুটি ধারাবাহিক । 
এক একটি এলাকার মধ্যে এক একটি একমুখী 
নির্দিষ্ট পরিকল্প থাকা বাঞ্চনীয় । নির্দিষ্ট সংখ্যক 
কর্মীর দ্বারা পরিচালিত হবে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
এলাকার পরিকল্পগুলি । নির্ধারিত সময়- 
সীমার মধ্যে এমনভাবে এই পরিকল্প অগ্রসর 


হবে যাতে করে নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্তে 
একটা সত্যিকারের সাফল্য চোখে পড়ে । এতে 


পরিকল্পকারীর অন্তু ও কল্পনাশক্তির ওপরই 


অনেকখানি সাফল্য নির্ভর করবে। চমকপ্রদ 
কোন ফল হঠাৎ পাবার মত ক্ষেত্র এটা নয়; 


তাই সাফল্যের মূল্যায়ন হবে এ নির্ধারিত 
সময়সীমা শেষ হলে পর এবং এই সাফল্যের 


রূপ হবে ক্রমবর্ধমান | 


এই পরিকল্পের কাজের প্রথমেই থাকবে 


প্রাথমিক বিদ্ভালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রী বাড়িয়ে 
তোলা। সম্ভবক্ষেত্রে এলাকাতে স্কুলে যাবার 


বয়সী যে সব ছাত্রছাত্রী আছে তাদের সবাইকে 


অবৈতনিক এই সব প্রাথমিক: বিদ্যালয়ে 


পাঠানো। 
নাগরিকের সংখ্যা লোপ পাবে। বাড়ি বাড়ি 
গিয়ে অভিভাবকের সঙ্গে আলাপ করে কাজ 
করা এই ব্যাপারে একটা অতি সাধারণ 
প্রক্রিয়া । এতে বেশ সময় লাগে এবং কাজের 
অগ্রগতিও থাকে ধীর। তাই সমাজ-কর্মীরা 
যদি শিশুদের উপভোগ্য খেলাধূলার একটা 


এর ফলে ভবিষ্যতে নিরক্ষর 





সাড়া । "জামির তোলেন গ্রামে, তবে অচিরেই 
দেখা যাবে গ্রামের সমস্ত শিশুরা a খেলাতে 





মেতে গেছে। 
O ARs দ্বিতীয় স্তরে গ্রামে যুব 
প্রতিষ্ঠান যে ক্লাবগুলি থাকবে সেগুলির মাধ্যমে 
গান, বাজনা, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি 
মোদ-প্রমোদের প্রোগ্রামের দ্বারা বয়স্কদের 
È করে তার পরই নিরক্ষর সদস্তগণকে 
নিয়ে প্রথমে নৈশ বিদ্যালয় আরম্ভ করা যেতে 
. পারে। কেন্দ্রগুলি যদি সরস না হয় তবে 
স্বাভাবিকভাবেই সন্ধ্যার পর gas ঘণ্টা সময় 
কাটাতে অনেকেই চাইবে না। আর 
কেন্দ্রগুলিকে সরস করতে শুধু যে কেন্দ্রের 
স্থান নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ তা নয়, বরং কেন্দ্রে 
বসার সুবিধা এবং তৎসহ বিভিন্ন ধরণের গল্প, 
নাকি কেন্দ্রকে সরস করবে তাও কম নয়। 
: তাই লমাজকর্মীকে সুন্দর গল্প বলতে জানতে 
হবে. এবং প্রয়োজনের খাতিরে গল্পের সংগ্রহের 
দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে । তাছাড়া 
বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলার মত সমস্ত 
ব্যাপারগুলো নৈশ বিদ্যালয়ের বেলায় প্রযোজ্য 
নয়। বয়স্করা সবাই মোটামুটি পান-তামাক- 
বিডির মত সাধারণ ব্যাপারে অভাস্ত থাকেন। 
তাই বেশিক্ষণ এগুলি ছাড়া থাকলে তাদের 
মনও চঞ্চল হয়ে পড়বে । তারা যেন ইচ্ছা 
টা পান-তামাকটা কেন্দ্রে বসেই খেতে 
রন। এতে কেন্দ্রে একটা অনুকূল 
a আষি, হবে বলে মনে হয় এবং 
বয়স্করা কেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। অবশ্য 


























বসুন্ধরা £ FEA : ১৩৭৩ 
এর ফলে কখনও যেন বিভিন্ন বয়সের ag 
মধ্যে মান্যমানতার অভাব না হয় তাও দেখতে 
হবে। 

এইভাবে গাছ অতিরিক্ত 
নাগরিকত্বের শিক্ষা এবং আরো অনেক 
ব্যাবহারিক শিক্ষাই Sta নেহাৎ গল্পের 
মাধ্যমেই পেতে পারেন। সব সময়েই দেখা 
যায়, বয়স্কশিক্ষা-কেন্দ্রে পড়ুয়া বয়স্কার আসেন 
অতি অল্প সংখ্যায়। সচরাচর যে-সমস্ত কারণ 
এর মূলে আছে তার মধ্যে একটি বড় কারণ 
হল দারিদ্য। পেটের আগুন বইএর পাতায় 
নেভে না, তাই এমন বয়স্কশিক্ষাকেন্দ্রও করা 
যেতে পারে যেখানে গ্রামের কাঠমিন্তরী কিংবা 
অন্যান্য যে-সব শিল্পী আছেন তাদের আংশিক 
সময়ের জন্য শিক্ষকরূপে নিয়ে অর্থকরী, 
ব্যাবহারিক জ্ঞান বয়স্কদের দেওয়া যেতে পারে | 
এর ফলে কেন্দ্রে একটা প্রতিযোগিতার 
ভাবও WE হবে এবং পড়ুয়ারা gi পয়সাও 
পাবেন। ১৬ থেকে ২৫ বছরের বয়স্কদের মধ্যে 
এ ধরণের বয়স্কশিক্ষা বেশ ভাল হবে। তার 
কারণ এই বয়সেই নতুন কিছু স্থষ্টির আনন্দ 
ও তার সঙ্গে প্রতিযোগিতার ভাবটি প্রকট 
থাকে। এই ব্যাপারে শ্রীনানাবতীর বক্তব্য 
প্রণিধানযোগ্য । আলোচ্য ভাবধারাটি' তার 
একটি রচনা থেকেই প্রথম পাই । 

পরিকল্পের তৃতীয় ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে 
হবে যাতে সগ্ত-শিক্ষিত বয়স্কর আবার সব 
কিছু ভুলে না যান। তাই ইংরাজীতে যাকে 
বলে “ফলো আপ’, তাও করতে হবে । সচরাচর . 






1 ve at: : > সংখ্যা 





 যেখানে-সেখানে পথে-ঘাটে পোস্টার এঁটে 
ওয়া যেতে পারে, যাতে সদ্য শিক্ষিতদের 
চোখে পড়ে । তবে আর একটি কাজ এনকে 
করলে ভাল ফল হবে, তা হল প্রত্যেক 
এলাকাতে সগ্ড-শিক্ষিতের যে রেজিস্টার থাকবে, 
তা. দেখে প্রত্যেক সগ্ভ-শিক্ষিতের নামে 
_ পোস্ট কার্ডে কিংবা একটি পোস্ট. কার্ডের সাথে 
উত্তর দেবার জন্য আর একটি পোস্ট কার্ড গেঁথে 
ত্র দেওয়া । 











বগুলিতে cae ? ক্ষরের পত্রিকা রাখা এবং 


আমের লোক tai পেতে 





| ia "i হবে এবং এত পত্র পড়া ` তার সহ r a = : রি 


একটি পত্র লেখার ফলে যে চর্চাটুকু হয় তা 
বড় কম নয়। মাসে অন্ততঃ একটি করে পত্র এ 
আদান-প্রদানের দ্বারাও এই “ফলো আপ!’ 
কর্মসুচী ভালই চলবে বলে মনে ZA | 

এমনি সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন এলাকায় 
বা গ্রামে বয়স্কশিক্ষার কাজ যদি এগিয়ে চলে 
তবে কৃষি-সমবায় তথা সমষ্টি- উন্নয়ন পরিকল্পনার 
এক বিরাট সাফল্যের সুচনা করবে a 
বয়স্কশিক্ষা। 





F একটি লোককে মাছ দেয়া হল, সে পরিজ ats মাছ 
খেল। লোকটিকে শেখানো হল কেমন করে মাছের চাষ বাড়াতে 


| n হয়। লোকটি সারা জীবনই মাছ খেল । 





(an) 


















O গোলাজাত অবস্থায় পোকার আক্রমণে 
গমের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়। এই ক্ষতি 
কেরী পোকাই সবচেয়ে বেশি করে। কেরী 
ell চাল, যব, 
ৃ ৃ oe a 
পোকার গায়ের রঙ কাল থেকে লালচে বাদামী। 
লম্বায় ওরা এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ। 
: মুখের কাছে শু'ড়ের মতো লম্বা ঠোট। পিঠের 
পরে চারটি ' লাল বা হলদে ফুটকি থাকে। 
ধাড়ি পোকা এবং এদের কীড়া ছইই শস্যের 
তি করে। ওদের আয়ু চার-পাঁচ মাসের | 
এই সময়ের মধ্যেই ডিম পাড়ে তিন-চারশো | 
ডিম পাড়ার, কায়দাটাও মজার । wy দিয়ে 
বীজ om করে বীজের ভেতরে ডিম পাড়ে। 
বন্ধ করে দেয়। আট নয় দিনের মধ্যে ডিম 
থেকে কীড়া বেরিয়ে শস্যের ভেতরের অংশ 
খেতে শুরু করে দেয়। একটি বীজে একটি 
কীড়া থাকে। কীড়ার মাথাটি হলদে । 

5 আরেক জাতের পোকার নাম করা যায়। 
etter পোকা নামে ওরা খ্যাত। পৃথিবীর 
প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় এদের । গম এদের 
প্রিয় ata এর ধাড়ি পোকা কেরী পোকার 
মত খুবই ছোট। গায়ের রঙ লালচে বাদামী 
বা কালো। পাখায় লালচে বাদামী রঙের 
দাগ দেখা যায়। ধাড়ি পোকা কোনো ক্ষতি 










৯১ 








একমাত্র কীড়াই ক্ষতি করে। 


করে না। 
কীড়া দেখতে হলদেটে বাদামী রঙের | 
ছোট ছোট শু'য়ো আছে। দাগও আছে পিঠে। 
সত্রীপোকা প্রায় ১২০টি ডিম পাড়ে। বছরে 


বংশবৃদ্ধি হয় বারে! বার J খাপরা পোকার 
কীড়া না খেয়েও অনেকদিন বেঁচে থাকতে 
a s 

গোলাজাত অবস্থায় গমের আরেকটি 
ভয়ঙ্কর waa নাম শুরুই পোকা। বস্তা বা 
মাটির জালার ওপর দিকেই এরা সবচেয়ে 
বেশি ক্ষতি করে। শুরুই পোকার কীড়া শস্যের 
ভেতরের অংশ খেয়ে বাঝরা করে ফেলে, 
অথচ শস্তের খোসাটি অক্ষতই থাকে। বছরে 
এরা তিন-চার বার বংশবৃদ্ধি STT স্ত্রী-পোকা 
গোলাঘরের কা বা গর্ভে বা বীজে ডিম 
পাড়ে। | ey pi 

গোলাজাত-শন্ত পোকামাকড়ের হাত 
থেকে রক্ষা করা প্রত্যেক কৃষক ও আড়তদারের 
অব্য কৰ্তব্য | যখন খুব ব্যাপকভাবে আক্রমণ 
শুরু হয়ে যায়, তখন শল্য রক্ষা করা প্রায় 
অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেরী পোকা, খাপরা 
পোকা বা শুরুই পোকা প্রতি সপ্তাহে ওদের 
সমান ওজনের MY খেয়ে ফেলে এবং নও 
করে প্রচুর । কাটদষ্ট শস্তকে বীজ হিসেবেও 
ব্যবহার করা চলে না। কাজেই এই 
সব পোকা উৎপাদনকেও ব্যাহত করে। 


| অ nb শ t: : ১১শ ৯ সংখ্যা ? 
one বস্তা বা জালার ভেতরে থেকে 
এরা শস্য নষ্ট করে বলে বাইরে থেকে সহজে 
O এদের দেখা যায় না। গোপনে ও আড়ালে 
এরা সর্বনাশ করে চলে। আক্রমণের ফলে 
শস্য দল! পাকিয়ে ate হয় এবং পরে ছত্রাকের 
ৰ আক্রমণ হয় । সেজন্যে এসব কীটের আক্রমণ 
রে যাতে গোড়াতেই না দেখা দিতে পারে, তার 
_ ব্যবস্থা করতে হবে। | 

শস্য গোলাজাত করার আগে গোলা বা 
গোলাঘর ভালো করে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার 
করে নিতে হবে। গর্ভ বা ফাটল থাকলে বন্ধ 
করে দেয়া দরকার । শস্য রাখার আগে 
₹ বি-এইচ্‌সি ব বা ডি-ডি-টি ছাড়িয়া দেয়া দরকার। 
ty ভালো করে শুকিয়ে নিয়ে ঝেড়ে ফেলে 
পরে গোলায় ওঠাতে হয়। | 

sy গোলায় ভর্তি করে এদের ওপরে 
শুকনো নিমপাতা ছড়িয়ে দিলে পোকার 
উৎপাত কম হয়। মাঝে মাঝে গোলার গম 











পরীক্ষা করে দেখা উচিত। পোকা দেখা 
গেলে প্রতিকার তখনই প্রয়োজন । বিষাক্ত 
গ্যাসও এ ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়। অবশ্য, 


এই গ্যাস ব্যবহারের পর অন্ততঃ তিন-চার 
দিন শস্ত খাওয়া চলবে না। হাড়ি বা টিনের 
গোলা হলে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করা 
_ অনেকটা সহজ হয়। পাকাঘরে জানালা-দরজা 





একাজে eTe | আ্যাসিড গ্যাস, 


কাধ, 'ডাই-সালফাইড, ই-ডি- fa টি মিশ্রণ 


বিষাক্ত এবং areca, সময় ও পরে 
নিয়মমতো কাজ করতে হবে । কৃষি- -বিভাগীয় 
অভিজ্ঞ কর্মচারীর সাহায্য এ ব্যাপারে নেয়া 
ভালো | এর মধ্যে ই-ডি-সি-টি ব্যবহার করা 
খানিকটা সহজ এবং নিরাপদ | 


প্রতি একশো 


মণ শস্যের জন্যে আড়াই লিটার ওষুধ লাগবে । n 


গোলা বা জালার মুখ খুলে নেকড়া অথবা 


তুলোয় পরিমিত পরিমাণ ওষুধ দিয়ে ভিজিয়ে 
নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাদামাটির প্রলেপ দিয়ে মুখ 
বন্ধ করে দিতে হয়। গোলাঘরে বস্তায় শস্য 


থাকলে BSG বা তুলোয় করে ওষুধ দিয়ে : 
fada দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে, 
যাতে বিষাক্ত গ্যাস কোনোভাবেই বেরিয়ে : 


আসতে না পারে। ঘরের জানালা বা 
দরজাও খুব ভালো করে বন্ধ রাখা উচিত। 


ওষুধ দেয়ার চব্বিশ ঘণ্টা পরে ঢাকনা বা 
এসব ওষুধে 
পোকার .. 


জানালা খুলে দেয়! যায় । 
সাধারণতঃ গোলাজাত শস্যের 
ডিম মরে না। সেজন্যে কয়েকদিন পরে 
ফের ওষুধ প্রয়োগ করা দরকার হতে 


এন 







সাধারণতঃ আমগাছ একবার বাগানে 

tata পর বড় হয়ে গেলে আমরা তার 

€ কান ay নিই না । অথচ আমবাগানে অন্যান্য 

ফলের মত যদি Uy ও তদারক করা যায় তবে 

ডি নিশ্চয়ই ভাল ফল পাওয়া যাবে। 

Oo m যত্ব লিন 

১1. বাগানের মাটি ব বছরে দু'বার (জুন ও 

__ অক্টোবরে) লাঙ্গল দিয়ে বা কুপিয়ে 
 আল্গা করা, আগাছা দমন এবং সমভাবে 
যাতে প্রতি গাছে সুর্যের আলো পায় 

সেদিকে নজর রাখা । 

|) আমগাছকে crater বা পরগাছার 

আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখা | 


বলতে 






৩। প্রতি বছর গাছে সার দেবার ae 
a | ১৮ 

৪। সময়মত জলসেচের ব্যবস্থা FT | 

ei কীট ও রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা aw 


এখন উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে 
আলোচনা করা যাক £ঃ-- 

১। আম-বাগানের মাটিতে ভাল বাতাস 
চলাচলের জন্য এবং মাটির রস ধরে রাখার 
জন্য মাঝে মাঝে মাটি আলগা করে দেওয়া 
উচিত। আমবাগাঁনে আগাছা জন্মাতে দেবেন 
না; বাগান সর্বদা পরিষ্কার রাখবেন। এর 
সহজ উপায়--বছরে ছু'বার চাষ দেওয়া 








* সহকারী নতি শি কার 





একবার বর্ষার শুরুতে জুন মাসে এবং : 





রশ বর্ষ? ১ ১১শ সংখ্যা 
নিটারবার বর্ষার শেষে অক্টোবর মাসে |! 





যেসব পুরানো বাগান আগাছায় ভরে গেছে, 


সেগুলোকে বেশ ভালভাবে পরিষ্কার করা 


দরকার । বাগানের ভেতর যাতে সূর্যের 


আলো ঢোকে তার জন্যে ছ'টি পাশাপাশি - 


গাছের কিছু ডাল কেটে দিন। 
গাছের মাঝে ফাঁক থাকবে | 
২7 আমগাছের তলা ও ওপর থেকে 
ay পরিক্ষার করে ফেলা দরকার । এরা 
গাছের খুব ক্ষতি করে। এছাড়া যত্বের 
a বেশীর ভাগ আমগাছ লোরান্থাস T 
 পরগাছায় ছেয়ে যায়। পরগাছা গাছ থেকে 
খাবার টেনে নেয়। তাতে গাছ দূর্বল হয়ে পড়ে 
এবং. উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে ফুল বা 
 ফল-ধারণ-ক্ষমতা! কমে যায়। 
এজন্য যেসব ডালে পরগাছা আছে 
EYOTA শেষে সে ডালগুলোকে ভালভাবে 
পরিষ্কার করে ফেলা উচিত। এঁ সঙ্গে শুকনো 
2 ডালগুলো৷ করাত দিয়ে কেটে ফেলতে হবে, 
লক্ষ্য রাখবেন যেন ডাল চিড়ে না যায়। কাটার 
জায়গায় বোরদে| মলম (8:8250) লাগিয়ে 
 দ্েবেন। প্রতি বছর যখনই পরগাছা জন্মাবে 
তখনই ত! এভাবে দমন করতে হবে । 
 বর্ষাকালেই বেশীর ভাগ বাগানে আগাছ। 
জন্মায়, এটা যাতে না হয়, তাই বর্ষার আগে 


তাহলে ছুটি 


নষ্ট হবে এবং পরে: 





হাল দিয়ে it, কলাই ইত্যাদি ee 
জাতীয় বীজ ছড়িয়ে দেবেন তাতে আগাছা 
মতে চষে দিলে সবুজ 


সারের কাজ হবে। শুটিজাতীয় গাছ বাতাস 


১৪ 


থেকে নাইট্রোজেন যোগাড় করে ধরে রাখে 


এছাড়া আমবাগানে আদা, হলুদ ও আনারস 


চাষে একটা অতিরিক্ত আয়ও হতে পারে । 
নতুন বাগানের ছু'সারি গাছের মাঝে যে জমি 
থাকে, সেখানে ৪-৫ বছর পর্যন্ত মরস্থুমী সবজি 
চাষ করতে পারেন। oe 
আমাদের সাধারণ ধারণা আমগাছে 

সার দেবার কোন দরকার নেই, কিন্তু তা ঠিক 
নয় । সরকারী কৃষিক্ষেত্রে নিদিষ্ট সময়ে 
পরিমাণমত সার, আমগাছে দিয়ে এবং অনেক 


৩। 


আমবাগানের মালিক ta ইদানীং আমগাছে * 


সার দিচ্ছেন, তাঁদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে 


দেখা গেছে যে, সার প্রয়োগের ফলে বেশী .. 


পরিমাণে ভাল আকারে ফল হয় এবং ফলনও 
অনেকটা নিয়মিত হয়। এক কথায় বলা যেতে 
পারে “আপনি যদি আমবাগানকে খাওয়ান, 
তবে নিশ্চয়ই আমবাগান আপনাকে খাওয়াবে!” 
প্রতি বছর নিয়মিতভাবে, গাছে সার. দেবেন, 
তাতে ফুল বা ফল আসার ao উপযুক্ত qig 
গাছ পাবে। প্রতি গাছে নিয্নলিখিতভাবে 
সার oes. 




























গাছ লাগানোর 
পরের বছর 


৪০ কেজি 


২ কেজি 
১২৫ গ্রাম 
৫০০ গ্রাম 


২ কেজি 


বর্ষার শুরুতে জুন মাসে ইউরিয়া এবং 
ূঁ রয়ে ট অব্‌ পটাশ দেবেন। পরে অক্টোবর 
ন কম্পোস্ট বা গোবর-সার এবং সুপার 
BE দেবেন | অক্টোবর মাসে সার দেবার 
পর হয় বৃষ্টির জল পাওয়া চাই, না হলে ২-৩ 
দিনের মধ্যে সেচ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন । 





র দেবার প্রণালী 
সার জমিতে দেবার আগে সারগুলোকে 
মিশিয়ে নেবেন। বড় গাছের গোড়া 


৫ হাত ছেড়ে দিয়ে গাছের পাতা 


তে | আছে ততদূরে ৫-৬ ইঞ্চি গভীর 


কুপিয়ে নালী বন্ধ করে দেবেন। 


রে গর্ভ খুঁড়বেন এবং এই নালীতে M 





কঃ me: ene 


30-36 বছর টা 
| তার উর্ধে গাছের 4 
oe মারের Afia 


বছর প্রতি 
বৃদ্ধির হার 





৫ কেজি : 
২২ কেজি 
Se cafe 


২৬৩ গ্রাম 
১৫০ গ্রাম 
৭০ গ্রাম 


৫০০ গ্রাম ১* কেজি 


সার সমানভাবে ছড়িয়ে দিয়ে কোদাল দিয়ে 
যে বছর 
আমের ফলন বেশী হবে সেবার সার দেবার 
সময় ইউরিয়া সারের পরিমাণ উক্ত তালিকার 
দ্বিগুণ দিতে হবে| : | 

৪1 ছোট গাছে শীত ও. Cy 
নিয়মিতভাবে সেচ দেওয়া দরকার। ফলস্ত 
গাছে কম পক্ষে ২ বার দেওয়া দরকার। 
একবার অক্টোবর মাসে সার দেবার পর (যদি 
বৃষ্টি না হয়)। আর একবার, ফলের গুটি 
আসার পরে সেচ দিতে পারলে খুব ভাল 

৫1 আমগাছের বেশ করেকটি 

আছে। পোকা ও রোগের মধ্যে যারা 
কি ares হল Sf. 














— কে) শোষক পোকা! ৮০) 

ফুল ধরার পরে অনেক সময় মধু লাগার 
জন্য ফুল ও ফল পড়ে যায়। এর কারণ 
. শোষক পোকা মুকুলের রস শোষণ করে বলেই 






ফুল, শুকিয়ে ঝরে পড়ে যায় এবং ফলের গুটি : 


ধরে না। প্রতিকার হিসাবে ডি-ডি-টি ৫০ 
ভাগ শক্তিযুক্ত কীটনাশক ওষুধ ২ কেজি ১০০ 
O গ্যালন (২৫ টিন) জলে গুলে যখন সবে 
ফুলের মঞ্জরী বেরুচ্ছে সে সময় একবার এবং 


ফলের গুটি ধরার ঠিক পরে আর একবার | 


ভালভাবে গাছে ছিটিয়ে দেওয়া দরকার। ৩-৪ 
Tm এই ওষুধ প্রতি গাছের জন্য দরকার 
1 যেখানে জলের অসুবিধা সেখানে ৫ 
শতাংশ শক্তিযুক্ত ডি-ডি-টি গুঁড়ো ছিটিয়ে দিলে 







a খে মাজর। পোক! (Mango-stem- 
borer) 
পূৰ্ণাঙ্গ মাজরা পোকা ছাই রঙের একটি 
কঠিন পক্ষ পতঙ্গ । এরা প্রায় ২” মত লম্বা ও 
- ছুটি e's আছে। এদের কীড়া ঘি-এ রডের | 
শরীর বেশ মাংসল। এই কীড়ারাই গাছের 
কাণ্ডের মধ্যে ঢুকে কুরে কুরে খেয়ে গাছে বড় 
র্‌ বড় cen করে দেয়। আক্রমণের মাত্রা বেশী 
হলে গাছ মরে যেতে AITA | 

Was আক্ৰান্ত গাছের গর্তের মধ্যে 
রি গিচকারির সাহায্যে ই-ডি-সি-টি নামক তরল 


ওষুধ বা অভাবে পেল ঢুকিয়ে দিলে রিটের 


- Ten পাওয়া যায়। 








(a) দয়ে র পোকা (Mealy buge) রে হত 


পূর্ণাঙ্গ দয়ে পোকা নরম শরীর বিশিষ্ট oe 
এবং সারা শরীর সাদামত জিনিসে ঢাকা 
থাকে । তখন এদেরকে ছোট ছোট তুলোর | 
বড়ির মত দেখতে লাগে । এই সাদা আত্তরণটা 
সরালেই দেখা যাবে কমঙ্গালেবু-রঙের নরম 
দেহ। এরা গাছের কচি অংশের রস চুষে 


খেয়ে গাছের ক্ষতিসাধন করে | 
জাতীয় তরল ডে: ৫ সি-সি প্রতি 


গ্যালন জলে নিযে সারা গাছে স্প্রে 
করবেন | | 


(ঘ) ফলের মাছি (Fruit-fly) 


পূর্ণাঙ্গ মাছি দেখতে প্রায় ঘরের সাধারণ 
মাছির মত । লম্বা প্রায় এক ইঞ্চির এক-.... 
পঞ্চমাংশ তবে লেজের দিকটা একটু RETEN 
এবং US বাদামী রঙের । 
পা-বিহীন কৃমির মত; লম্বায় প্রায় a ইঞ্চি। রি 
পূৰ্ণাঙ্গ মাছি ছু'চালো লেজ দিয়ে আমের গায়ে 
ডিম পাড়ে এবং পরে এ ডিম ফুটে : কৃমির মত 
কীড়া আমের ভেতর চুকে শা খেতে 
থাকে। | 





দমন £ বাগান সর্বদা পরিক্ষার রাখা উচিত। T 


৫০ শতাংশ শক্তিযুক্ত ডি-ডি-টি ১ কেজি ৫০ . 


Oma জলে গুলে বাগানের গাছে নিয়মিত 


১৬ 





য়ে দিলে আক্রমণ কম হয়। 











এর কীড়ারা 











ফলে, পাতায় এবং কচি ডগায় বাদামী 
কালো রঙের দাগ পড়তে দেখা যায়। 
ই দাগগুলো ক্রমশঃ বড় হয়ে কালো চাকা 
[গে পরিণত হয়। আমের ফলের ওপরও 





ভজে ভিজে লাগে। আক্রমণের প্রকোপ 
BUT আম খসে পড়ে যায়। 

দমন? ব্লাইটক্স ২ কেজি ১০ গ্যালন জলে 
লে আম ধরার ঠিক আগে থেকে অন্ততঃ 








লো ক্রমশঃ বড় হয় এবং হাত দিলে 











ক) পাতায় এবং আমে দাগ পড়া (Leaf 


“and fruit spots of mango) — 


আমের দাগ্গুলো ক্রমশঃ বড় হয়ে যায়, am 
ফলে ওঁ জায়গাটা ফেটে যায়। এ রোগ 


গাছের মগ ডাল আক্রমণ করে এবং রোগ দেখা : 


দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন 
না করলে ধীরে ধীরে অন্যান্য ডালেও ef 
পড়ে এবং সমস্ত গাছ ক্রমে শুকিয়ে যায়। 

দমন : আমের দাগ পড়া রোগের মতন। 


(গ) পাউডারি মিল্ডিউ (Powdery ৃ 
mildew). 









বোল গাছে এলে যদি পরপর ২-৪ দিন 

বৃষ্টি বেশী হয়ে আবহাওয়া Freie করে 
তোলে, তবে বোলে ও পাতায় সাদা গুড়ো 
মত জিনিস সময়ে সময়ে দ্ধ 
এ রোগের নাম 'পাউডারি মিল্ডিউ'। 
দমন? ৫০ শতাংশ গন্ধক ও a শরতা 
ডি-ডিটি গুঁড়ো মিশিয়ে ছিটালে রোগ 
দূর হয়। 7 







“ধরার আচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে, 
০০০০০ 


— রবীন্দ্রনাথ 





সুফল মণ্ডল & 





“অনেক সন্দেহ, অনেক সংশয় ছিল! 
এতটুকু গাছে কতই বা ফসল হবে! পাঁড়া- 
 পড়শীতো বলেছেনই, আজ আর স্বীকার করতে 
দোষ নেই, আমার নিজেরও মনে হয়েছে 
কতবার ।”__বললেন পাঁশকুড়া ১নং ব্লকের 
_ দক্ষিণ চাচিয়াড়া গ্রামের সফল চাষী শ্রীকালীপদ 
_পিপলী। এ বছরই প্রথম অধিক ফলনশীল 
রে জাতের রীজ তাইচুং-৬৫ বক অফিস থেকে নিয়ে 
চাষ করেছেন শ্রীপিপলী। ২*শে নভেম্বর 
ফল কেটে মেপে দেখা গেল, একর পিছু ফলন 
| wen ab মণ ২৬ সের। অনেকেই ছিলেন 
সেদিন ওখানে । আশপাশের গ্রামের অনেক 

















+ মহকুমা তথ্য আফিস, তমলুক | 
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কৃষক, সরকারী কর্মচারী, সাংবাদিক প্রমুখের! 
আর ছিলেন মেদিনীপুর (পূর্ব ) কৃষি জেলার 
মুখ্য কৃষি আধিকারিক Shafts কুমার 
খাসনবীশ। তিনিও খুশী। প্রথম বছর। 





‘বিদেশের ধান দেশের মাটিতে যা ফলেছে তাত 






তিনি rented: তারে অদি ee 
তিনি আশা করেন ০ 
শ্রীপিপলীকে জিগ্যেদ করতে তিনি 
বললেন, গত ১০ বছর ধরে তিনি সরকারী 
নির্দেশমত উন্নত প্রথায় ধান চাষ করছেন! 
ফল তাতে ভালই পেয়েছেন। তবে এবার 7 
ফলন অনেক বেশি। গত বছর এ জমিতেই 





ধক 


পেয়েছিলেন একরে ৪* মণ। “খরচা একটু 
বেশি পড়েছে; সার, ওষুধ আর পরিচর্যা 
বাবদ”_-তবে ফসল যা পাব তাতে ভালই লাভ 
হবে ।__কালীপদবাবু বললেন। “আর এ 
রকম খরচ করতে, আমি কেন, আমার মনে হয় 
সবাই রাজী ।” এ বছর শ্রীপিপলী sew একর 
জমিতে তাইচুং-৬৫ জাতের ধান চাষ করেছেন | 
তাছাড়া এন, সি-১২৮১ ও লাঠিশাল ধান 
যথাক্রমে এক একর ও ৪০ ডেসিমেল জমিতে 
লাগিয়েছেন। 

তমলুক ১নং ব্লকের . নারায়ণপুরের 
Sats কুমার বেতালও তাইচুং-৬৫ 
লাগিয়েছেন face খানেক জমিতে ৷ ক্ষেতে নিয়ে 
গিয়ে দেখালেন । “কত ফলন পাবেন, আশা 
করছেন ?”-_জিগ্যেস করলাম । শ্রীবেতাল 
বললেন-_-“এখনো৷ ক্ষেতে ফসল । সঠিক কত 
হবে বলা মুক্ষিল।” একটু হেসে যোগ করলেন 
—“erq একথা বলতে পারি এ জমিতে এর 
আগে এত ভালো ধান কোনোদিন ফলেনি। তা- 
একরে ৫০-৫৫ মণ নিশ্চয়ই হবে ।” BeF 
পাড়াপড়শী যাঁরা এসেছিলেন তারাও সায় 
দিলেন । “তবে হ্যা, সার খেতে জানে বটে” 
রসিকতা! করে বললেন শ্রীবেতাল। “গাছগুলোর 
চেহারা দেখুন, এই এতটুকু । দেশী জাতের হলে 
মাটিতে লুটিয়ে পড়ত বহু আগেই ৷” পাশ থেকে 
কে একজন বলে উঠলেন-__“তাহলে শুধু হাড় 
কখানাতেই cof% দেখিয়েছে বলতে হবে ।”_ 
হেসে উঠলাম সকলে। 


সত্যিই ভেক্কি! নইলে এটুকু গাছে 


১৯ 


বসুদ্ধয়া : FHA: ১৩৭ 
অত বড় বড় শিষ হল কি করে! মুখ্য কৃ 
আধিকারিক শ্রীখাসনবীশ জানালেন-__ওটাই হ 
এ জাতের বৈশিষ্ট্য । এত সার নেওয়ার শা 
দেশী জাতের মধো দেখতে পাওয়া যায় ন' 
একর প্রতি মাটি তৈরির সময় দিতে হয় ১৫ 
কেজি সুপার ফসফেট, go কেজি মিউরেট অ 





পাশকুড়া ১নং ব্লকের দক্ষিণ চাচিয়াড়া গ্রামের সফ 
কৃষক প্রীকালীপদ পিপলী তার ক্ষেতের 
মাঝখানে দীড়িয়ে | 


পটাশ আর ১৫০ কেজি এ্রামোনিয়াম সালফোঁ 
তাছাড়া লাগে সবুজ সার বা ৩ টনের মত প 
গোবর ata শিষ বেরোবার আগে ate 
৭৫ কেজি এ্রামোনিয়াম সালফেট ছড়িয়ে দি! 
হয়। তবে একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হু 
-এ জাতের গাছ সাধারণতঃ রোগ ও পোক' 
শিকার হয় সহজে । বীজ শোধন করা থে 





দিতে হবে; হল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তবেই 
কথা শেষ করতে না দিয়ে রসিক বেতাল মশাই 
বললেন-_“আজ্ে, তা করতে হবে বৈকি! যে 
পুজোর টি তর T আবার একচোট 

















eeu oh জাতের ধান। আসতে 
ভাবছিলাম ফলন একরে ৭৪ মণ। 
১০ ভাগ জলীয় অংশ বাদ দিলেও 
মণের ওপর । এখনো আমাদের 
র গড় ফলন, একরে ২০ মণ। তিন গুণেরও 
আবার বছরের যেকোনো সময়েই এ 
ন যায়। Arem থেকে কাটা পর্যস্ত 
মাত্ৰ ১২ দিন। আউশ, আমন, 


















[কার আগে পর্বত « প্রতিটি নির্দেশ টিক 


মানতে হবে। সার দিতে হবে; ওষুধ কাজে লাগবে । ee 


কিছুই দিয়েছে। 







বিজ্ঞান পৃথিবীর ম লেঃ অনেক 
কিন্ত খাগ্রাভাবে বিপন্ন 
ভারতবাসীর কাছে বুঝি এ দানের তুলনা! ARI i 
সময় মত সার আর জল পেলে আমাদের দেশের 
কৃষকরাও এই বীজ থেকে সোনা ফলাতে পারে। 
মাত্র ১* শতাংশ ATT অভাবে আজ আমাদের . 
বিদেশের কাছে হাত পাততে হচ্ছে। যদি এই 
নতুন অবদান আমাদের ফদলকে দ্বিগুণও | করে 
পারে তবেতো শুধু আমরাই স্বাবলম্বী হব না, 
অনেক গরীব দেশের মুখেই অন্ন তুলে ধরতে 
পারব । কবির সেই ভবিষ্যদ্ধানী ‘ দেশ বিদেশে 
বিতরিছে অন্ন”--সফল হবে ;--সার্থক হবে। 

















| ( নাটিকা ) 
(পূৰ্ব প্রকাশিতের পর ) 





।লমাধব ॥ জয় বাবা শঙ্করনাথ ! জয় বাবা 
O শঙ্ধরনাথ ! (গান ধরে ) “আমার পাগল 
বাবা, পাগলী আমার মা ।” 

( ধীরে-ধীরে নীলমাধব শুয়ে পড়ে মঞ্চের 


পর্দা নেমে আসে ) 


: দ্বিতীয় দৃশ্য 

সময় ডি বিজ স্থান £স্বর্গলোক। 

( পর্দা উঠলেই দেখ! যাবে সবুজ রঙে 

স্বর্গ রঙিন হয়ে আছে। চারদিকে মেঘ 

ভেদে যাচ্ছে। মঞ্চে অর্থাৎ স্বর্গে 
দাড়িয়ে আছে নীলমাধব ।) 

| N কতো চট্ট করে স্বর্গে চলে এলাম ! 
পা পেরুতে না-পেরুতেই স্বর্গ! স্বর্গটা- 


আগে একদিনও বুঝতে পেরেছি! তা' 


[কলে সময়ে-অসময়ে এসে স্বর্গ 


এতোটা কাছেই ছিলো, তা কি. 


















সুধীর সরকার 


থেকে ঘুরে যাওয়া যেতো ! তা” যেন 
হোলো; কিন্তু ভগবান কোথায়? 
তার সঙ্গে দেখা করবার. জন্যেইতো 
এখানে আসা । 
(জনৈক স্বর্গবাসীর প্রবেশ ) 
দেখুন । | 
স্বৰ্গবাসী ॥ বলুন। যা ' হয় পীঘ বধু ৷ জামি 
আপনাকে বেশী সময় দিতে পারবো লা! 
( অদূরে যন্ত্রসঙ্গীতে নাচের ছন্দ বেজে 
ওঠে। সেই সঙ্গে হুপুরধ্বনি শোনা যায় ) 
শুনছেনতো? s3 
নীলমাধব ॥ হ্য'।। বড়ো মধুর লাগছে । 
স্বৰ্গবাসী ate ত্বর্গলোকে রিল : 
উর্বশী-মেনকা-রস্তা-তিলোত্মমা স্বর্ণের 
_ রূপসীরা আমাকে ঘিরে নাচবে। 
নীলমাধব ॥ আপনাকে ঘিরে নাচবে! 
নীলমাধব প্রণাম করে বাসীকে 2 a 








- awna । আহা! শত ফুলের 
মাঝে আপনি একটি মাত্র ভ্রমর ! 
` স্ব্গবাসী ॥ আমি স্বর্গের সর্বশ্রেষ্ঠ নর্তক। আর 
ae অপেক্ষা করতে পারছিনা । আমার 
O অজে-অঙ্গে তরঙগভঙ্গে নৃত্যের হিল্লোল বয়ে 
at আমার এই পুষ্পতণুর প্রতি রক্ত- 
O কণিকায় পুলক-শিহরণ জেগেছে। Ad- 
agen উত্তাল কলধ্বনি আমায় উন্মাদ 
করে তুলেছে। 
বলা ॥ মরি! মরি! স্বর্গের ভাষা কী 
a তা” দেখুন, ভগবানকে একটিবার 
দেখতে চাই । তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে 
চাই । তাঁর বাড়িটি কোথায়? যাবার 
আগে শুধু সে-কথাটি বলে যান! 
্বর্গবাসী॥ এই তো কাছেই ; এই মেঘটারই 
O আড়ালে । আপনি এখান থেকেই VIFA ; 
ভা” হলেই তিনি সাড়া দেবেন। আমি 
খাই । 
(নৃত্যের ভঙ্গিতে প্রস্থান ) 
| বীর ॥ সত্য-ই স্বৰ্গ সুখের আবাস ! কিন্ত 
o RA অপেক্ষা করা যায় না। ভগবানের 
রর জে দেখাটা সেরে ফেলতেই হয়। ওই 
: : মেঘের. . আড়ালেইতো। তার বাড়ি। 
__ ডাকলেই নাকি তিনি সাড়া দেবেন। কিন্ত 
কেমন করে ডাকবো? মর্ভধামে কতো 
oa দুঃখে পড়ে ‘ভগরান' “ভগবান? 
_ বলে ডেকেছি? কিন্ত ভগবানের এতোটা 
কাছে এসে তো কখনও ডাকিনি! “হে 
ao জবান” ‘হে ভ ভগবান’ ব'লে ডাকবো? 








বার ভগবানবাৰু n: 
বাড়ি আছেন? 
কোরে জার 
নীলমাধব (wsd) আজে আমি । 
আমি নীলমাধব | 
( ভগবানের প্রবেশ ) রি 
ভগবান ॥ তুমি? তুমিই কি-আমায় আনু 
হয়ে ডাকছিলে ? 
নীলমাধব ॥ আজ্জে oy 
ভগবান ॥ কখন মারা গিয়েছে? 
নীলমাধব ॥ ( সবিশ্ময়ে ) ap! 
ভগবান ॥ হ্যা! তোমার মৃত্যু হয়েছে কখন? 


নীলমাধব ॥ না, না, তাতো আমার হয়নি 3 


মশাই । : 
ভগবান সে কি! না মরেই তুমি he 4 
চলে এসেছে? বে 
নীলমাধব | আজে হ্যা ee 
ভগবান ॥ সে কি কথা! অসম্ভব । 
পারে না কখনও । = 
ভগবান ৷ তুমি বলতে চাও যে, তুমি সশরীরে 





O শীলমাধব ॥ আছে, যথাৰ্থ । 
ভগবান ॥ ৫ 


তোমার কী এমন afe, যা'র 












Soo নীলমাধব ॥ তা’ জানি না ভগবানবাবু ; কিন্ত 
এসে পড়েছি। 
ভগবান ॥ আশ্চৰ্য! কী করে এলে? কোন্‌ 
পথে এলে? 
নীলমাধব ॥ “চণ্ডীতল! গ্রাম থেকে বেরিয়ে 
_ বেলতলা পেরিয়ে জি,টি রোডে পড়েছি ; 
সেই জি,টি রোড ধরেই সোজা এই স্বর্গে 
ভগবান a কি অভাবনীয় কাণ্ড ! (উচ্চকঠে) 
যমরাজ! যমরাজ ! 
নীলমাধব ॥ (আপন মনে) এই সেরেছে | 
O যমরাজকে ডাকছে যে! 
(rere যমরাজের প্রবেশ ). 
যমরাজ ॥ (ভগবানকে অভিবাদন করে ) 
আদেশ করুন প্রভু। 
নীলমাধব ॥ ( আপন মনে ) আর রক্ষে নেই! 
ভগবান ॥ সীমান্ত-রেখা কি মুছে গেছে? 
eters কি একাকার হয়ে গেছে? 
o সীমান্ত-রক্ষার নীতি কি যথাযথ পালিত 
হচ্ছে না? সীমান্ত-রক্ষীরা কি ঘুমঘোরে 
অচৈতন্য হয়ে আছে? নাঁকি উৎকোচ 
গ্রহণ করে পাস্পোর্ট-ভিসা প্রভৃতি 
পরীক্ষা না করেই মর্তের মানবকে স্বর্গে 
প্রবেশ করতে দিচ্ছে? নীরব থেকো 
— : head প্রশ্নের উত্তর দাও! 
ঘমরাজ ॥ না প্রভু, সীমান্ত বরাবর সতর্ক 
দিনা ব্যবস্থা অটুট আছে। 
বান ॥ অটুট আছে! তবে এই নীলমাধব 
জীবিত অবস্থায় স্বর্গে এলো কি করে? 



























me: ১৩৭৩ 

নীলমাধব ॥ এবার বুঝি afer মারা গেলাম 
স্বর্গে এসে! 
(ভয়ে থর্থর্‌ করে কাপতে: থাকে 
নীলমাধব ) 

ভগবান ॥. যমরাজ, নিশ্চয়ই তোমাদের সীমান্তে 
কোথাও ফাটল ধরেছে । কী গুরুতর 
অন্যায় কথা! যাও দেখে এসো মর্ভধামে; 
সেখানে এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র অপর 
প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ছুই রাষ্ট্রের 
মধ্যবর্তী সীমারেখা নিয়ে দিবারাত্রি 
অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কেমন. কোন্দল 
করছে! আর স্বর্গেরই সীমাস্ত-রক্ষার 
ধাটির আজ পতন হয়েছে! ছি, ছি, 
যমরাজ ! তুমি স্বর্গের পবিত্র নামে 
কলঙ্ক এনে দিলে! তুমি নিজে কালদপ্ড 
ধারণ করো, তোমায় যে কী দণ্ড দেবে! 
ভেবে উঠতে পারছি ay | 

যমরাজ ॥ ( নতজান্ব হয়ে) প্রভু! আমি 
লজ্জিত এবং অনুতপ্ত | 

ভগবান॥ ওঠো! এবারকার মতো আমি 
তোমায় ক্ষমা করলাম যমরাজ; কিন্তু 
ভবিষ্যতের জন্যে সতর্ক থেকো | 





( যমরাজ উঠে দাড়ায় ) 


যমরাজ ॥ SHE করে দেখতে হবে | 
মর্তবাসী এই পাষণ্ড কী করে সীমান্ত 
অতিক্রম করে মাটির পৃথিবী থেকে 
আমাদের এই পবিত্র ্ব্গধামে চলে 
এলো; তার সরকারী তদন্ত চাই। 






শবর্ষ: ই না 





প্রত নরাধমকে আমার হাতে 


ছেড়ে দিন! 
 নীলমাধব ॥ হায় ভগবান ! নিজের বাড়িঘর 
ছেড়ে কেন এই স্বর্গে এসেছিলাম ! মর্তে 
তো মরিনি, এবার যে স্বর্গে এসে যমের 
_ হাতে পড়ে মরতে হচ্ছে! 
যমরাজ ॥ স্তব্ধ হও YTS মানব ! 
নীলমাধব ॥ ওরে বাবা! (ভগবানের পদতলে 
পড়ে) ভগবান ! দোহাই ভগবান! 
তোমার নাম জপতে জপতে এসেছি 
ভগবান, তুমি রক্ষে করো ! 
ভগবান ॥ মিথ্যে কথা | 
O শীলমাধব | না দয়াময়, সত্যি কথা । 
 ভগবান॥ তোমরা মর্তের মানুষেরা তো 
আমার নাম নিতে ভুলে গেছো । 
শয়তানরাইতো এখন তোমাদের উপাস্য 
ABI তাই নয় কি যমরাজ ? 
sue ॥ যথার্থ কথা ACETATE! 
পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষই এখন আর 
মানুষ নেই প্রভু । আর সে-জন্যই তে 
দণ্ডে-দণ্ডে ওদের দণ্ডের ব্যবস্থাও আমি 
করছি প্রভু ৷ দিনরাত্রি কতো আকস্মিক 
দুর্ঘটনায় ওদের মৃত্যু ঘটাচ্ছি। কর্তব্যে 
আমার কিছুমাত্র ক্রটি-বিচ্যুতি পাবেন 
না প্রভু । 
ভগবান ॥ তা’ আমি জানি যমরাজ। আর 
তোমার ওপর সেই বিশ্বাস আছে বলেই 
এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে তোমায় আমি 
নিয়োগ ue 





যমরাজ॥ ওকে আনার হাতে ছেড়ে fa 


প্রভু! এই দণ্ডাঘাতে ee 
নীলমাধব ॥ (চীৎকার ) ভগবান ! 


বিপদ ঘটলে তোমার পবিত্র, সুমহান্‌ 
নামে কলঙ্ক রটবে AY । 


ভগবান ॥ যমরাজ জানোতো আমি ভগবান” 


বড়ো দয়ার শরীর আমার ? 
যমরাজ ॥ জানি প্রভু । 


আমি 
তোমার আশ্রিত । তোমার আশ্রিতজনের “টী 


ভগবান ॥ লোকটা এমন বিলি 


অনুনয়-বিনয় করছে; ওকে ক্ষমা করো 
যমরাজ ! 

যমরাজ ॥ আপনার আদেশ শিরোধার্য করতে 
আমি সদাসর্বদা প্রস্তুত প্রভু । 


o ভগবান ॥ তুমি চিত্রগুপ্তকে ডাকো! যমরাজ ! ' 


তার খাতাটা নিয়ে আসতে বলো! 


(নীলমাধবকে ) তোমার পুরো নামটা 


কি? 
নীলমাধব ॥ নীলমাধব SAT | রি 
ভগবান ॥ নীলমাধব কয়ালের নাম যে-খাতায় : 


আছে, সে-খাতাটা আনতে বলে৷! : 


যমরাজ ॥ (Seed) চিত্রগুপ্ত মহাশয় ! 


স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ আপনাকে স্মরণ করেছেন। 


আপনি কয়াল নীলমাধবের নামযুক্ত 
খাতা নিয়ে he চলে আনুন ! 


(বিরাট খাতা সহ চিত্রগুপ্তের প্রবেশ ও he 


অভিবাদন ) 


ভগবান ॥ faod, পড়ে যাও,_ এর সম্পর্কে 


কি লেখা আছে পড়ে যাও। 


< চিত্ৰগুপ্ত ॥ উচ্চাশা মনে বাসা বেঁধে আছে। 
o নীলমাধব ॥ (উল্লাসে) যথার্থ । চিত্ৰগুপ্ত 
we যথার্থ লিখেছেন । ধন্য চিত্রগুপ্ত ! 
aie চুপ করো! দেখছো এই দণ্ড? 
এই দণ্ডের আঘাতে এই দণ্ডে মুগ্ুপাত 
হবে । 
নীলমাধব ॥ ওরে বাবা! 
ন॥ হ্যা, আর কি লেখা আছে? 
 চিত্রগুপ্ত॥ ( পড়তে থাকে) উচ্চাশা থাকলে 
কি হবে! নীলমাধব অতি অলস 
_ প্রকৃতির মানুষ। তাই সে তাস-পাশা- 
o জুয়ো খেলে খাসা আছে। নিজের জমি 
আর ঘরে বলদ-লাঙ্গল থাকতেও তার 
“হা-অন্ন হা-অন্ন' করে ঘুরে মরতে 
ai সেই জন্যই তার অমন 
anager স্ত্রীর সঙ্গে প্রতিদিন 
| EMAL লেগেই আছে; আর 
Gree নীলমাধব আজ লক্ষ্মী-ছাড়া ৷ 
eer (উচ্চকণ্ঠে ) যথাৰ্থ ৷ যথার্থ! 
রা ~” i চুপ! faf কোথাকার ! নিজের 
দোষ স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে না 
MBE ? isd 
মাধব ॥ . প্রভু, আপনি অস্তর্ধামী | 
আপনি তো সবই জানেন প্রভু । সবই 
তো আপনার নখদর্পণে। আপনার কাছে 
| ae করে আর কি হবে ?. 
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arate সে কি! তুমি সাত ছেলেমেয়ের 


বাপ? ( ভগবানকে ) প্রভু! দেবে! 
নাকি এই দণ্ডের গু'তোয় ওর 
পিঠের faire চিরদিনের মতো! 
বেঁকিয়ে ? 
ভগবান ॥ আশ্চর্য! 
পিতা? | 
চিত্রগুপ্ত ॥ প্রভু, এই নরাধম নীলমাধব বহু 
অপরাধে অপরাধী । | 
যমরাজ ॥ এর কঠোর শান্তি দিন প্রভু। 
নীলমাধব ॥ ভগবান ! এই কি তোমার 
বিচার? , 
ভগবান ॥ শোনো যমরাজ, শোনো চিত্রগুপ্ত, 
নীলমাধর এখন অনুতপ্ত; সে তার 
অপরাধ বুঝতে পেরেছে । আমি বিশ্বাস 
করি, নীলমাধব স্বর্গ থেকে ফিরে গিয়ে 
এবার শক্ত হাতে লাঙ্গল ধরবে। লাঙ্গল 
যার, TSN তার। আর চেয়ে দেখো, 
বেচারা নীলমাধব বড়ো আশা করে 
আমার কাছে এসেছে । আমি কি তাকে : 
ক্ষমা না করে পারি? : 
নীলমাধব ॥ দয়াল ভগবান! ৷ 
ভগবান !. s n | 
যমরাজ ॥ আপনার আদেশই পালিত = 
Raed ॥ তবে নীলমাধব কয়ালের নামে 
খাতায় যা লিখেছি, সব কি ছিড়ে ফেলে 
দেবো? : 


: a সপ্ত সন্তানের 





ভগবান ॥ হ্যা» নন করে লেখো See i 





Sate anew 

: = র কথা লিখবে | 
f face | তাই হবে প্রভু ॥ 

(খাতায় কয়েকটা পৃষ্ঠা ছিড়ে ফেলে 
o চিত্ৰপগুপ্ত ) 
ভগবান যাও নীলমাধব, স্বর্গ থেকে চলে 
যাও । যাও তোমার মাটির দেশে! 
__ তোমার মাটির দেশে সোনার শস্ত-ফসলে 
স্বর্গ রচনা করে৷ । 
 শীলমাধব ॥ হে ভগবান ! তোমার শুভ- 
আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমি স্বর্গ থেকে 
বিদায় নিয়ে মৰ্তধামে ফিরে যাচ্ছি। 
২ (নীলমাধব প্রস্থানোছ্ত ।. অদূরে শীখ 
বেজে উঠলো । পর্দা নেমে এলো) 





তৃতীর দৃশ্য 


ae রও Te স্থান ঃ 
ee (পর্দা উঠলে দেখা গেলো, নীলমাধব শুয়ে 
_আছে। ঘুমের ঘোরে তার নাকের শব্দে 
ঘর ভরে আছে। পাশে সেই গাজার 
: abl পড়ে আছে । ঘরে প্রবেশ করে 
কাজল বউ) o 
কাজল ॥ কাণ্ড দেখেছো! লোকটার কাণ্ড 
দেখেছো! কেমন দিব্যি নাক-ডেকে 
qal নিশ্চয়ই কিছু পেটে পড়েনি। 


নীলমাধবের 











(বাসা ডি কণ্ঠে) হায় ভগবান! 





oF m নিয়ে আমি ঘর করি! i 


( নীলমাধবের কাছে এগিয়ে এসে) 


an: একি! এটা কি! একটা 
লম্বা কল্‌কে কেন! এ কি তবে 
গাজার কল্কে? হায় ভগবান! এই 
ছিলো আমার কপালে! শেষকালে 
কিনা গাজা! (কপালে করাঘাত করে 
উচ্চকণ্ডে ) আগুন! আগুন! আমার 
কপালে আগুন ! 
( নীলমাধব সেই চীৎকার শুনে জেগে 
ওঠে; হতভম্ব হয়ে উঠে দাড়ায় ) 
নীলমাধব ॥ আগুন! কোথায় আগুন? 
কাজল ॥. আমার কপালে । 
নীলমাধব ॥ ষাট! - বালাই ! 
কপালে আগুন হবে কেন? 
করে) অ’ কাজল-বউ ।- 
কাজল ॥ 
না। 


: তোমার 
(আদর 


থাক্‌, আর সোহাগ দেখাতে হবে 


নীলমাধৰ ॥ তুমি বেঁচে থাকতে oe s ৬ 


আর কাউকে সোহাগ দেখাতে পারি ! ? 
তা'হলে তুমি যে অলেপুড়ে মরবে! 


কাজল ॥ এমনিতেই কি আমি বেঁচে পা 2 





এর চেয়ে মরা ঢের ভালো! 
নীলমাধব n i ama নাঃ আমি « তো 









কাজল ॥ (খুশী হয়ে ) সত্যি বলছো? 
নীলমাধব ॥ হ্যা গো সুন্দরী, হ্যা! 

যদি লাঙ্গল থাকে, গোয়ালে যদি জোয়ান 

বলদ থাকে, তবে কষ্ট কি? 

কাজল ॥ তবে খ্যাদ্দিন কষ্ট দিয়েছো কেন? 

ৃ নীলমাধব ॥ কাজে ফাঁকি দিয়েছিলাম । 

দলে পড়ে কুপথে গিয়েছিলাম i 

 আল্সেমিতেই সুখ ভেবেছিলাম | 

কাজল ॥ এখন বুঝতে পেরেছে? 

নীলমাধব ॥ হাড়েহাড়ে। 

কাজল ॥ তা’ যেন হোল; কিন্তু ওটা কি 

এখানে ? গাঁজার কল্কে? 




















মাধব | হ্যাগো, এক সাধুবাবার 
দান। এরই জন্যেই তো স্বর্গে যেতে 
পেরেছিলাম! 
mi সে কি কথাগো! স্বর্গ কি 
i গো! 5 
নীলমাধব | af চেনো না! যেখানে 
দেবতারা থাকেন! আহা! কতো কিছু 
রি দেখলাম, শুনলাম; তাইতো জ্ঞান 


হলো । পরে বলবো সব তোমায় | 


(erates ) 





হাতে 


রা ফান 





কাজল ॥ 


ও কি, যাচ্ছো কোথায় ? 
নীলমাধব ॥ দেখি লাঙ্লটা ' ঠিক আছে 
কিনা | = 


:  নীলমাধব॥ কাণ পুলে সাকা ফা 


ওঠার আগেই মাঠে যাবো 


কাজল ॥ RT- ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে 


চাষের কাজে হাত লাগাবে কিন্ত! 


নীলমাধব ॥ আর জানো . কাজল- বউ, 
তোমাকে মর একবারটি সরকারী 
স্বাস্থ্যকেন্দ্রেত যেতে হবে । আর 


শেষ 


ছেলেপুলে হলে তোমার কচি ভেঙে 
যাবে। 
কাজল ॥ (হেসে) হ্যাগো, আর যাতে না 
হয়। যার! আছে, cause মানুষ +; 
বেঁচে থাক্‌। | 
নীলমাধব ॥ হ্যা গো, তোমার রিচা ভেঙে 
গেলে ধান গোলায় তুলবে কে বলো? 
মাঠে এবার লক্ষমীমায়ের আসন আমি 
পাতবোই ; আর ঘরের লক্মীকেও তো 
ঠিক রাখতে হবে গো । o 
(ওরা ছু et হেসে ওঠে। ats 
আাসে।) pre ১ 














ভারতে চিনি শিল্পের ইতিহাস প্রাচীন এবং 
চিনি উৎপাদনের মূল উৎস আখও জন্ম লাভ 
ক ই আমাদের দেশেই । আঠারে! শতকে 
শুর চিনির চাহিদার 3 ভাগ আমাদের 
থকেই মেটানো হোত। তারপর প্রথম 
র _ অর্থনীতিক বিপর্যয় এলো দেশে । 
বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারত অগ্রগণ্য 
থাকতে পারবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা 
দিল। তা ছাড়া তৎকালীন সরকারও আখ 
প্রজনন কেন্দ্র তুলে দেবার কথা ভাবতে শুরু 
করে দিলেন। কিন্তু নানা নৈরাশ্য সত্বেও ভারত 
À চিনি শিল্পে মাথা | উচু করে আবার দাড়ালে!। 
ভারতে চিনি শিল্পের এই আশ্চর্য উন্নয়নে 
আখ সম্পর্কে কষ্টসাধ্য কৃষি গবেষণার কথাই 
বলতে হয়। এবং সেই প্রসঙ্গেই স্মরণ করতে 
হয় তিরুভাড়ি ভেংকটরমনকে ৷ ভেংকটরমনের 











অধ্যাবসায়, অনুসদ্ধিৎসা, পাণ্ডিত্য এবং উদ্ভিদ 


প্রজননের a ন আচ : ক্ষমতা আখচাষে এক 





or 





নববিপ্লব রচনা করেছে। প্রায় পঁচিশ বছর 
ধরে আখের ফসলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট সাহচর্ষের 
ফলে তিনি প্রজননের দ্বার! উচ্চ ফলনশীল 


আখের জাত সৃষ্টি করে বিপ্লব এনেছিলেন । - * 


আখের সঙ্গে কাশ, জোয়ার এবং বাঁশের সঙ্গেও 
প্রজনন করে সফল সংকর YS করেছিলেন। 


বুনো বাশের সঙ্গে সংকর রচনা করে তখনই a 


অর্থকরী মূল্য ও লাভ দেখানো যদিও সম্ভবপর 


হয়নি, কিন্ত এই সংকর থেকেই বর্তমানের রোগ ৃ 


ও পোকা সহনশীল কোয়েস্বাটুর আখের A 
সম্ভবপর afèm এবং তারই ফলে ভার 


থেকে রোগগ্র্ত ও অল্প ফলনশীল আখের ৰাং 8 


নিশ্চিহ্ন হয়ে cite: আরও গৌরবের বিষয়. 
এই যে. অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, 


দঃ আমেরিকার ব্রেজিল, কিউবা, ইউরোপের i | 


স্পেন, আফ্রিকা, এশিয়া এবং পঃ ভারতীয় 


দ্বীপে আজ বহু আলোচিত কোয়েম্বাটুর 
আখ প্রসার লাভ করেছে। a 









 কোর়েদাটুর আখের সংকর সৃষ্টির জন্যে 

















হতে হয়েছিল । আখের রেণু জীবিত আছে কি 


মুণ্ডে সেই রেণুকে স্থাপিত করে আখের ফুল 
ফোটা নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছিলেন। বিভিন্ন 
[টিতে বপনের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছিলেন 
নতুন জাত। আখের সাদা ফুলের গুচ্ছকে 
প্রজননের সময় অপ্রয়োজনীয় রেণুর হাত থেকে 
রক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন তিনি। তখনকার 
_ সময়ে বিজ্ঞানীদের সুযোগের অভাব প্রচুর ছিল। 
কিন্তু প্রতিভা ও নিষ্ঠা ভেঙ্কটরমণকে সমস্ত বাধা 
বিপত্তি পার করে গৌরবের তোরণ দ্বারে 
পৌছে দিয়েছিল। 
১৮৮৪ সালে মাদ্রাজের সালেম জেলার 
'তিরুভাডি গায়ে জন্ম গ্রহণ করেন শ্রীভেম্কটরমণ। 
মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে উদ্ভিদ বিদ্যায় 
২. প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্নাতক হলেন তিনি। 
তারপর ১৯০৮ সালে মাদ্রাজ কৃষি বিভাগের 
কাজে যোগদান করলেন। তদানীন্তন সরকারী 
উদ্ভিদ তত্ববিদ ডঃ বারবার তার কাজের গভীরতা, 








O ভেঙ্কটরমনকে অনেক কঠিন সমন্তার সম্মুখীন 


না, তা পরীক্ষা করার জন্যে খুতুরা ফুলের গর্ভ : 


tan: ° Sta: ১৩৭৭ 
জ্ঞান ও উৎসাহ দেখে তাকে পুষার রাজকী; 
ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান সহায়কের পচে 
উন্নীত করেন । দশ বছরের মধ্যেই শ্রীভেঙ্কটরম' 
কৃষি বিশেষজ্ঞ হন। দেশ বিদেশের অভিনন্দ; 
পেলেন তিনি। ১৯২৪ সালে erae 
সরকার ভূষিত করলেন নাইট উপাধিতে 
ভারতের জাতীয় সরকার তাকে ১৯৫৭ ates 
পদ্মবিভূষণ উপাধি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন 
আন্তর্জাতিক ইক্ষু কারিগরী কংগ্রেসের সভা; 
ভারত থেকে জাভায় গিয়েছিলেন তি? 
১৯২৯ সালে। তারপর অস্ট্রেলিয়ায় গেলে, 
১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে আত্তর্জাতিক. প্রজন, 
বিদ্যার কংগ্রেসে ভেম্কটরমণ ইংল্যাতে 
গিয়েছিলেন ১৯২৯ সালে ভারতের প্রতিনি 
হয়ে | 

কৃষি বিজ্ঞানে চিরস্মরণীয় এই প্রতিভ ts 
অষ্টার জীবনাবসান হয় ১৯৬৩ সালের ১৭ই 
জানুয়ারী । তার মৃত্যুতে সমগ্র পৃথিবীর কি 
বিজ্ঞানী শোকগ্রস্ত। ভেম্কটরমণের অভাং 
অপূরণীয়, তবে কৃষিক্ষেত্রে তার দান তাবে 
চিরস্মরণীয় করে রাখবে । 








> নিলো উদার এই করুণাঘন বাংলা। 
নানা Aga ছন্দে রূপে তার নানা লাজ । 
অপরূপ বিচিত্র সঙ্জায় এই বাংলা রূপসী । 
কোনো ধতুতেই তার রঙ ফুরোয় না মলিন 
হয় না। রূপ থেকে রূপান্তরে তার শুধু সাজ 
বদল । লাবণ্যময় প্রসাধনে রূপসী বাংলা 
METS খতুতে আমাদের টেনে আনে তার 
বুকের কাছাকাছি_মনের  উত্তাপের 
_কাছাকাছি। 
মাঘের খতুতে যখন কখনো কখনো মনে 
= হয় ” বাংলা যোগিনী, তার চোখে মুখে 
শুধু এক উদাসীনতা আর রিক্তৃতা, তখনও তার 
 যোগিনী বেশের আড়ালে জেগে থাকে 
.. প্রেমিকার রূপ, বিলাসিনীর at, করুণার 
রূপ । প্রাচুর্য ভরা সবুজ সম্ভারে বাংলার 
. বুকময় শুধু মায়া, বিচিত্র রঙে, রসে, গন্ধে 
তার বুকময় ভালোবাসা আর করুণা । মনে 
আসে কবির অনুভব? 

এলো যে শীতের বেলা, বরষ পরে, 

আজ ফসল কাটো ETN ঘরে--- 
গত ২৮শে ও ২৯শে জানুয়ারী আলিপুরের 
রয়্যাল হর্টিকালচারাল সোসাইটির বাগানে 
একটি প্রদর্শনীতে দাড়িয়ে বিস্ময়ে হতবাক্‌ 


হয়ে ভাবছিলাম, বাংলার বুকে কত রঙীন 


মন্ত্র মনে পড়ছিল, “ “*নুফলাং 
বাগানে ঢুকতেই 


 ভালোবাসা। : 
 শন্তশ্যামলাং মাতরম্‌ ! 


রঙীন সুদৃশ্য পোস্টারে সবজি আর ফলের ছবি a 


চোখে পড়ল । চোখে পড়ল বিজ্ঞপ্তি, 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শীতকালীন সবজি ও 
ফলপ্রদর্শনী | সুসজ্জিত বাগানের একটি 
প্রান্তে প্রদর্শনী-মণ্ডপ। বিবিধ বিচিত্র ফল 
আর সবজির আশ্চর্য সমাবেশ । শীতের 
প্রাণোদ্দীপ্ত ফসল সুস্থ, বলিষ্ঠ এবং লাবগ্যময় 
জীবনের মতোই সভায় উজ্জল আসনে বসে 
ate! খধিকবি aff gece জীবনের আদি 
রূপ বলে থাকেন, তবে বলতে ইচ্ছে হয়, এ 
যেন সবজি-প্রদর্শনী নয়; অভিনব ও আশ্চর্য 
জীবনেরই এক মহাসম্মেলন | 
বর্ণ, ধর্ম, গোষ্ঠী আর জাতির মহাসম্মেলন 
বনুদ্ধরার বাণীরূপের মহাসম্মেলন | 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ও রয়্যাল এশ্রিঃ- 


হর্টকালচারাল সোসাইটির যুগ্ম উদ্যোগে পঃ বঙ্গ 
রাজ্যের শীতকালীন সবজি ও ফল-প্রদর্শনীর 
এটি চতুর্থ বাষিকী আয়োজন। উত্তরোত্তর o 
এই উদ্ভোগ জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার সঞ্চার করে চলেছে । রাজ্যের নানা 


দূর দূর এলাকা থেকে এখানে ফসল পাঠানো 


হয়েছে। শুধু সবজি বা ফলই নয়, সবজি 
ইত্যাদি সংরক্ষণ করা, শুঁকোনো, জ্যাম, জেলি, 
চাটনি ইত্যাদি তৈরি কর! এবং সবজির বাগান 
প্রতিযোগিতাও এই প্রদর্শনীর উল্লেখযোগ্য 
বিষয় ছিল I 


বিচিত্র শ্রেণী t 









০ পেয়ে শ্রীমশোককুমার নায়েক “চ্যালেঞ্জ-কাপ' 
বনি ও ‘aata পেয়েছেন । টমেটো, মটর, শিম, 
বাধাকপি, ফুলকপি, করলা, লাউ, KM, 
O শালগম, পেপে এবং ঝুড়িতে সবজি স'জানো 
ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভ্রীনায়েক দক্ষতার 
পরিচয় রেখেছেন। মোট ১২টি বিষয়ে প্রথম, 
দ্বিতীয় ও বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন 
হর্টকালচারাল  রিসার্চ-স্টেশন কৃষ্ণনগর | 
ফল-বিভাগে সর্বাধিক কৃতিত্বের জন্যে 
হর্টিকালচারাল রিসার্চ-স্টেশন কৃষ্ণনগর “স্প্রেয়ার’ 
পুরস্কার পেয়েছেন । আলু, মিষ্টি আলু, 
পি, বীধাকপি, লাউ, কুমড়ো, করলা, 
উচ্ছে, পালং, মূলো, বেগুন, গাজর, ওলকপি, 
শালগম, শিম, পেঁয়াজ, বরবটি ইত্যাদি 
না সবজি; কমলা, কলা, পেঁপে, শসা, কুল, 
শাকআলু, কামরাঙ্গা, ডাব, নারকেল ইত্যাদি 
বিচিত্র ফল, সবজি শুকোনো, সংরক্ষণ, জ্যাম, 
জেলি, চাটনি ইত্যাদির ওপর প্রথম, দ্বিতীয় ও 
বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়েছে। | 
O পুরস্কার-বিতরণী সভায় সভাপতির আসন 
__ অলংকৃত করেছেন কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের 
_ কমিশনার শ্রীরণজিৎ ঘোষ মহাশয়। পুরস্কার 
_ বিতরণ করেছেন শ্রীমতী গ্রীতি ঘোষ | 
o সভায় শ্রীঅমিতাভ সেন ভাষণ দান 
করেন। এ জাতীয় প্রদর্শনীর গুরুত্ব-প্রসঙ্গে 
আলোচনা করেন এবং অধিক সবজি ও 



















| প্রদর্শনীতে সর্বাধিক বিষয়ে (১৪টি 
বিষয়ে ) প্রথম, দ্বিতীয় ও বিশেষ পুরস্কার 





বনুদ্ধরা £ FIGs ১৩৭৩ 


ফল উৎপাদন করতে আহ্বান জানান । 
সভাপতির ভাষণে Arg এই প্রদর্শনী 








জনসাধারণের মধ্যে যে উৎসাহ সৃষ্টি করে 


৩১ 


তুলেছে তার উল্লেখ করেন । বর্তমান 
খাছাসঙ্কটের সময়ে তগুল-জাতীয় খাছের 
পরিপূরক হিসেবে সবজি ও ফলের বিশেষ 
ভূমিকা রয়েছে । রাজ্যের ধনী ও গরীব 
সবাই যেন সুলভে ও প্রচুর পরিমাণে সবজি ও 
ফল খেতে পারেন সেই দিকে লক্ষ্য ও উদ্যম 
রাখার কথাও তিনি প্রসঙ্গত? উল্লেখ করেন। 
তিনি বলেন, 'রাজো অধিক ফল ও সবজি 
উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে সংরক্ষণ এবং জ্যাম 
জেলি ইত্যাদি তৈরি করার জন্য নানা শিল্পও — 
গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেবে । এই শিল্প 
গড়ে ওঠার সঙ্গে চাকুরীতে কিছু পরিমাণ কর্মী 
নিয়োগেরও সুফল ফলবে। ভারতবর্ষে এবং 
বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে ফল ও সবজির ব্যবহার 
অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম। এবং তার 
জন্যে আমাদের খাছ্ঘ-অভ্যাস ও সংস্কার কিছুটা 
দায়ী । সুস্থ জাতি গড়ে তুলতে আমাদের 
খাগ্য-অভ্যাসও বদলানো উচিত বলে শ্রীঘোষ 
বলেন। চলতি বছরে সবজির চারা কৃষকদের 
মধ্যে বিতরণের জন্যে রাজ্য সরকার ৫৪,০০০ 
টাকা বরাদ্দ করেছেন বলে তিনি বলেন। 
ফল উন্নয়ন প্রকল্পের খাতে ১,৫১,৪৭৮ টাকা 
মঞ্জুর হয়েছে এবং ফলের বাগানের উন্নতির 
জন্যে উৎপাদকদের স্বল্প মেয়াদী খণদান বাবদও 
২৫,০০০ টাকা বরাদ্দ হয়েছে | 











মাঠের নায়ক || কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 


দেবদারু হিজলের বন কিংবা ধান আর অর্থরের CHT 


সকলের কাছে কিছু স্বেহভিক্ষা করে নতমুখ 
কৃষক প্রেমিক । খোলা মাঠে রৌদড্রে কিংবা বর্ষার ধরায় 
হাতের মুঠিতে ধরা লাংগলের SF লৌহফলা 
মাটিকে মস্থণ করে, চাপ চাপ মাটি ভেঙে ফের 
জন্মে নব নব বীজ, ফসলের প্রাথিত ইশারা । 


কখনো অজন্ম! কিংবা বন্যা কিংবা প্রাণান্ত খরায় 

সমস্ত প্রার্থনা প্রতিহত । কিন্তু তবু মাঠের নায়ক 
আশ্চর্য যোদ্ধার মতো মাঠকেই বুকে বুকে রেখে 

সৃষ্টির সংগ্রামে নামে । বীজ ধান জল সার সেচ 

O মাটির বুকের যতে ক্ষতচিহ্ন মুছে অন্তরালে 

ফসলের সমারোহে সৃষ্টি করে সজীব ভুবন | 

গ্রাম্য বাঙলার পথে খতুতে খাতুতে নিরন্তর" 

অজেয় প্রজেয় প্রাণের ধৈর্ষে বেঁচে থাকে মাঠের নায়ক ॥ 



























ছোট্ট দেশ বুলগেরিয়া। তাই চাষের 
জমি আর বাড়িয়ে তোল! সম্ভব নয়। যেখানে 
জমি খুব অল্প পরিমিত ও নির্দিষ্ট, সেখানে 
কৃষির উন্নতির জন্য নিবিড় চাষই একমাত্র 
ভরসা । অধিক ফলনের জন্যে সার, কীটনাশক 
» সেচ এবং জমির ঠিকমতো পরিচর্যা একান্ত 


IB দেশ বুলগেরিয়া কৃষি সাধনায় 
মনোযোগী হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই | 
শ্রীমোন্নয়ন এবং সমবায় চাষের ওপর গুরুত্ব 
দিল। ছোট ছোট জমিতে কৃষি-যন্ত্র ব্যবহারের 
অসুবিধা এবং fama জনমজুরের উৎপাদন 
 ক্ষমতা-হরাসের ফলে কৃষির উন্নতি সম্ভব হয়ে 
ওঠে না। সমবায় প্রথায় চাষের ফলে সেই 
আশঙ্কা দূর হোল। ছুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী 
য়ে বুলগেরিয়া গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় খান্ত 
বরাহু করে মাত্র ১১ লক্ষ ব্যক্তির খাছ দিতে 
1 এ অবস্থায় ছোট ছোট জমিখণ্ডকে 


সরকারী উদ্ভোগে এক করে সরকারী সমবা' 
খামার গড়ে তোলা হল। ১৯৪৮ সাল (A 
১৯৫৮ সালের মধ্যেই এই বিরাট কাজ সার 
হয়ে গিয়েছিল | E 

সমবায় খামার গড়ে ওঠার ফলেই শু 
হলো যান্ত্রিক চাষ । কাঠের লাঙ্গল পাল 
বদলালো। ট্রাক্টর এলো--এলো ফসল কাটা: 
বড় বড় যন্ত্র--পরিবহন যন্ত্র-আধুনিক হরেব 
রকম যন্ত্রপাতি । l 

সনাতনী কালের কৃষি শক্তি বলতে এব 
ছিল গরু । এখন কৃষি শক্তি 'ন্ত্ররূপে' 
সংস্থিতা' বললে অতি কথন হয় না একটুও 
যন্ত্রের জন্যে জনমজুরের কাজও প্রায় feast 
কমে গেছে। অথচ উৎপাদন বেড়েছে অনেক 
আগে যেখানে জমিতে সারই দেয়া হতো না 


" এখন সেখানে একর পিছু ২০০ কেজি সুপার 


ফসফেট ও ১২০ কেজি আ্যামোনিয়াম নাইট্রো 
ব্যবহৃত হচ্ছে। র 


aed af: ১১শ সংখ্যা 


দি a এবং শরৎ abate 
শূন্য দুই ay | এই দুই সময়েই বৃষ্টির অভাব 
 কৃষিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে অনেকাংশেই ৷ 
কিন্ত সরকার ও সমবায় সমিতি সেচের বাধ 
তৈরি করে প্রকৃতির সেই অভিশাপকেই 
আশীর্বাদ রূপান্তরিত করেছে । এখন শতকরা 
২০ ভাগ জমি সেচের আওতায় এসেছে, 
শষত: ভুট্টা, স্বগারবীটের চাষ যে এলাকায় 

সেখানে উপকার অনেকাংশেই 





বেশি, 
হয়েছে l 
O বুলগেরিয়া পশুপালন বিভাগেও যথেষ্ট 
উন্নতি হয়েছে । দুধ দেয়না বা কোনো কাজে 
লাগেনা, এমন গরুর সংখ্যা কমিয়ে ফেলা 
হয়েছে। ভালে! জাতের গরুর প্রজনন ও 
পালনের দিকে মনোযোগ দিয়ে ছুধের উৎপাদন 
বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। শুধু ছুধই না, আর 
বেড়েছে মাংস ও পশমের উৎপাদন । গোয়াল- 
ঘর আধুনিক প্রণালীতে তৈরি হয়েছে এবং 
খাওয়াবার পদ্ধতিরও সংস্কার করা AATE | 
দুধের উৎপাদন আগের তুলনায় চার গুণ বেড়ে 
উঠেছে। | 

Aaa দানা -শস্তের জন্য যে সব জমি 
আগে ব্যবহৃত হোত, সে সব জমি গোচারণ ভুমি 


৩৪ 


ও জলা তৃণভূমিতে অন্তান্য ফসলের চাষ RUG | 
তার মধ্যে স্বগারবীট, স্র্মমুখী, তামাক, সবজি ও 
অর্থকরী অন্যান্য দীর্ঘকালীন ফসল উল্লেখ্য | 


আপেল, গীচ, আঙ্গুর, সবজি, তামাক ও সুগার- 


বীটের উৎপাদন খুব বেশিই বেড়েছে এবং 
রপ্তানীও বেড়ে উঠেছে । . 


বুলগেরিয়ায় জমি বা খামার ছোট ছিল 


বলে কোনো বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা সম্ভব 
হোতো না। কিন্তু বর্তমানে সমবায় ও সরকারী 
খামারে বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হওয়ার ফলে কৃষির 
উন্নতি হচ্ছে | 
জীববিশারদ অর্থনীতিবিদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষাপ্রাপ্তক্মীরা  বুলগেরিয়ার  কৃষিকে 
সাফল্যের সিংদরোজায় পৌছে দিচ্ছে । তাছাড়া 
প্রত্যেক জেলাতেই গবেষণা-কেন্দ্র খোলা 
হয়েছে। 

বুলগেরিয়ায় নিবিড় চাষের সরকারী 
সাহায্যও প্রচুর | 
সেচ ব্যবস্থার প্রসার, ট্রাক্টর, ফসল কাটা যন্ত্র 


ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি বিতরণ এবং দার্ঘমেয়াদী 
নিবিড় চাষের দৌলতে আজ . 
বুলগেরিয়ার কৃষকসমাজের আয় বেড়েছে এবং : 


AITITA | 


সাংসারিক অনা ও মানের a উন্নতি RAE 


কৃষি-বিশেষজ্ঞ ও ইঞ্জিনীয়ার, ~ 


এই সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে ॥ 


উদ্ভিদ প্রজননের মাধ্যমে কৃষি-বিপ্লব 
ভারতে গত পাঁচ বছর ধরে ফসলের উন্নয়নে 
O সুপ্রজনন তত্ত্বের প্রয়োগে একটি নীরব বিপ্লব 
O ঘটেছে। উপযুক্ত জাত অথবা সংকরের সঙ্গে 

কৃষি-পদ্ধতি সংযোগে, ( যেগুলির প্রয়োগে 
কোনো জাত থেকে সবচেয়ে ভাল ফলন পাওয়া 
সম্ভব) অধিক ফলনের নতুন ভূমিকা পাওয়া 
গেছে। এর দ্বারা অধুনা প্রধান ফসল যেমন 
O ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার এবং বাজরা থেকে 
এমন ফলন পাওয়া সম্ভব হয়েছে যা ক'বছর 
আগেও সম্ভবপর ছিল না। 


_ বেঁটে করবার বংশান্গক্রমের মূলাধার 
(জিন ) এবং ফসলের ফলন 
SHS বছর আগে একটি স্বতঃস্ফূর্ত 
 পরিব্যক্তির (একটি হঠাৎ উত্তরাধিকার we 
প্রাপ্ত পরিবর্তন) ফলে তাইওয়ান-এ ধানের 
-হু-জিন জাতের আকার বেঁটে হয়ে 
য়া এবং পাতা শক্ত এবং খাড়া হয়ে যাওয়া 


আবিষ্কৃত a লম্বা জাতের ট্‌সাই-ইউয়ান- 















৩৫ 


চুং-এর 'সঙ্গে 'চৌ-ছ-জিন-এর প্রজননের FT 
এর ‘জিন’ নতুন পাওয়া সংকর তাইচু 
দেশী-১নং-এ হত্তান্তরীত হয়। এই বে 
জাত থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে aF 
প্রতি ৫-৭ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া গেছে 
এর গাছ বেঁটে হওয়ার দরুণ যখন খুব উর্ষর 
জমিতে অথবা প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সা: 
প্রয়োগেও একে জন্মান হয়, তখনও এরা সোজ 
দাড়িয়ে থাকে । শুধু তাই নয় এর পাত 
শক্ত হওয়ার দরুণ ওপরের পাতা নীচের পাতাবে 
ছায়া দিয়ে ঢাকতে পারে না, যার ফলে সমস্ত 
পাতাগুলি কার্ষকরীভাবে শ্বেতসার উৎপাদনের 
জন্য FÅ কিরণের ব্যবহার করতে পারে | 
জাপানে প্রায় ১০ বছর আগে নোরিন 
জাতের গমে বেঁটে করার জন্য দায়ী ‘fea’ 
আবিষ্কৃত হয়। উত্তর আমেরিকা এবং 
মেক্সিকোয় স্ুপ্রজননকারীর! অবিলম্বে এই 
“জিনগুলিকে বাণিজ্যিক জাতের গমে 
স্থানান্তরিত করেন। এই বেঁটে জাতের গমের 
উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করে 
ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা, রকফেলার 
ফাউণ্ডেশন এবং মেক্সিকোর কৃষি মন্ত্রকের 
সাহায্যে ১৯৬৩ সালে ধেঁটে গমের এক বিরাট 
সংগ্রহ প্রবর্তন করেন। গত ছুই বছর ধরে 
পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, এর মধ্যে কতক- 
গুলি গম যেমন লার্মারো, সোনোরা-৬৪ এবং 
ভি-১৮ পর্যাপ্ত সেচ এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ 
করা জমিতে হেক্টর প্রতি ৬ টনেরও বেশী ফলন 
দিতে সক্ষম। যেখানে ১৯৬৩ সালের আগে 
হেক্টর প্রতি ৪৬'৭ কুইন্টল পাওয়া খুব কঠিন বলে 


বনুষরা : অষ্টাদশ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা 
মনে হোত, সেখানে বর্তমানে হেক্টর প্রতি ৬৫*২- 
৭৪'৬ কুইণ্টল ফলনের খবর অস্বাভাবিক নয়। 


সংকর তেজকে কাজে লাগানো 


O বৰ্তমানে রকফেলার ফাউণ্ডেশন রাষ্ট্রীয় 
কৃষি বিভাগ এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সহযোগিতায় ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের 
উদ্যোগে অখিল ভারত সমন্বিত কার্যস্থচীগুলি যে 
কাজ করেছেন, তার ফল স্বরূপ আমাদের দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলের চাষের উপযোগী সংকর YE, 
সংকর বাজরা এবং সংকর জোয়ার পাওয়া 
যাচ্ছে এই সংকরগুলি ফলন অত্যন্ত 
নাটকীয়ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে । এর মধ্যে 
সংকর শুধু যে ভারতেই খুব উচ্চ ফলন দিয়েছে 
তাই নয়, অন্যান্য দেশেও দিয়েছে; যার ফলে 
দেখা যাচ্ছে যে সুপ্রজননের পশ্চাৎপট বৃহত্তর 
হলে প্রতিযোজন ব্যাপক হতে পারে। এ 
জন্যই ভারতে উদ্ভুত কতগুলো ভুট্টার জাত 
খাইল্যাণ্ড এবং ইন্দোনেশীয়ায় গৃহীত পরীক্ষায় 
সব চেয়ে বেশী ফলন দিয়েছে । জোয়ারের 
সংকর fa, এস, এইচ,-২ ব্রেজিলে সব চেয়ে 
ভালো ফলন দেয় প্রমাণিত হয়েছে। এই 
সংকরগুলিকে যখন উপযুক্ত রাসায়নিক সার 
প্রয়োগ করে জন্মানো হয়, তখন অনায়াসেই 
ee প্রতি ৫-৮ টন ফলন পাওয়া যায়। 


তুন কোষ প্রজনন বিদ্যার ব্যবহার 
ক্রোমোজোম বিজ্ঞানে একটি প্রক্রিয়ার 


ফলে স্বাভাবিক ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ 





হয়ে যায় এবং এর সহায়তায় একটি নতুন OOo 


জাতের বারসীম ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থায় 
তৈরি হয়েছে, যার নাম পুষা জায়েপ্ট বারসীম। 
এই জাত থেকে অল্প দিনেই প্রচুর পরিমাণে 
গোখান্য ‘পাওয়া যায় এবং তুহিন প্রতিরোধ 
করতে পারে। আমাদের ভারতের সীমানা 
ছাড়িয়েও পুষা জায়েণ্ট বারসীম ভাল ফল 
দিয়েছে । এবং বিদেশে, যেমন নেদারল্যাণ্ডে 
এর চাষের ST খুব Ventas দেখা গিয়েছে | 

উদ্ভিদ প্রজননে পরমাণু শক্তির ব্যবহারের : 
ফলে নতুন জাত তৈরির ব্যাপারে কাজের 
প্রগতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়েছে । এই পদ্ধতির 
আধুনিক দৃষ্টান্ত হচ্ছে মেক্সিকোর বেঁটে জাতের 
গমের বীজ থেকে লাল রঙ দূর Fall 
কিরণপাতের দ্বারা পরিব্যক্তির ফলে সোনোরা- 
৬৪ এবং লার্মা রো প্রভৃতি গমে দানার রঙ 
Avis স্ফটিকের মত করান হয়েছিল। 
এই ভাবে, ভারতে এই জাতগুলি প্রচলিত 
করার ছুই বছরের মধোই এদের কতকগুলি 
দোষ দূর কর! সম্ভবপর হয়েছে। যার ফলে 
কৃষক এবং ব্যবহারকারীর উভয়ের পক্ষেই... 
ব্যাপকভাবে এরা গ্রহণযোগ্য হয়েছে। 

এই পৃথিবীর প্রাচুর্য এবং সম্পদ যেটার 
জন্য আমাদের কৃষকরা অপেক্ষা করে আছেন 
তার পথ নির্দেশের জন্য উচ্চ ফলন প্রদর্শনের 
জাতীয় FÍA চালু করা হয়েছে। মাদ্রাজের 
খবরে জানা গেছে যে, জোয়ার এবং বাজরার 
মত ফসলের এই জাতীয় প্রদর্শন জাতীয় 
প্রদর্শন ক্ষেত্র থেকে (যেগুলি কম পক্ষে কৃষকের 














মান সম্ভব হয় এবং উপযুক্ত পরিমাণে 
রাসায়নিক সার এবং সেচ প্রয়োগ করা যায় 











< aa fon afire করা ein) aa তবে এই নতুন জাত এবং সংকরগুলি অসন্ত 
ওয় গেছে যা কোন দিন ভাবাই যায় 


Í সংখ্যায় ভাল পরিমাণ গাছ জমিতে 






বা: : ate i = 





ফলন দেবে। ভারতের উপযোগী আজবে 
ধ্বনি হচ্ছে ‘জন সংখ্যা কমান এবং মাঠে ফল 
বাড়ান ৷ uk a 
(ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ 






















টম্যাটো, বড় মটর, তুলা ও জোয়ার ইত্যাদি রী 


প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয়। 


Pe পাতার gaat সঞ্চার এবং 
রি অধিক উৎপাদন ॥ 

বণমুক্ত জমিতে কৃষি উৎপাদন ॥ পুষার কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে অধিক a 
tte সঙ্কটের সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় উৎপাদনের জন্যে যে বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা 
চষির ক্ষেত্রে প্রযুক্তি বিদ্ধ প্রভূত কার্যকরী হয়ে চলছে, তার মধ্যে একটি প্রধান হচ্ছে গাছের 
টঠেছে। নানাভাবে এই প্রযুক্তি বিদ্যার পাতার ভেতর দিয়ে সার সরবরাহ করা । গম, 
প্রয়োগের ফলে কৃষি উৎপাদনে অনেকটা সাফল্য ধান, যব, আলু ও টম্যাটো ইত্যাদি নানা 
দেখা যাচ্ছে সন্দেহ নেই । এ ব্যাপারে পুষার ফসলে এই কৌশল বিশ্ময়করভাবে কার্যকরী 
চষি গবেষণা কেন্দ্রের অবদান অনেক | হয়েছে। তা ছাড়া, এই প্রণালী অল্প ব্যয়সাধ্যও 
oat কৃষি গবেষণা কেন্দ্র নোনা জমিতে  বটে। 

ফল কৃষি উৎপাদনের জন্যে যে, “একাস্তর খাদ’ vo কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন সার জমিতে 
সচ প্রণালী আবিষ্কার করেছেন তা উল্লেখ্য । ব্যবহার করে হেক্টর প্রতি ২৮০০ কেজি ফসল 
বারা ভারতে প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ একর পাওয়া যায়। কিন্তু ওই পরিমাণ সারের 
নানা জমি রয়েছে । প্রায় ছুশো কোটি টাকা অর্ধেক সার (৪০ কেজি ) জমিতে দিয়ে এবং 
gaa খাছা-শস্ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ভারত এই বাকী go কেজি পাতার মাধ্যমে সঞ্চার করে 
দমির জন্যে । কিন্তু সরল ও সহজ এই নব দিয়ে হেক্টর প্রতি ফলন পাওয়া গেছে ৪০১৫ 
টদ্ভাবিত “একান্তর খাদ’ সেচ প্রণালীর ফলে কেজি। l উই 
ঈমিকে লবণমুক্ত করে চাষে আনা হয়েছে। সারের অভাব ভারতে. এখনো প্রচুর । 
tagr কেন্দ্রের কৃষি-বিগ্তা শাখার প্রধান ডঃ এ অবস্থায় এই নতুন প্রথায় সারের ব্যবহার 
এস, এস, বেঁইস বলেছেন, জমি লবণমুক্ত করার কর! গেলে উৎপাদন সন্তোষজনক হবে 
মন্যান্য উপায় খুবই ব্যয়বহুল। নব পন্থায় নিঃসন্দেহে। পশ্চিমবঙ্গে পাট গাছের দ্রুত 
rage জমিতে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বাড়ে জন্যেও এই পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে কাজ 
দখা গেছে যে, স্কোয়াশ, শসা, কুমড়ো, শিম, চলছে। . 





৩৮ 


| aR হেমচাবাদ গ্রামে Ffa 
ee শিক্ষ। শিবির ॥ 
ৃ = জেলার ওন্দা উন্নয়ন ব্লকের 
'মচাবাদ গ্রামে বিগত ডিসেম্বরের শেষে চার 
ন ব্যাপী এক কৃষি শিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন 
হয়। সংশ্লিষ্ট ব্লকের অন্তভূক্তি--বিভিন্ন অঞ্চল 
“থেকে শতাধিক উৎসাহী কৃষক শিবিরে যোগদান 
errr অধিক ফলনশীল ধান এবং গমের 
নানা জাতের নিবিড় চাষ সম্পর্কে কৃষকদের 
O আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয় এবং 
O সরাসরি হাতে কলমেও কাজ শেখান হয়। 
শিবিরের আলোচনাচক্রে একথা প্রকাশ হয় যে, 
অধিক ফলনশীল নানা জাতের যেসব ধান ও গম 
নির্বাচিত হয়েছে, তা স্বপ্নকালের মধ্যেই প্রত্যেক 
জেলাতে সমাদৃত হয়ে উঠবে। 


















জয় জওয়ান, জয় কিষাণ’ দিবস উদ্যাপন 


tS ১১ই জানুয়ারী মুশিদাবাদ জিয়াগঞ্জ 
উন্নয়ন সংস্থার অন্তর্গত প্রসাদপুর গ্রামে añ- 
সেচ কেন্দ্র সংলগ্ন প্রাঙ্গণে স্বৰ্গত প্রধানমন্ত্রী লাল 
বাহাদুর ata প্রথম মৃত্যু বাষিক উপলক্ষ্যে 

‘জয় জওয়ান, জয় কৃষাণ' ও “কৃষক দিবস' 
ce Aire হয়। 

O অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির 
আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে জেলার মুখ্য 
af আধিকারিক শ্রীবিধুভৃষণ, বন্দ্যোপাধ্যায় 
ং জেলা সমাহৰ্তা শ্রীবিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায় । 

শা ত কৃষক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 
উল্লেখ্য, প্রসাদপুরের নদীসেচ কেন্দ্রটি 












TARR : wer: dere 


যথা সময়ে সেচের জল সরবরাহের Sy. at 
কৃষকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। 
আলোচ্য অনুষ্ঠানে মুশিদাবাদ জিয়াগঞ্জ 
আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি শ্রীশশাঙ্কভৃষণ 
চৌধুরী একটি কৃষি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। 
শ্লিষ্ট ব্লকের কৃষি-বিভাগের কর্মীদের পরীক্ষা" 
মূলকভাবে আধুনিক যন্ত্রপাতির হাতে-কলমে 
ব্যবহার বিধি সম্পর্কেও শিক্ষাদান করা হয়। 


বিষ্ণুপুর ১ নং ব্লক ॥ 


বিষ্ণুপুর ১নং ব্লকের অন্তর্গত আমগাছিয়া 
প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গত ২৬শে ডিসেম্বর "ey 
তারিখে তিন দিনব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা 
প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন বিষ্ণুপুর ১নং 
উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীশৈলেন্দ্ 
নাথ মজুমদার । এই উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে 
একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 
প্রতিদিন দলে দলে গ্রামবাসীরা প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ 
করে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা 
উপলদ্ধি করেন। 


নতুন হাইব্রিড সেভেন মুরগি ॥ 

যুক্তরাজ্যের অন্যতম বৃহত্তম মুরগিছানা 
রপ্তানীকারী ফার্ম বিদেশের বাজারের ery 
হাইব্রিড সেভেন নামে নতুন জাতের মুরগি 
উদ্ভাবন করেছেন | “রোড আইল্যাণ্ ও “লাইট 
সাসেক্স'এই ছুই জাতের মিশ্রণে নতুন হাইব্রিড | 
সেভেন মুরগির নতুন জাতটি সৃষ্ট করেছেন এফ, 
এণ্ড জি, সাইকস লিমিটেড ( ওয়ার ~ রি 











: ১১শ সংখ্যা 


উইল টশায়ার yi i এই নতুন জাতের কতগুলো 
বৈশিষ্ট্য আছে। 
১) ২২ থেকে ২৪ সপ্তাহে শতকরা ৫০ 
ভাগ উৎপাদন দিয়ে থাকে এ জাত। সর্বাধিক 
উৎপাদনের | সময়ে শতকরা ৮৫ ভাগ থেকে 
» ভাগ | 

২) শতকরা ৮০ ভাগ বা তার বেশি ডিম 
a বড় আকারের (৬২ গ্রাম) বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড 
আকারের ( ৫৩-৬০ গ্রাম)। 
) ie মানের ডিম শতকরা ৫ ভাগেরও 
কন 

















২ ভাগেরও কম। 
মৃত্যুহার শতকরা ১ ভাগেরও কম। 


৫) tee দিনের মাথায় ওজন u 


cafe | 
৬) এদের মেজাজ 1o এবং কোন, 


8) পালন করার সময় মৃত্যুহার শতকরা 
ডিম দেবার সময়কালীন 


$ 


রকম বদভ্যাস বা Byte ভাবও এদের... 


নেই । 
নতুন জাতের মুরগি সৃষ্টিকারী আলোচ্য 


ফার্মটি ৪০টি দেশে ১৫ লক্ষেরও বেশি মুরগি: সঃ 


ছান! উৎপাদন বা রপ্তানী করে Hos 











নীলমণি মিত্র 


কিছুদিন আগেও মাঠে চাষ করতে 
করতে হুগলী জেলার কৃষক হাল থামিয়ে 
আকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখত, 
একটা পাখীর মত বিরাট যন্ত্র আকাশের এ 
প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে মুহূর্তের মধ্যে চলে 
গেল। তার গুরুগুর শব্দ তার মনে পাখীর 
কলতানের দোলা না দিয়ে শঙ্কাই জাগাত। 
তবে এত শঙ্কা ও বিস্ময় সত্বেও মাঠের 
কৃষক উড়োজাহাজের সঙ্গে তার মনের বাধন 
দিত খুলে। তার সরল মনের উদাসী সুরে 
সমস্ত নীল আকাশ মুখরিত হয়ে উঠত। 
সেদিন কিন্তু সে বিশ্বাসই করেনি যে এই 
আকাশে-ওড়া জাহাজ একদিন তার ঘরের 
কাজে লাগবে। 

কিন্ত তাই সম্ভব হল সেদিন, যখন হুগলী 


ao জেলার তারকেশ্বর, ধনিয়াখালি, পুরশুড়া, 





খানাকুল এবং আরামবাগের প্রায় ১১ হাজার 
একর জমিতে বিমান ও হেলিকপ্টার থেকে 
আলুর ক্ষেতে ব্যাপকভাবে রোগনাশক ওষুধ 
ছেটান হল। 

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত আলুর 
একটা বিরাট অংশ ধসা রোগে নষ্ট করে ফেলে। 
কিন্ত আজকের দিনে এককণা পরিমাণ 
খাগ্শস্তের ক্ষতি হওয়া মানে দেশের ক্ষতি । 
এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে যে 
পরিমাণ এলাকায় রোগনাশক ওষুধ ছেটান 
দরকার, তা’ সাধারণভাবে ছেটান সম্ভব নয়। 
তাই জন্যেই এবার বিমান ও হেলিকপ্টার 
থেকে পরীক্ষামূলকভাবে রোগনাশক ওষুধ 
ছেটান হল। 

এই রোগনাশক অভিযান শুরু হয়েছিল 
গত ১৫ই জানুয়ারী এবং চলেছে yer 


বসুন্ধরা : অষ্টাদশ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা 

ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত । এর মধ্যে দুবার এই 
ওষুধ ছেটান হয়েছে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তথা 
ভারতবর্ষে আলু চাষে রোগনাশক ছেটাবার 
এই অভিনব-প্রক্রিয়া এই প্রথম নেয়া হল। 


হেলিকপ্টারে ওষুধ ভর! হচ্ছে 


এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিল 
হেলিকপ্টার এবং একটি রাশিয়ান এ, এন্‌ 
কৃষিবিমান। দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে কাজ 
করে হেলিকপ্টারটি ৯৯০ থেকে ১০০০ একর 
পর্যন্ত জমিতে আর বিমানটি ৭০০ থেকে bee 
একর জমিতে ওষুধ ছিটিয়েছে। এভাবে কাজ 





৪২ 


করে হেলিকপ্টারটি তারকেশ্বরে ১,৫০* একর 
জমিতে দুবার স্প্রে করেছে; আরামবাগে 
করেছে ১,০০৮ একর জমিতে দুবার ; 
পুরশুড়ায় ২,২১১ একর জমিতেও দুবার এবং 
খানাকুল(১)-এ ১,৮৭০ একর জমিতে দুবার ৫ 
করেছে | একই জমিতে প্রথমবার স্প্রেকরার ৮ 
দিন পর দ্বিতীয় বার স্প্রেকরা হয়। বিমানটি 
ধনিয়াখালিতে ৩,০০০ একর জমিতে স্প্রে 
করে একবার এবং দুবার স্প্রেকরে ১,৭০০ 
একর জমির ওপর | 

একথা স্বভাবতঃই মনে জাগে যে এই 
সমস্ত বিমান বা হেলিকপ্টার দিয়ে জমিতে 
রোগনাশক ওষুধ স্প্রে করলে খরচ নিশ্চয় 
খুব বেশি পড়ে। কিন্ত হিসেব করে দেখা 
গেছে, হেলিকপ্টার দিয়ে স্প্রে করতে প্রতি 
একরে খরচা পড়ে মাত্র ১০ টাকা এবং বিমানে 
লাগছে আরও কম, মাত্র ৮ টাকা। অবশ্য 
ওষুধের দাম আলাদা । তবে এ টাকার 
অর্ধেকেরও বেশি দেবেন ভারত সরকার | 

বিজ্ঞানের শক্তির ভেতরে যেমন ধ্বংসের 
বীজ লুকিয়ে আছে, তেমনি রয়েছে স্থষ্টির 
অন্কুরও। বৈজ্ঞানিকের মানবতাবাদী মন 
তাই wea azas উদ্ভাসিত করতে 


বদ্ধপরিকর । 








করম সার ক্রয়ে সরকারী সাহায্য ( Off season rebate ) 







: es বাড়াতে হলে রাসায়নিক সারের একান্ত প্রয়োজন । টি অনেক সময় চাষের 
ম কৃষকরা নানাকারণে প্রয়োজনমত সার যোগাড় করতে পারেন না। তাই মরহুম, 
cae হওয়ার আগেই যদি কৃষকরা দরকারমত সার যোগাড় করে রাখেন, তাহলে যথাসময়ে 
তারা কোন অন্ুবিধায় পড়বেন না। এবিষয়ে ভারত সরকার “অফ, সিজন্‌ রিবেট' ( Off 


eason rebate) নামে এক নতুন পরিকল্প গ্রহণ করেছেন। পরিকল্প Pan ba প্রতি 
: | রিবেটের হার দেওয়া হল ১ ৃ 












এ্যামোনিয়াম সালফেট co 
এবং ইউরিয়া 
ক্যালসিয়াম এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট 
ate টাকা. sgoe 
385 এ সি 
২৫০ E pee, 


সরকার নির্ধারিত দ দামের থেকে sie হারে ene মরসুম টে বাদ fa কষকরা: 
nee কিনতে পারেন । _ সরকার- তি সার-বণ্টনকারীদের এ বিষয়ে নির্দেশ: দেওয়া 





X, We W 














আখের ফলন বাড়ান 2 
সময়ে আখ লাগান ও উন্নত প্রথায় চাষ করুন Ei 


১ PIGA মাসের মধ্যেই আখ লাগানো শেষ করুন। দেরীতে আখ লাগালে ফলন 

কম WA | oes 

সি.ও ৫২৭, ৪১৯, ১০০০, ৬২২ এবং বি,ও ১৭ প্রভৃতি উন্নত জাতের বীজ লাগান। 

তে বিঘা পিছু ২০ মণের মত বীজ ( কাটিং ) লাগে | | 2 

o o জমি চষার সময় বিঘা পিছু ৪-৬ গাড়ী গোবর বা কম্পোস্ট সার দিন। আখ — 

o লাগাবার সময় নালীতে বিঘা পিছু ৬০ কেজি সুপার ফসৃফেট, ৪* কেজি বাদামের Le 

o খইল ও go কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট দিন । : 

চারা বেরুনোর পর প্রতিবার ২* কেজি হি দুবার 
গোড়ায় দিয়ে মাটি ধরিয়ে দিন। iw 

1 আখের. কাটিং এরিটন-৬ দিয়ে শোধন করে n Pee জল. কির ‘ons 

ati মধ্যে বিঘা পিছু ৪ কেজি nafa 0% গুড়ে অথবা ee 

| >% ড় ছিটিয়ে দিয়ে বসান । J oa : 










setae = since 















With compliments from ‘— 


Associated Tube Wells (ndia) 


Private Limited 


12, Scindia House Area Office : 9/1, Darga Road 
New Delhi-1 | Caleutta-17 


46546 & 46547 | 44-7395 


Pieneers in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling Equipment 
_ (Mechanical & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Cisterns with 
ISI Quality Mark, Bench and Pipe Vices, Chain Pally Blocks, 
Winches upto 25 tons capacity, Seemless and 
Welded Pipes ete. 











মানসিক THR পত্রিকা 





_ কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন নিয়মাবলীর ( ১৯৫৬ , ) ৮ ধারা agati িরলিরি | ae 


বিষয় প্রকাশিত হইল 1 


Si প্রকাশ স্থান £ 
২। প্রকাশ কাল ?ঃ 
৩। মুদ্রাকরের নামঃ 
জাতি £ 
ঠিকানাঃ 
81 প্রকাশকের নাম £ 
জাতি ঃ 
ঠিকানা £ 
৫। সম্পাদকের নাম £ 
o afr 
ঠিকানা : 









আমি, শ্রীনীলমণি মিত্র, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও. 4 


৪২, গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০ 
মাসিক নর 

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ রায় 

ভারতীয় 3 

২২, সীতারাম ঘোষ BB, কলিঃ-৯ 
শ্রীনীলমণি মিত্র | 
ভারতীয় $ 
৪২, গ্রাহামস্‌ রোড, কলিঃ?-৪* ae 
শ্রীমতী BAAN ঘোষ 
ভারতীয় i .. উস 
৪২, গ্রাহামস্‌ রোড, কলিঃ-৪৭ ER 


$ 








নাতি রা সমষ্টি Sim বিভাগ খেকে এরম a 

প্রকাশিত হবে কৃষিবিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতি। এছাড়া 
“উন্নয়ন, পঞ্চায়েৎ, সমবায় ও পলী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর mate থাকবে। 
রী ও বেনরকারী সমস্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত 

পারিশ্রমিক দেয়া হবে। রচনা ফটো সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। রচনা 
দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। 
: _ লেখা পাঠাবার ঠিকান। ০০০৪ 


নর টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২7 ছোট গল্প এবং 
বন্ধ ১৫২ কবিতা ১৫২; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২) সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২। 


Q 


aa "সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাষিক মূল্য 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ £_ o 
.. প্রচ্ছদপট--( বাইরের দিক ) ২৫০১ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক) ১৫০২ প্রতি RTI 
সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা_-১০২ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা--৫০ প্রতি সংখ্যা। সাধারণ সিকি-পৃষ্ঠা 

২৫২ প্রতি সংখ্যা | 


দ্রষ্টব্য £_এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০২ হারে কমিশন 
আই, ই, এন, এস, দ্বারা স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের 
পন-মূল্যের শতকরা ১৫ হারে কমিশন দেয়া হয় । 


কদের প্রতি s— রর 
বৎসরের যে কোনো মাস থেকেই বসুদ্ধরার গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদার হার :--প্রতি 
২৫ পয়সা, বাষিক ৩২ তিন টাকা। টাকা পাঠাবার ঠিকানা ₹- ডেপুটি ডিরেক্টার 
রং a (ইনফরমেশন ), 82, ee cars, sea. a 
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সম্পাদিকা AN ঘোষ 
প্রকাশক £ নীলমণি মিত্র 
সহ-সম্পাদক £ চিদানন্দ গোস্বামী 


সম্পাদকীয় 


_ধানচাষে জল নিয়ন্ত্রণ 


বীরেন্দ্র লাল ভৌমিক 
অধিক শস্য উৎপাদনে সারের ভূমিকা 
আবছুল ওহিদ মোল্লা 
নৃসিংহ প্রসাদ ঘোষ 
অল্প জমি বেশি পাট বেশি টাকা + 
এরাও ফসলের শক্ৰ ees toe 
লালমোহন প্রামাণিক 
পশ্চিম বাংলায় নতুন জাতের সবজি 
একরে ৬৬ মণ ধান ৮ o 
বনবিহারী চক্রবর্তী 
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ 
চৈত্রদিনের গান e 
মঞ্জু মুখোপাধ্যায় 
আসত মুকুল ce 
পবিত্র মুখোপাধ্যায় 
একটি সবজি বাগান দেখে এলাম 
চুণীলাল প্রামাণিক 
খবরা-খবর 
কৃষি-সংবাদ nuie 
১৮শ বর্ষের লেখকপঞ্জী 





With compliments from ‘— 


Associated Tube Wells (ndia) 
Private Limited 


; 12, Scindia House Area Office : 9/1, Darga Road 
‘New Delhi-1 Calcutta-17 

> : Phone : 

46546 & 46547 44-7395 


Pioneers in Deep Tubewell Drilling, নিন SEER of Railway Signalling Equipment 
(Mechanical & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Cisterns with 
ISI Quality Mark, Bench and Pipe Vices, Chain Pully Blocks, 
Winches upto 25 tons capacity, Seemless and 
“ Welded Pipes ete. 





> A 7 E, 7, Lh 
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জয়তু অজয়কুমার | 


দোতালার ঘরে জানলার গরাদ ধরে মগ্ন 
হয়েছিল একটি মন। চার দেয়ালের গণ্ডীতে 
* বহুক্ষণ কি ভেবে দাড়িয়েছিল একটি কিশোর | 
জানলার বাইরে মেদিনীপুরের অরণ্যানি-_ 
বন-প্রকৃতি_-দেশের মাটি আর বনের চেনা-গন্ধ 
-দেশের মায়ের মুখের ছবি। ধ্যানে মগ্ন 
কিশোরের বুকের অনেক গভীর থেকে বেরিয়ে 
এল, “মা__মাগো ! মা পাশের ঘর থেকে 
বলে উঠলেন, “এই যে আমি" কিশোরকণ্ঠ 
উত্তর দিল, “না গো, আমি তো আমার বনের 
মাকে ডাকছি।” 

বিস্তৃত সেই আরণ্যক প্রকৃতিতে 
দেশ-জননীর ছবি দেখছিল নাকি সেদিনকার 
কিশোর অজয়! আর সে-দেখার মর্মমূলেই 


কি ছিল দেশপৃজার আর দেশপ্রেমের সবুজ 
অঙ্কুর ! | 

১৯০১ সালে তাগ্রলিপ্তির মাটিতে 
জন্মেছিলেন আজকের বরেণ্য নেতা অজয় 
মুখোপাধ্যায়। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
নাড়ীর সঙ্গে জড়িত তাত্রলিপ্তির বুকে জন্ম 
নিয়েছিলেন স্বাধীনতার যোদ্ধা, দেশপ্রেমের 
মূর্তপ্রতীক অজয়কুমার। ১৯১৭ সালে প্রথম 
বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ এবং ১৯১৯ সালে প্রথম 
বিভাগে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করে প্রেসিডেন্সী 
কলেজে উদ্ভিদৃবিঘ্যায় অনার্স নিয়ে বি,এস্‌.সি 
পড়ছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের অসহযোগ 
আন্দোলনে গান্ধীজির ডাকে আকুল হয়ে 
উঠলেন তিনি। ডিগ্রীর মোহ ছেড়ে দিয়ে 
গান্ধীজির ডাকে দেশের জন্যে ঝাঁপিয়ে 
পড়লেন । অসহযোগের পর পল্লীসংস্কারে 
মনোযোগী হলেন শ্রীমুখোপাধ্যায়। দেশবন্ধু 
চিত্তরঞনের মহাপ্রয়াণে তারই নামে গড়ে 
তুললেন ‘দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতি ।' শহর 
থেকে দূরে নিমতৌড়িতে পল্লীবাসীর কল্যাণে 
স্কুল গড়লেন, পুকুর কাটলেন, খাল-সংস্কার 
করলেন। এসব কাজে অজয়কুমার নিজেই 
মাথায় করে মাটি বয়ে বয়ে এনে ফেলেছেন | 
সাধারণ মানুষের মতই জীবন কাটাতেন 
ছুঃখ-সহিষুর অজয়কুমার । জনসেবার ধর্মকে 
বড় করে নিজের জীবনে অনেক ত্যাগ করেছেন, 
অনেক দুঃখ সয়েছেন। মেদিনীপুরের লোকের 
কাছে তাই Sta নাম “বড়দা”-_“বড় বাবু'-_ 
‘দেবতা’ | 








পাধ্যায় i 
ছল তার নেতৃত্বে । ইংরেজের নৃশংস 
চার, আক্রমণ ও মারণ-যজ্ঞকে তুচ্ছ করে 
; মানুষ এগিয়ে এসেছিল অজয়ের ডাকে | 
কদিন তিনি মেদিনীপুরে জাতীয় সরকারও 
রচনা করেছিলেন । এর মাধ্যমে স্বাধীনতার 
: মানসিকতা গড়ছিলেন গান্ধীজির আদর্শ-শিষ্য 
_অজয়কুমার | 
O একদিকে দৃঢ়চেতা, একনিষ্ঠ এবং 

খবেদনায় অক্লান্ত অজেয় সংগ্রামী, অন্যদিকে 











বলিষ্ঠ: নেতৃত্ব নিয়েছিলেন: অজয় ener অভয়কুমার মুখোপাধ্যায়। : 


সারা মেদিনীপুর জেগে 











পশ্চিমবাংলার মন্ত্রিসভায় এগারো ব 
্রীযুখোপাধ্যায় মন্ত্রী হয়েছিলেন । পরে মন্ত্রিত্ব 
ত্যাগ করে সাংগঠনিক কাজে, দলের কাজে, 
সেবার কাজে পুনর্বার আত্মনিয়োগ করেছিলেন 
তিনি সাধারণ অনাড়ম্বর একটি মানুষের মতো। , 

আজকের পশ্চিমবাংলায় নবতন মন্ত্রিসভার 
মুখ্যমন্ত্রী বরেণ্য নেতা অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে 
পশ্চিমবাংলা সরকারের কৃষিপত্র “বসুদ্ধরারঃ পক্ষ... 
থেকে আমরা অভিনন্দিত করছি। জয়তু 
অজয়কুমার !! 





















স্বাগত শ্রীঘোষ! 


মুখের রেখায় রেখায় প্রণোতফুল্লতার হাসি, 
চোখে বুদ্ধিমত্তার আলো-_সহজ সরল এই 
মানুষটির বুকে ভালবাসা আর সাহসিকতা ছুইই 
ছিল | শ্রেণীমান-পদ-মর্যাদা নিবিশেষে 
আপামর মানুষের জন্যে দরদ এবং অন্যায় বা 
পাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সৎসাহস, এই 
মানুষটির ছুই হ্ৃায়-সম্পদ। এই সম্পদ নিয়ে 
দেশপ্রেমিক শ্রীপ্রফুল্প ঘোষ ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনের অন্যতম পুরোহিত হয়েছিলেন। 
সকল অশুভ ও অন্যায়ের সঙ্গে সংগ্রাম করে 
পুরোভাগে থেকে যিনি হিত সংগ্রহ করছেন 
জাতির জন্যে, সেই প্রেমিক মানুষটি আজ 


পশ্চিমবাংলার মন্ত্রী সভায় a ও কৃষি 
দপ্তরের মন্ত্রিত্বের গুরুভার গ্রহণ করেছেন। 

রসায়ন-শান্ত্রে ডক্টরেট্‌ উপাধি শ্রীধঘোষের 
ছিল । একদা শিক্ষকের জীবনই গ্রহণ 
করেছিলেন তিনি । প্রেসিডেন্সী কলেজে 
রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন কর্মজীবনের 
প্রথম ভাগে । তারপর কোলকাতার টাকশালে 
ডেপুটি এ্যাসে মাস্টার । এরপর ১৯২১ সাল। 
গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের ডাক । এই 
ডাকে বেরিয়ে এলেন Seren ঘোষ ৷ 
gagad, ত্যাগ ও তিতিক্ষায় নেতৃত্ব নিলেন। 
eran ওয়ার্কিং কমিটিতে নবছর সদস্য হয়ে 
হাই কম্যাণ্ডের একজন ছিলেন | 

১৯৪৭ সালে পশ্চিমবাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী 
হন গ্রীঘোষ। জীবনের নানা বাঁক আশ্চর্য 
রকমেই তৈরি হয়, যার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা 
সহজ নয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে কৃতী পুরুষ 
Seay ১৯৬২ সাল থেকে একেবারেই 
রাজনীতির বাইরে চলে যান। তারপর 
অখাত বাস্ুদেবপুরের সুদূর নির্জন গাঁ। 
স্বরচিত আশ্রমের নিবিত্ব শাস্তি । খষির 
ভূমিকা নিয়ে আশ্রমেই আত্মোৎসর্গ করেছিলেন 
তিনি। কিন্ত দেশের প্রয়োজনের ডাকে তিনি 
আবার ফিরে এলেন | খষি থেকে মন্ত্রী! বোধহয় 
এরও তাৎপর্য আছে ৷ হয়ত, বাসুদেবপুরের 
আশ্রমের গণ্ডীটুকুকে বাড়িয়ে নিয়ে তিনি সার' 
পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্তই বিস্তৃত করলেন তার 
কর্মক্ষেত্র । এখন সার! পশ্চিমবাংলাই বুঝি তার 
কল্যাণকর্সের আশ্রম! আর সততার একনি 
সাধক শ্রীঘোষ মন্ত্রীর খেতাবে এখন থষিঃ 
নিষ্ঠা ও সততারই অনুশীলন করবেন । আমর 
শ্রীঘোষকে অভিনন্দিত করছি! 






ধানের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কয়েক 
বছর ধরে বিশেষ চেষ্টা করা হচ্ছে। তৃতীয় 
পরিকল্পনার শেষে চালের উৎপাদন প্রায় শতকরা 
ge ভাগ বেড়েছে। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির 
_ তুলনায় এই অধিক উৎপাদন যথেষ্ট হয়নি। 
ফলে ঘাটতি আজও কিছু রয়ে গেছে। এই 
খাটতি দূর করার জন্য উৎপাদন আরও বাড়ানো 


ধানের উৎপাদন বাড়াতে গেলে 
গতানুগতিক শস্য পর্যায় বদলাতে হবে। কারণ 
ংলাদেশের প্রধান শস্য । আজও 
শতকরা ৮৫ ভাগ জমিতে শুধু আমন ধানের 
রা হয়। মোট বৃষ্টিপাত এবং 





সময়ে পাতের ওপর আমন ধানের 





॥ বসুন্ধরা ॥ 
১৮ শ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 
চৈত্র, ১৩৭৩ 1 ১৮৮৮ শকাব্দ 














উৎপাদন অনেকটা নির্ভরশীল । আবার আমন 
ধান যে সময় রোয়া ও কাটা হয়, তার আগে 
পরে অন্ত কোন শস্ত লাগানোর সুবিধা সব স 
থাকে Al এজন্য খাগ্যোৎপাদন বাড়াতে 
গেলে শস্তাপর্যায় বদলানো একাস্ত প্রয়োজন। 

আগে মনে হয়েছে এটা হয়ত সম্ভব নয়। 
কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে যদি আউশ 
বা জলদি আমন জাতীয় স্বল্প মেয়াদী ধানের 









































রবিশস্তের চাষ করা যায়। বৃষ্টি বা সেচের 
জলের FRN যেখানে আছে, সেখানে আমনের 
আগে আউশ ধান লাগানো যায় তাহলে ধানের 
একর প্রতি মোট উৎপাদন অনেক বেশী হবে। 
এইভাবে ছুটি শস্ত উৎপাদন করে ধানের ঘাটতি 
পূরণ করা যায়। ৃ 

উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে কোচবিহারে, 
জলপাইগুড়ি জেলা এবং শিলিগুড়ি ও 
ইস্লামপুর মহকুমায় একই জমিতে এইভাবে 
ছুটি ফসল করার সুবিধা আছে। কারণ বৃষ্টি 
সেখানে আগে আরম্ভ হয়; মার্চ মাস থেকে 
বৃষ্টি শুরু হয়ে মে, জুন ও জুলাই মাসে যথেষ্ট 
বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টির জলের qR নি 
অনায়াসেই আমন ধান লাগানোর আহ 














উশ ধান বা at চাষ করা যায়। 
ছাড়াও উপযুক্ত এলাকায় দীর্ঘ মেয়াদী আমনের 
লে, যদি জলদি আমন রোয়া যায় তাহলে 
ধান কেটে সেই জমিতে IRRATIA চাষ সম্ভব | 

... আমাদের মনে রাখতে হবে যে পাটও 
একটি অতি প্রয়োজনীয় শস্ত । পাটের উৎপাদনও 
ড়ানো দরকার | কিন্ত খাগ্যোৎপাদনের ক্ষতি 
করে পাটের জন্য চাষের জমি ছাড়া সম্ভব নয়। 
তাই, পাটের উৎপাদন বাড়াতে গেলে আমন 
ধানের আগে পাটের চাষ করতে হবে। অবশ্য 
যেখানে তা করা সম্ভব । উত্তরবাংলার অনেক 
লাকায় আমনের আগে তেতো পাট বোনার 
বিধা আছে। এই সুবিধার পূর্ণ সুযোগ নিতে 























গত বছর উত্তরবঙ্গে এইভাবে চাষ করার 
জন্য নিবিড় চাষ কর্মসুচী নিয়ে কাজ করা 
o হয়েছিল। এ বছরও সেই নিবিড় চাষ কর্মসূচী 
_ অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে এবং এই নিবিড় চাষ 
. এলাকাও বাড়ানো হয়েছে | 
ংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে বৃষ্টি 
gestae দেরীতে নামে । কাজেই 
উত্তরবাংলার মত MT- -মৌনুমী বৃষ্টির সুবিধে 
এখানে নেই। তবে সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ 
এই অঞ্চলে অনেক বাড়ানো হয়েছে। _ সেইসব 








এলাকায় আমনের আগে পাট কিংবা : 
করা যাবে | ৃ 

এ একই জমিতে ছুটি ফসল উৎপাদন 
করতে গেলে শুধু জলের AIN থাকলেই. 
হবে না। তার জন্য দরকার প্রচুর সার, ভাল 
বীজ, উন্নত কৃষি-মন্ত্রপাতি ও রোগপোকা- 
দমনের ওষুধ । উন্নত প্রথায় চাষের জন্য 
এগুলি একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। 6 

কৃষকরা যাতে বীজ-বোনান্ত্র ও নিড়ানি- 
যন্ত্র অর্ধেক দামে কিনতে পারেন, সরকার থেকে 
তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । রোগ-পোকা-দমনের 
জন্যও সরকার থেকে অর্ধেক দামে ওষুধ ও 


ওষুধ ছেটাবার যন্ত্র কৃষকদের দেওয়া হয়। 


এছাড়া চাষের-জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সাহায্য খু 
কৃষকরা স্থানীয় গ্রামসেবক ও ব্লক অফিস থেকে — 
পাবেন। | | 

কৃষকদের কাছে তাই অনুরোধ যে তারা 
যেন প্রাক্‌-মৌন্ুমী বৃষ্টি বা সেচের জলের 
সাহায্য নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী আমন ধানের আগে 
আউশ বা পাটের চাষ করেন। তাছাড়া, 
উপযুক্ত জমিতে জলদি আমন ধান লাগিয়ে পরে 
রবিশস্তের চাষ করেন । এভাবে একই জমিতে 
ছুটি ফসল উৎপন্ন করলে তাদের আয় বাড়বে, 
দেশের খাগ্ভাভাবও মিটবে | 








ধানের জীবনে জলের চাহিদা সম্বন্ধে 
রিক্কার ধারণা থাকা দরকার । জলজ ফসল 
হলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল বা জলের 
অভাব, দুটোই ধানের ফলনের পক্ষেক্ষতিকারক। 
ৎপাদনের পক্ষে নিয়ন্ত্রিত জলের সরবরাহ _ 
একটি মৌলিক প্রয়োজন | 

দুৰ্ভাগ্যবশতঃ দক্ষিণ-এশিয়ার বেশীর 
ভাগ ধান-জমিই প্রয়োজনীয় জলের জন্য 
_অন্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অনিশ্চিত ও অসম 
বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল। অনেক সময়ই 
মৌসুমী বায়ুর প্রভাবের কাছে আমাদের অসহায় 
হয়ে পড়তে হয়। এর ফলে বিশেষ কোন 
জায়গায় বা কোন সময়ে যেমন অতিরিক্ত জলে 























জায়গায় জলের অভাবে ফসল খারাপ হয়। 
কই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় আমরা জলনিকা'শ 





ধানের ক্ষতি হয়, আবার অন্য বিশেষ কোন 


"ক মুখ্য কৃষি আধিকারিক, বারাসত, ২৪-পরগণা৷ | 







# বীরেন্রলাল ভৌমিক 







ও জলসেচের সমস্যায় বিব্রত হয়ে পড়ি। 
অতিরিক্ত জল সংরক্ষণ করে প্রয়োজনমত 
সুবণ্টনের ব্যবস্থা করতে পারলে, এ 
অনিশ্চয়তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যা 
তা নইলে অধিক ফসলের জন্যে সমস্ত পরিশ্রম 
ও অর্থব্যয় করেও আশানুরূপ ফল পাও 
যাবে না। জাপান এ বিষয়টির ওপর লক্ষ্য 
রেখে আজ পর্যন্ত তার শতকরা পঁচাত্তর ভা 
ধান-জমিতে প্রয়োজনমত জল সরবরাহের ৭ 
নিকাশের ব্যবস্থা করেছে। জাপানের কৃষ 
ভাল করেই জ্ঞানে যে, নিয়ন্ত্রিত জলের ব্যবস্থা 
করা ধান চাষে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও 
কর্তব্য | 

গাছের বাড়ের পক্ষে যেমন জলে 
প্রয়োজন, তেমনি জলের মাধ্যমেই সে তা 
বেশীর ভাগ খাবার সংগ্রহ করে। প্রত্যক্ষ ₹ 






















PSII এ জলই আবার ধানের জমিতে 
আগাছা দমন, বিয়ান আনা, উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ ও 
ছের প্রস্বেদনে ( transpiration ) সাহায্য 
করে। ধানজমিতে মোট জলের চহিদার পরিমাণ 
হবে--যতটা জল মাটি থেকে চুইয়ে যায়, 
যতট! জল মাঠ থেকে সোজাসুজি বাষ্প হয়ে যায় 
এবং গাছের প্রন্বেদনের জন্যে যতটা জল 
দরকার-ঁএই তিনের যোগফল। কাজেই 
মাটি বা আবহাওয়ার প্রকারভেদে ও গাছের 
বাড়ের বিভিন্ন অবস্থায় জলের চাহিদাও হবে 
বিভিন্ন রকম। বৃষ্টি থেকে যতটা জল পাওয়া 
যাবে, তার চেয়ে উপরোক্ত জলের প্রয়োজন 
যতটা বেশী হবে, সেটাই সরবরাহ করতে হবে 
জলসেচের মাধ্যমে । এর জন্যেই ধানের চাষে 
জলসেচকে ‘supplementary irrigation’ 
বলা হয়ে থাকে। আবার ফসল ভাল করতে 
হলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল জমি থেকে 
“বের করেও দিতে হবে। 

ধানের জমিতে জলের FASTA মাঠ 
আগাছায় ভরে যাবে, গাছ খাটো ও দুর্বল হয়ে 
পড়বে, বিয়ান আসবে কম ও তাদের শিষও 
হবে ছোট । এতে ফলন খুব কমে যাবে। 
বেশী জলেও আবার বিয়ান কমে যাবে, গাছ 
লম্বাটে ও দুর্বল হবে, মাঠে বাঁঝি ও অন্যান্য 


উপদ্রব দেখা দেবে এবং কিছু ধান হলেও সেটা 
শুয়ে পড়ে জলে অনেক নষ্ট হবে। ধান চাষের 
ORIA এরূপ জলে ডোবা বা জলশূন্য 
 ধানজমির দৃশ্য সচরাচরই আমরা দেখতে 


ই । অনেক মাঝারি-উচু ধানের জমিতে 


























দেখা যাবে, গাছে ফুল আসার সময় থেকেই 
মাঠে জল নেই ; অথচ এ সময়ে জলের 
প্রয়োজন খুব বেশী। জল না পাওয়ার দরুণ 


শিষ ও ধান পরিপুষ্ট হওয়ার সুযোগ পেল না 
এবং ফলনও কমে গেল অনেক । ধানের . 
জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় জলের প্রয়োজনীয়তা | 
সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণ! থাকলে, জলের ব্যবস্থা 5 


করে বা ধানের উপযুক্ত জাত নির্বাচন 
করে, এসব জমিতেও ভাল ফসল পাওয়া o 
সম্ভব | নি 
ধানের জাত, চাষের পদ্ধতি, মাঁটি এবং 
আবহাওয়ার প্রকারভেদে জলের চাহিদাও 
ধান চাষে বিভিন্ন রকম হবে । মোটামুটি রোয়া 


ধানে একর প্রতি প্রায় ২১ একর ইঞ্চি (৫৩৩৪. 
একর সে,মি,) জল দরকার হয়। রোয়ার ¢ 


আগে কাদানোর জন্যে জমির ওপর ১০-১৫ 
সেমি, জল দরকার | : 

চারা রোয়ার সময় জমিতে যথেষ্ট জল 
থাকলে রোয়ার অস্্রবিধা হয়; সে সময় ৩ 


সেঃ মি,এর মতো ছিপছিপে জল থাকলেই . 
fee চারা রোয়ার পরই মাঠে 


চলবে | রা 
৬--৯ সেমি, পর্যন্ত জল দাড় করিয়ে দিতে 

হবে। e—a দিন পর্যন্ত এমনি জল মাঠে 
থাকলে চার! ভালভাবে মাটিতে লেগে যাওয়ার 


পক্ষে বিশেষ সুবিধা হবে । চারা লেগে গেলে o 
মাঠে বেশী জল রাখার কিছুমাত্র দরকার নেই; A 


বরং বেশী জল থাকলেই feats আসার ও 


শিকড় বাড়ার পক্ষে অসুবিধা! হবে। এসময় 


মাঠে ৩ সেমি, জল রাখাই বাঞ্ছনীয়। গাছে 


































জল রাখলেই চলবে। 
চারা ছোট থাকার সময় প্রস্বেদনের 
ই তুলনায় মাটি থেকে যে জল সরাসরি বাষ্প 
হয়ে যাবে, সেটা হবে অনেক বেশী। কিন্তু 
গাছ বড় হওয়ার পর মাটি ঢেকে যাওয়ার দরুণ, 
মাটি থেকে বাষ্পীভূত জলের পরিমাণ কমে 
বাবে ও AATA বাবদ জলের চাহিদা বেড়ে 
যাবে। এ ছুটি একত্রে জলের চাহিদা, 
_কাজেকাজেই আগে ও পরে প্রায় একই রকম 
খাকবে | সুতরাং চারা রোয়ার দিন ATES 
পর থেকে গাছের ফলনশীল বিয়ান আসার 
শেষ পর্যন্ত মাঠে = সে,মি,এর বেশী জল দরকার 
হবে না। এত জলের অপচয়ও কম হবে 
O এবং ফসল অনুকূল পরিবেশের মধ্যে বেড়ে 
ওঠার স্থেযোগ পাবে। 
fama ছাড়ার শেষ দিকে, গাছে থোড় 
আসার মুখে, ৭--১* দিন জমি থেকে জল বের 
করে দিয়ে জমিকে একটু আলো বাতাস 
C খাইয়ে নিতে পারলে ভাল হয় । একে জাপানে 
“নাকাবলি' বা ‘mid-summer drying’ বলা 
BR এতে কয়েকটি বিশেষ উপকার পাওয়া 
atta) রোয়া থেকে ধান কাটা পর্যন্ত গাছ 
জলের মধ্যে থাকলে বেশী নরম হয়ে পড়ে, 
যার জন্যে পরে শুয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে । 
এভাবে ৭ দিন জমিকে শুকিয়ে নিলে গাছ 
শক্ত হয় ও তার দাড়িয়ে থাকার ক্ষমতা বাড়ে | 
শেষের দিকে গাছে যেসব বিয়ান আসে তার 


ater বিয়ান আসার শেষ পর্যন্ত এরকম 


কাংশেই শিষ আসে না; অথচ অবাঞ্ছিত 


g 





O বিয়ান মাটির খাবার 


এসময় জমি শুকিয়ে নিলে অবাঞ্ছিত বিয়া? 
কমে যাবে । শুকনো অবস্থায় আলো, বাতাঃ 
খেয়ে জৈবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেসব সার 
জলে-ডোবা অবস্থায় কার্যকরী হতে পারেনি 
সেগুলো আবার তৈরি হয়ে গাছের খাছ 
জোগাবে এবং এমনি তৈরি সারগুলি 
গাছে থোড় আসার ঠিক আগে জমিতে 
প্রস্তুত হলে থোড এবং শিষের পুষ্টিসাধনে 
বিশেষ সাহায্য করবে । জমির উর্বরতা; 
দিক থেকেও ধানের পর পরবর্তি ফসলের জন 
এই প্রক্রিয়ার একটা বিশেষ উপকার আছে 
ate মাটির দোয়'শ জমির চাইতে কাদামাটিঃ 
জলে ডোবা জমির পক্ষে এর ফল পাওয়া ATT 
অনেক বেশী | ee 

৭ দিন শুকোবার পরই জমিতে wat: 
জল ঢুকিয়ে দিতে হবে। এবার মাঠে জঃ 
থাকবে ৫৬ সেমি, । ধানে থোড় আসা; 






পর থেকে জলের একটি বিশেষ ভূমিক 


রয়েছে । থোড়ের প্রথম অবস্থায় জলে: 
অভাব জ্ঞণ-শিষের প্রচুর ক্ষতি করবে, যাছে 
ফলন মারাত্মকভাবে কমে যেতে পারে 
শিষ বেরোবার আগে জলের অভাব হছে 
শিষে ধানের সংখ্যা কম হয়ে চিটার পরিমা! 
বাড়বে। শিষ বেরোবার পর থেকে ধা; 
পাকবার সময় পর্যন্ত জলের অভাব হলে পু! 
ধানের সংখ্যা ও দানার ওজন কমে যায় 
এসব থেকে বুঝতে পারা যায় যে, জা 
স্বল্পতায় ধানের জীবনে প্রথম দিক ৫ 












কে ক্ষতি হবে A সেচের জল 
থাকলে প্রথম দিককার সেচ কমিয়েও 
নগাছে খোড় আনার পর জলসেচ করার 
J তৈরি থাকতে হবে। এতে ফলনশীল 
ট বিয়ান-সংখ্যা কিছু কম হলেও ভাল শিষ 
ও পুষ্ট দানা হওয়ার দরুণ ফলনের সাশ্রয় 
বে... 
+ শিষ বেরোবার ২০১৫ দিনের মধ্যেই 
ধান পুষ্ট হয়ে যাবে এবং এরপর বেশী জলের 
"আর কোন প্রয়োজন cat) বরং বেশী জল 
থাকলে ধান পাকার দেরী হবে এবং অনেক 
য় পাকা ধান জলে পড়ে গিয়ে নষ্ট হবে । 
জেই শিষ বেরুবার ২*--২৫ দিন পরে 
অতিরিক্ত জল মাঠ থেকে বের করে দিতে 
হবে। জমি এখন ছিপছিপে জলে কাদাটে 
থাকলেই চলবে । অবশ্য বেশী আগে জল 
র করে দেওয়াও উচিত হবে না, কারণ 
চালের গুণাগুণ খারাপ 




















বীজ থেকে বীজ পর্যন্ত ২৫ দিন, এমনি 
একটি ধানের জমিতে জলের চাহিদা সম্পর্কে 
কটা মোটামুটি ধারনা পাওয়া যাবে. প্রদত্ত 
তালিকা থেকে। 








১। বীজতলা ২৫ — 
২। চারা রোয়ার পর মাটিতে gees 
লেগে যাওয়া ৭ ws ca, fi, 
৩) বিয়ান আসা এ © সেমি, 
৪ । জমি শুকানো ৭ — 
৫। থোড় আসা থেকে en o 
শিষ বের হওয়া ২১ ৪-৫ সেমি, 
৬। শিষবের হওয়া থেকে EL 
ধান পুষ্ট হওয়া ২৫ ৫--৬ সেমি, 
৭। ধান পুষ্ট হওয়ার পর নেহা | 
থেকে ধান কাট! HY ১০ — 
১২৫ দিন 


বেশী বা কম সময়ের ধানে এবং শ্রীষ্মে বা... ২ 


শীতে ধান চাষ করার সময় এর কিছু পরিবর্তন 
হবে। তবে এপরিবর্তন ১ এবং ৩ ক্রমিক 
ংখায় দেখা যাবে বেশী । 
প্রায় একরকমই থাকবে) ৪-৫ পাতার 
চারা রুইলে এবং থোড় আসার সময় 
সম্বন্ধে সাধারণ অভিজ্ঞতা থাকলে জলের 
নিয়ন্ত্রণ বা ধানের অন্যান্য পরিচর্যার কোন 


ধা হবে না 











অপরাপর অংশগুলি, oe 























a আব্দুল ওহিদ মোল্লা 
* নৃসিংহ প্রসাদ ঘোষ 





জীবদেহের পরিপুষ্টি ও গঠনের জন্য যেমন 
প্রয়োজন সুষম খানের, তেমনি উদ্ভিদূদেহের 
 পরিপুষ্টির জন্যও প্রয়োজন সুষম উদ্ভিদৃখাছোর। 
জমির মাটিই সাধারণতঃ উদ্ভিদকে সুষম 
> যোগান mal যে মাটি সর্বাধিক 
পরিমাণ সুষম খাদ্যের যোগান দিতে পারে 
তাকেই আমর! উর্বর মাটি’ বলি। ক্রমান্বয়ে 
জমিতে ফসল ফলানোর ফলে জমির উর্বরতা 
ক্রমশঃই হ্রাস পায়। জমির উর্বরতা রক্ষা এবং 
ড়ানোর জন্য যে বস্তুটি অপরিহার্য তাকেই 
বলি আমরা “সার !' 
সার সাধারণতঃ ছুই প্রকার। জৈব 
 অজৈব। “জৈব সার’ বলতে আমরা গোবর 
ও আবর্জনা-সার, টাউন কম্পোস্ট এবং সাজ 
প্রস্থৃতিকে বুঝে থাকি। গোবর এবং আবর্জনা 
সার আমাদের দেশে প্রচলিত জৈব 
সার । আবহমান কাল ধরে এই সারের 
প্রয়োগ আমাদের দেশে চলে আসছে । সার 
O হিনাবে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য । এই সারে 
ot% নাইট্রোজেন, *'২৫% ফসফরাস এবং 
৫% পটাশ আছে। আমরা চেষ্টা করলে এই 
সারের যোগান *ও উৎকর্ষতা বাড়াতে পারি। 











বজ্ঞানসম্মত নয় । এই সারের সবচেয়ে 





Aisy 


আমাদের দেশে এই সার সংরক্ষণ মোটেই 


, জামালপুর ব্লক ; জেলা £ বর্ধমান | 


মূল্যবান অংশ নাইট্রোজেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
ধুয়ে নষ্ট হয়ে যায়। তার ফলে এই সারের 
কার্যকারিতা অনেকখানি কমে ata | । বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে এই সার সংরক্ষণ করতে পারলে অল্প 
পরিমাণ প্রয়োগেই আশনুরূপ ফল পাওয়া 
যায়। বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক কৃষক 
সরকারী সাহায্য গ্রহণ করে বিজ্ঞানসম্মত 
পাকা সার-গর্ত করেছেন। এখনও অনেক 
কৃষক এই প্রকল্পের সাহায্য গ্রহণ করেননি। 

তাদের উচিত এই প্রকল্পের সাহায্য গ্রহণ করে 
ভাল জাতের জৈব সারের যোগান বাড়ান । 
এব্যাপারে স্থানীয় গ্রামসেবকের পরামর্শ এবং 
সাহায্য গ্রহণ কর! যেতে পারে। 

সার-গর্ত সর্বদা পাকা এবং ঠা 
আচ্ছাদনযুক্ত হওয়া উচিত। বিভিন্ন va 
প্রয়োজনমত giare? মিশিয়ে এই 
সারকে সুপার কম্পোস্টে রূপায়িত করাও চলে | 
সাধারণ আকারের (sexa xe’) সার- 
ডোবায় মোট ৬০ কেজি সুপার ফস্ফেট স্তরে 
স্তরে মিশিয়ে দিতে হবে । কচুরি-পানা, 
গ্রিরিসিডিয়ার ডাল-পাতা এবং রান্না ঘরের 
পরিত্যক্ত শাক-সবজি প্রভৃতি স্তরে স্তরে 
মিশিয়ে এই সারে প্রচুর পরিমাণ সব 
দেয়া যায়। 











হিসাবে উৎকৃষ্ট । এই সারে ১৪% হারে 
নাইট্রোজেন, ফস্ফরাম এবং পটাশ বর্তমান | 
কিন্তু শহরতলীর নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির পক্ষেই 
কেবলমাত্র এই সার লাভজনক। দূরবর্তী 
 অঞ্চলগুলিতে পরিবহন-ব্যয় অত্যন্ত বেশী 
 পড়ে। সুতরাং সেক্ষেত্রে গোবর এবং আবর্জনা 
সারের উৎপাদন বাড়ানোই জৈব সারের 
e যোগান বাড়াবার জন্যে দরকার | 

0 জমিতে সবুজ সার চাষের দ্বারাও আমর! 
জৈব সারের যোগান বাড়াতে পারি। সবুজ 
সারের জন্য জমিতে ধইঞ্চা ও শণ চাষের প্রথা 
আমাদের দেশে বহুদিন ধরে চলে আসছে। 
| তাছাড়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে রববটি, কলাই, 
র্ জোয়ার প্রভৃতি সবুজ সারের জন্য জমিতে চাষ 
করা হয়। দক্ষিণ-ভারতের কৃষকরা এ ব্যাপারে 
অত্যন্ত অগ্রণী। বাংলাদেশে AIA এবং 
te সবুজ সারের জন্য সবচেয়ে উপযোগী । 
জমিতে শুকনো অবস্থায় ধইঞ্চার বীজ ছিটিয়ে 
দিলে বীজগুলি মাটিতে থেকে যায়। পরে 
বর্ষার জলে সেগুলি অঙ্কুরিত হয়। তাছাড়া 
 ধইঞ্চা গাছ খরা এবং alesse সহা করতে 
পারে। nye সার হিসাবে ধইঞ্চা তাই 
_ আদশস্থানীয় । একর প্রতি ১৪-১৫ কেজি 
O ধইঞ্চা-বীজের প্রয়োজন। সবুজ সার Bers 
কেবলমাত্র নাইট্রোজেনই সরবরাহ করে না, 
রে এর জৈব অংশ মাটির উৎকর্ষ সাধন FTA | 
ANI জমির, আইল ও বাধ চওড়া সেই 











: সমস্ত আইল এবং বাঁধগুলিতে গ্রিরিসিডিয়ার 





পাস্ট এবং ল্লাজও জৈব সার লাগানো যেতে পারে। 


জমিতে কাদা করবার 
সময় এ গাছের ডাল এবং পাতা কেটে জমিতে হা 
ফেলে সবুজ সার করা যায়। 





মাটিতে জৈব সার প্রয়োগ করলে নি < 


বীজাণুসংঘটিত পরিবর্তন দেখা দেয় এবং 
উদ্ভিদৃখা্য-সরবরাহকারী বীজাণুগুলিকেও সতেজ 
করে | 
খাগ্ভ-সরবরাহই করে না--এই সার মাটির 
গঠনেরও যথেষ্ট পরিবর্তন আনে । বালি-মাটিতে 
Bfeqaia গাছের পক্ষে সরাসরি গ্রহণযোগ্য 
অবস্থায় থাকে at i 
ক্ষমতাও অতি sq | 
সাধারণতঃ অনুর্বর | : 

প্রচুর পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগে এই 


তাছাড়া এই মাটি 


মাটির উৎকষ সাধন সম্ভব। এই মাটিতে I 


সবুজ সারের চাষ করলে আশানুরূপ ফল 
পাওয়া যায়। : 
জলধারণের ক্ষমতা aye | কিন্তু এই মাটিতে 
জলনিকাশ ভাল হয় না। উপযুক্ত পরিমাণ 
জৈব সার প্রয়োগেও এই মাটির উৎকর্ষ সাধন 
করা যায়। 
কিন্তু জমিতে অধিক ফসল ফলাতে হলে লে. রি 
শুধুমাত্র জৈব সারের উপর নির্ভর করা চলে না। 
জৈব সারের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ রাসায়নিক 
সারের প্রয়োগ দ্বারাই আমরা 
“অধিক ফসল উৎপাদন? 


সাফলামণ্ডিত করতে পারি ।. বর্তমানে বিশ্বে 


যেসমস্ত দেশ কৃষিকার্ধে অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন 
করেছে, সে-সমস্ত দেশে রাসায়নিক সারের 











জৈব সার কেবলমাত্র উত্ভিদকে 


এই মাটির জল-ধারণের 


এ'টেল মাটির উদ্ভিদ-খান্ এবং 


কেবলমাত্র 
_ কার্যক্রমকে oR 

































গুলির কৃষি-উন্নতির পেছনে আছে প্রচুর 
পরিমাণে রাসয়নিক সার প্রয়োগের গুরুত্বপুর্ণ 
ভূমিকা । রাসায়নিক সারের প্রধান কাজ হল 
উদ্ভিদকে তার তিনটি অতি প্রয়োজনীয় খাছ্ের 
যোগান দেওয়া । এই তিনটি প্রধান 
উদ্ভিদ্খান্ত হচ্ছে নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস এবং 
পটাশ। সুপার ফসৃফেট সরবরাহ করে 
ফসৃফরাস। এ্যামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া, 
ক্যাল্সিয়াম এ্যামোনিয়াম  নাইট্রেটু, 
এামোনিয়াম সালফেট নাইট্রেইট এবং 
এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সরবরাহ করে 
নাইট্রোজেন এবং মিউরেট অফ পটাশ সরবরাহ 
জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে 





8৫-৫০ 


প্রতি প্রয়োগ-হার অতি উচ্চ। আমেরিকা, 
পান, ডেনমার্ক, ইস্রাইল, ফরমোজা প্রভৃতি 


হলে ata মাটি পরীক্ষা যে নেও 
উচিত। এর ফলে জমিতে কোন উত্তিদৃখাছ্ের 
কতটুকু ঘাটতি তা নির্ণয় করা যায়_-ফলে ঠিক 
সেই পরিমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োগে 
আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় । স্থানীয় 
কৃষি-সম্প্রসাণ  আধিকারিককে কিংবা 
গ্রামসেবককে জমির মাটি সংগ্রহ করে দিলে 
তারা এ মাটি পরীক্ষাগারে পাঠিয়ে দেবেন 
এবং ঠিক সময়ে পরীক্ষার ফলাফল, mar 
যাবে। l : 
রাসায়নিক সার প্রয়োগের জন্য হরিকে 
সাধারণতঃ: তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে নেওয়া 
যেতে পারে__নীচু, মাঝারি এবং উচু। এই 
তিন প্রকারের জমিতে একর প্রতি বিভিন্ন 
রাসায়নিক সার প্রয়োগের পরিমাণ মোটামুটি 
নীচে দেয়া হেল = 









উদ্ভিদূখাগ্যের মান (একর প্রতি কিলোগ্রাম হিসাবে ) 7 
এ্যামোনিয়াম মিউরেট অফ. 
সালফেট সুপার TRL পটাশ 
৭০-৮০ ৯০-১০০ ২৫-৩০ 
৫৫-৬০ ৭৫-৮০ ২০-২৫ 
es a চি 
১২০-১৩০ ৯৫-১০০ ২৫-৩০ 
৯০-১০০ ৭০-৭৫ ২০-২৫ রা 
৫০৪৪ ~ i sene 
৯০-১০০ ৯০-১০০ ৩০-৪০ i: 
৬৫-৭০ ৬৫-৭০ ৩০-৩৫ a 


— 





২৮২৫ 





o খ্যামোনিয়াম . 

_. সালফেট 

ge o 

৩২৫-৩৩০ 

২৪০-২৫০ 
৫০০ 
৪০৪ 

২৫০-২৬০ 

















tte ফস্ফেট এবং মিউরেট অফ 
পটাশের সবটুকু এবং এযামোনিয়াম সালফেটের 
কিংবা অন্য নাইট্রোজেন-ঘটিত রাসায়নিক 
সারের অর্ধেক পরিমাণ বোনা বা রোয়ার আগে 
শেষ চাষের সময় ৪%-৫” গভীরে মিশিয়ে দিতে 
হবে। বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেন-সার বাড় 
নুযায়ী একবারে কিংবা ছু'বারে জমিতে 
প্রয়োগ করতে হবে | 

“অধিক aig ফলাও” কাৰ্যক্ৰম অনুযায়ী 
এখন দেশে অধিক ফলনশীল ধান, গম, ভুট্টা 
. প্রভৃতির চাষ আরম্ভ হয়েছে। এগুলির চাষ 
করতে হলে জমিতে প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক 
সার প্রয়োগ করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে 
এগুলি দেশী জাতের Asafa অপেক্ষা 








fiat অফ 
| পটাশ | 
৪৫০ oo 


তিন-চার গুণ অধিক রাসায়নিক সার গ্রহণ 
করতে সক্ষম। 


পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে । 


থাছসঙ্কটের কথা মনে রেখে কৃষকরা 
যদি জমিতে প্রয়োজনীয় জৈব সার ও. 


রাসায়নিক সার ব্যবহার করেন, তাহলে “চাষীর 
ঘরে গোলা-ভর1 ধান” এই কথা ইতিহাস আর 


গল্পের পাতা থেকে মুক্ত হয়ে আবার বাস্তবে 
wee পরমুখাপেক্ষিতার 


রূপায়িত হবে। 


১২৫-১৩০ 


এগুলির একর প্রতি ফলনও | 
দেশী ক্ষাতগুলির দু-তিন গুণ। তবে স্মরণ রাখা 
উচিত, রাসায়নিক সারের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত 






৩৩০-৩৫০ 
১৫০-১৬০ Bete 
৩৫০ ১৫০ 
২৫০-২৬০ ১০০ 
১৫০-১৬০ ৫০-৬০ 









7 ey 


ভারতীয়ের মুখে আবার দেখা দেবে স্বনির্ভরতার 


আনন্দোজ্জল হাসি। 








চাষের পক্ষে Siad মিঠে পাটের জন্য 
চাই উচু জমি, কিন্তু তেতো পাট উচু ও নীচু 
gas জমিতেই হয়। তবে জমিতে 
ল নিকাশের ব্যবস্থা থাকা চাই। 

অন্ততঃ ৫-৬ বার লাঙ্গল ও মই দিয়ে 
মির ঢেল! গুঁড়িয়ে মাটি ভাল করে গুড়ো 
নিতে হবে ও Stow দিয়ে জমির 
বর্জনা ও আগাছা পরিষ্কার করতে হবে । 





Ratt উন্নত বীজ থেকেই ভাল পাট 
qi ভাল পাটের বীজ এইগুলি ৫-- 

তেতো! পাট £ডি ১৫৪ এবং জে-আর-সি 
২১২ ও ৩২১। 

fay পাট £ জে-আর-ও ৬৩২ ও ৭৫৩। 


॥ সারি দিয়ে বীজ 377 


: একর পিছু মিঠে পাটের বীজ দেড় কেজি 
Corel পাটের বীজ আড়াই কেজি। Aw 









_দোআশ বা বেলে দোঙাশ মাটিই পাট 


স্তরের সাহায্যে ৩০ সেন্টিমিটার তফাতে 
e) সারি দিয়ে বীজ Ja । এই g 




















যন্ত্রের সাহায্যে আপনি পাট ছাড়াও আউশ. 
ধান, যব, জোয়ার, গম, খেসারি, কলাই, 
UII, সরষে ইত্যাদি নানারকম বীজ বুনতে | 
পারবেন। সীড ড্রিল পেতে হলে স্থানীয় 
কৃষি-কর্মচারী বা গ্রামসেবকের পরামর্শ ও 
সাহায্য নিন। — 


ঠিকমত নিড়েন দিন 
পাটের ভাল ফলন পেতে হলে সময়মত 
নিড়েন দেওয়া খুবই দরকার । পাটের বীজ 
প্রথমে ঘন করেই বোনা হয়। কিন্ত অঙ্কুর . 
বার হবার পরে নিড়েন দিয়ে দরকারমত 
পাতলা করে নিতে দেরী করলে চলবে না । 
পাটের নিড়েন দেওয়ার মোটামুটি 
নিয়ম s— | | ee 
ক। প্রথমে বীজ বোনার ১৫-২০ দিন. 
পরে সারির ওপর আড়াআড়ি ভাবে একবার 
হালকা হাতে বিদা-তচড়। দেওয়া । না 
খ। দ্বিতীয়বার fam Asy দিতে হবে 
এর ১৫ দিন পরে। a 
গ। সারির মধ্যের গাছগুলিকে a 
নিড়ানি দিয়ে এমন ভাবে পাতলা করে দি 
যাতে টা গাছ থেকে আর. | একটা its 




















তফাৎ থাকে ৫ থেকে ৮ সে, মি, ( ২৩ 


ইঞ্চি Vy 
oe Sy সারির গাছ পাতলা করে দেওয়া 
হয়ে গেলেই সারিগুলোর মাঝ দিয়ে ১০ দিন 
অন্তর জমির জো বুঝে একবার করে মোট তিন 
₹ চারবার চাকা নিড়ানি (হুইল হো) যন্ত্র চালিয়ে 
দিন) এর অভাবে হাক্কাভাবে কোদাল ইত্যাদি 
দিয়েও এ কাজ করা যেতে পারে | 





জাঁমতে সার দিন 


রঃ জমি তৈরি করার সময়ে জমিতে একর 
পিছু ৫-৭ গাড়ি গোবর বা কম্পোস্ট সার দিয়ে 
নিম্নোক্ত রাসায়নিক সারগুলির যে কোন একটি 
অর্ধেক বোনার সময় ও বাকি অর্ধেক প্রথম 
_ নিড়ানির পরে, জমিতে ছিটিয়ে দিন। 
৯7 এ্যামোনিয়াম সালফেট ৫* কেজি 
২ ইউরিয়া ২৫ 5, 
৩। ক্যালসিয়াম এযামোনিয়াম 
Ss নাইট্ৰেট ৫০ y 
8) এ্যামোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট ৪০ ,, 
৫1 পাটের মিশ্র সার S$ i 








একর পিছু ১০ কেজি ইউরিয়া 
 প্রত্যেকবার ৫ কেজি করে ১০৭ গ্যালন (২৭ 
টিন) জলে গুলে, ১০-১৫ দিন অস্তর ২ বার 
cana দিয়ে গাছের পাতায় ছিটিয়ে দিলে খুব 
~ ডাল ফল পাওয়া যাবে। সকাল বেলাই স্প্রে 





মনে রাখবেন, om : 2s NAL A 





নীচের দিকে কেরে ইউরিয়া পাতায় 


হবে। 


চুন দিলে ভাল ফল পাওয়া যায় | 


wi রোগ ও পোকার উপদ্রব থেকে 
ফসল রক্ষা করুন 


পাটগাছে রোগ বা পোকা দেখা দেওয়ার 


সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় কৃষি-কর্মচারীর উপদেশমত 


ওষুধ দিয়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা করে ফসল o 
বাচান। 


৭। ক্ষেত থেকে ঠিক সময়ে পাট কাটুন 3 


পাটগাছে যখন ডগা থেকে ২-৩টি ডাল 


দেখা দেয়, ফুল ধরে ছোট ছোট ফল ধরবে, Bs 


সেই সময়টাতে কাটলে যে পাট পাবেন সেইটাই 
হবে গুণের দিক দিয়ে সবচেয়ে ভাল এবং 
পরিমাণেও বেশী। 


পরিমাণে কিছুটা কম পাবেন | 


তবে সেই জমিতে যদি রোয়া আমন ধান a 


লাগাতে হয়, তাহলে পাট কিছুটা কাচা € 
অবস্থাতেই কেটে নিতে হবে । ae 

পাট কেটে গাছগুলোর এমন ছোট ছোট 
আটি বীধুন যেন আটির গোড়া ছ হাতের মুঠোয় 





ছিটালেও বোনার সময় যে রাসায়নিক সার 
দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা অবশ্যই দিতে A 





অগ্পভাবাপন্ন জমিতে, জমি তৈরির সময়, 


এরপরে যদি কাটেন : টু 
তাহলে মোটা ও নিরেস জাতের পাট পাবেন, ; 
আর ফল ধরার আগেই কেটে নিলে পাট. 












| a 





যতদূর সম্ভব পরিফ্কার জলে পাট ভিজান। 
term ওপরে ওপরে তিন থাকের বেশী 
জাবেন না। তারপর এগুলো গাছের কাচা 
পাতা, কচুরী-পানা ইত্যাদি দিয়ে বেশ ভাল 
করে ঢেকে দিন। এবার এর ওপর ইট, পাথর 
ইত্যাদি এমন ভাবে চাপা দিন যাতে আটিগুলো 
সবই জলের মধ্যে ডুবে থাকে । তবে মাটি বা 
কাচা কাঠ চাপা দেবেন না, তাতে পাটের রঙ 
খারাপ হয়ে যাবে। 


্াটিগুলোকে মাঠেই ভি তিন চার দিন ফেলে 
, যাতে জাগ দেবার আগে iam 





পাট ডোবানোর সাত দিন পর থেকেই 
দেখতে থাকুন, পাট oe ais 
fari 2 
শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে পাট দশ-বারো we | 
মধ্যেই পচে। পরে আশ্বিন-কাতিক : : 
ঠাণ্ডা পড়ে বলে, পাট পচতে কিছু বেশী সময় 
( মোট ২০-৩০ দিন ) নেয়। 

আশ ছাড়াবার পরে বেশ পরিষ্কার জলে 
পাট ধুয়ে নিন। তাতে পাটের রঙ খোলভাই 
হবে । 

























এরপর বাশের মাচায় টাঙ্গিয়ে অ পে 
ভাল করে শুকিয়ে নিন। 








লালমোহন প্রামাণিক * 


ভারতবর্ষে আবহমান কাল থেকে পাখি 
এক পবিত্র জীবরূপে আদৃত ইতিহাস 
অনুধাবন করলে দেখ যায় ভারতবর্ষের অনেক 
কাব্যে, সাহিত্যে, ভাক্র্ষে, চিত্রশিল্পে ও 
 শিল্পশৈলীতে মুর, কাকাতুয়া, পায়রা ইত্যাদি 
কয়েকটি পাখির বিশেষ স্থান আছে | 
কালিদাসের aqe কাব্যে শিখির নৃত্যের 


















sai কৃষি-গ্রবেষণাগার, কলিকাতা-৪ 


বর্ণনা আছে | কপোত-কপোতীর প্রেম 


বিশ্বকালীন সাহিত্যের আকর্ষণ । বিশ্বশাস্তির নু 
আবহমান 
কাল থেকে সৌন্দর্য পিপাসু মানুষের পাখি 


প্রতীক চিহ্ন একটি "পায়রা i 


পোষা ও পাখি faataa? ছুই বিপরীত ধর্মী & 
স্বভাব একটি নিরলস খেল! ও আনন্দের SA 
অঙ্গ | 1... 






মান কালের খাষ্যসঙ্কটে 
পাখির নিন্দিত ভূমিকাও রয়েছে । এদের 
সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য মানুষের ATAID. ক্রমশঃ 
প্রকটতর হয়ে উঠছে । যতই সমস্যা প্রকটতর 
হয়ে উঠছে, ততই খান্তশস্য গ্রহণে মানুষের 
_.. প্রতিদ্ন্দী জীবজত্তর সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাবও 
_ প্রতিষ্ঠালাভ করছে। কৃষি-বিজ্ঞানীদের মতে 
এই প্রতিদ্বন্দ্িতায় প্রথম স্থান কীটপতঙ্গের, 
ও তারপর পাখি অন্যান্য জন্তুর | 


_ উপকারিত। ও অপকারিতা! 


ও. অপকারিতা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে 
o মতছ্ৈধতা বিদ্যমান । কতগুলি পাখি কীটপতঙ্গ- 
ভুক্‌। তারা ক্ষেতে কীট-পতঙ্গের সংখ্যা 
সীমিত করে প্রকারান্তরে মানুষের উপকারই 
- করে। অন্যথায় এই সমস্ত কীট-পতঙ্গের সংখ্য! 
বেড়ে মানুষের খাদ্যশস্য অপচয়ে প্রতিযোগিতা 
করত। 
আবার কতকগুলি পাখি যেমন টিয়া, 
: পায়রা, চড়ুই, ঘুঘু ইত্যাদি ক্ষেতের শস্য এবং 
সবজি ও ফলের বাগানে পাকা ফল খায় ও 
O aÈ করে। সুতরাং খাগ্ভশস্যের ক্ষতিসাধন 
করার জন্যে পাখি মারলে একদিকে যেমন 
তাদের আক্রমণ থেকে কিছুটা roy রক্ষা 
করা যায় তেমনি, এই সমস্ত পাখির 
অনুপস্থিতিতে কীট-পতঙ্গ তাদের সংখ্যা 
ড়ানোর geti লাভ করে। কৃষিবিজ্ঞানীদের 


ডে কলে ও তার প 





a দেও পাখিকে aes দিলেও, 
খান্য-অপচয়ে 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাখির উপকারিতা 






শেষোক্ত উপকারী পানির সংখ্যাই ait | 
সেখানে শস্তের ক্ষতি হলেও পাখি মারা: চে 
পাখি রক্ষা করাই বৈজ্ঞানিকদের মতে 

















অনুকূল | আমাদের দেশে কিন্তু অবস্থা 
বিপরীত । এতকাল উপরোক্ত মতামত পোষ 
করলেও সম্প্রতি কৃষিবিজ্ঞানীরা afer 


প্রকাশ করছেন যে পাখির অপকারিতা 
এখানে বেশী এবং সেইজন্য পাখির খাছ 
বিনষ্টকারি কাজ বন্ধ করার প্রয়োজনীয় 
আছে। হাঙ্গেরিতে একবার কৃষিবৈজ্ঞানিকদে 
নির্দেশে চড়ুই পাখি প্রায় সমূলে বিনষ্ট কঃ 
হয়েছিল। এই পাখিগুলি ফসলের, =f 
করত বলে এই রকম কার্যসূচী গ্রহণ ক; 
হয়েছিল। কিন্তু পাচ বছরের মধ্যে কীটপতজে 
উপদ্রব এত বেড়ে গেল যে বৈজ্ঞানিকদে 
মত পরিবর্তন করে, আবার এই পা 
হাঙ্গেরিতে প্রতিপালন করা হল এবং eter 
কীটপতঙ্গের উপদ্রব কমাতে হল। সুত্র 
কোন বিশেষ পাখি অধিক সংখ্যায় বিন 
করার ব্যাপারে আমাদের অতান্ত সত 
দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে । পাখিকে বিনষ্ট করা 
চেয়ে বরং তাকে AITA থেকে কোন tate 
তাড়িয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তাই বেশী । 









পাখির শ্রেণীবিভাগ ৃ 

যে-সমস্ত পাখি শস্ত খায় তারা RT নিব 
ভাবে মোটামুটি ছুটি গোস্ঠীভুক্ত -_ : 
sa গোষ্ঠি (Fam: Passerida > 










“eof এই গোষ্ঠীর অস্তভূ্তি। 
না ( Fam Columbidae }— 
এর মধ্যে সব থেকে সাধারণ ঘুঘু 
a ও পায়রা । 
__ এছাড়াও আরও কতকগুলি পাখি আছে 
যেমন দোয়েল, শ্যামা, ময়না, টিয়া, চন্দনা, 
শালিক ও ফিঙে ইত্যাদি । বাছুড় পাখির 
: পরিবারের Bese নয়। তবুও এর! বিভিন্ন 
প্রকার ফলের ছি করে। ARV 
একটি বিশেষ গাছে বাসা বাধে এবং দিনের 
বেলায় সেখানে থাকে। রাত্রে উড়ে বেড়ায়, 
ফল খায় ও ক্ষতি করে। এরা সাধারণতঃ 
বাসা থেকে ১৫-২০ মাইল এলাকার মধ্যেই 
ভ্রমণ করে। 


ক্ষেতে ও বীজতলায় বীজ বোনার সময় 
ডাল-জাতীয় বীজ ও ধান, গম ইত্যাদি বীজ 
পাখিরা খেয়ে ফেলে । বীজতলায় Arra 
অঙ্কুর ও কচি কাণ্ড খেয়ে এবং ছি'ড়ে নষ্ট করে। 
বিশেষ করে চড়ুই পাখিরা ব্যাপকভাবে এই 
ধরণের ক্ষতি করে | 
oy পাকার সময় ও মাড়াই বা ঝাড়াই 
করার সময় পাখিরা ধান, গম ও ডাল-জাতীয় 
a খায়। ক্ষেতে চীনাবাদাম তোলার সময়ও 
7 কাক প্রচুর ক্ষতিসাধন করে | 

সবজির বাগানে এরা পাকা টমেটো, 
বে aan, কলা ও মোচা, ও শাকজাতীয় সবজির 


















কচি পাতা খেয়ে a করে। বিভিন্ন প্রক 
ফল যেমন_-পেপে, পেয়ারা, লিচু, জামরুল >) 


ইত্যাদি ফল খায় ও ঠুকরে নষ্ট করে। 


সমস্ত ক্ষতির পরিমাপ এখনও করা হয়নি। 





কোন বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে এই off 


তবে সবজির বাগানে এদের ক্ষতি পশ্চিমবঙ্গে 


অধিকাংশ জায়গায় ব্যাপকভাবে দেখা 


গিয়েছে। 


প্রতিকার 


১। কোন অঞ্চলে উপদ্রব ব্যাপক হলে র্ 


দু'চারটে পাখি গুলি করে মারা যেতে 


পারে। এতে পাখিরা ভয় পেয়ে সেই 
অঞ্চল থেকে পালিয়ে যায়। 
তাদের 
অনেক সময় দু'একটি মর! পাখি ক্ষেতের 


মাঝখানে একটি কাশে বা কোন উঁচু 


জায়গায় ঝুলিয়ে রেখে দিলে অন্যান্য 


পাখিরা ভয়ে সেখানে আসে AI I 


Ar 


ক্ষেতের মাঝে মাঝে কাকতাড়ুয়া (যা 
চাষীরা সাধারণতঃ কাপড়, ছেঁড়া সার্ট, O 


এই স্থানত্যাগ সাময়িক । = 


হাড়ি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করে থাকে) 


কোন উচু জায়গায় টাঙিয়ে রাখলে পাখিরা 


ভয়ে সেখানে আসে না বা কম আসে | S এ 


©) যতদুর সম্ভব ক্ষেতে পাখি বসার কোন 


উচু জায়গা যেমন--উচু কাশ, মরা গাছ É 
ইত্যাদি, যেখানে পাখিরা, বসে বিশ্রাম টা 





নিতে পারে বা বাসা তৈরি করতে পারে, ae 


না রাখাই ভাল। 








করতে পারেন। 


Bier বেশী হলে ক্ষেতের পাশের 

এলাকায় বাসা বা ডিমগুলি ভেঙ্গে ফেলা 
যেতে পারে । এতে কিছু সংখ্যক পাখি 
_ পালিয়ে যায় ও পাখির সংখ্যাও কমে | 
O কৃষকরা নিজের নিজের এলাকায় এ কাজ 
ছোট ছেলেদেরও অল্প 
O পারিশ্রমিকে এই কাজে লাগানো যেতে 


পারে। 
জাল দিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে পাখি 
ধরা যেতে ATTA | 


| মাঝারি আয়তনের টিন দড়ি বেঁধে বাঁশে 
টাঙিয়ে ছোট লাঠি দিয়ে বাজালে 


অনেক জায়গায় এর ব্যবহার দেখা যায় 









পাখিরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। ছোট 
ছেলেদের এই কাজে aoa যেতে 
পারে। o 
ফাটা বাশ দিয়ে শব্দ করা oae 



















একটি ফাটা বীশ (ছুই অংশে 
মাটিতে ভালভাবে পৌত! হয়। এইবার 
ফাটা অংশ খানিকটা টেনে ছেড়ে দিলে 
স্প্রিংএর মত সেটা গিয়ে অপর অংশে 
লেগে (aba ফাটার মত ) শব্দ হয় 
বারবার এইভাবে শব্দ করলে পাখির 
ভয়ে পালিয়ে যায় । 














পশ্চিমবাংলায় ২৪-পরগণা, হুগলী, 
মেদিনীপুর, মুশিদাবাদ এবং বর্ধমান জেলার 
বিস্তীর্ণ এলাকায় শাকসবজির চাষ হয়। 
ত অনুমান করা হয়ে থাকে, পশ্চিমবঙ্গে ৩ থেকে 
৪ লক্ষ একর জমিতে শাকসবঞ্জির চাষ হয় 
এবং ১২ থেকে ১৬ লক্ষ টন ফসল বছরে পাওয়া 
যায়। এ ছাড়া এ রাজ্যে আলু চাষের জমির 
পরিমাণ প্রায় ১৭ লক্ষ একর । গড় উৎপাদন 
মোট ৭'৫৮ লক্ষ টন। 

: ংলায় শাকসবজি চাষের উন্নতির 
জন্যে ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে FRANI এবং 
কালিম্পঙে কাজ শুরু হয়। শাকসবজির 
নানা রকমের উন্নত জাত বাছাই করা এবং 
মধিক ফলনশীল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুণ 
দম্পন্ন নানা জাত উৎপাদন করা গবেষণা YH 
মন্যতম কাজ। শাকসবজির উন্নত জাতের 
ধ্যে যেগুলো অনুমোদন কর! হয়েছে, তার 
ক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেয়া হল | 














: ফুলকপি 

কালিম্পং দানিয়। £ মাঝারি নাবি 
nsi চারা লাগাবার পর ৭৫ দিন পরে কাটার 
AJF হয়। কিছুটা সাদা ধরণের এই জাতের 





শাবানার নতুন জাতের ‘Sate 


খুব ভাল। পাহাড় অঞ্চলে ৪-৬ টন 





এবং সমতলে ৮-১০ টন ফলন হয় প্রতি একরে। 
সারা ভারতে পরীক্ষামূলক চাষে ভাল ফলন 


পাওয়া যাওয়াতে এই জাতটি খুব দ্রুত জন- 
প্রিয়তা লাভ করেছে। 


২। কালিম্পং CIA: ate জাতের |... — 


চারা লাগাবার ৯* দিন পরে কাটার উপযুক্ত 
হয় এবং আমদানী করা স্নোবলের মতই প্রায় 


সময় নেয়। কিছুটা সাদা ধরণের এই জাত 
ফলনও ভাল দেয়। উচ্চতার ওপর নির্ভর- করে 


এ জাত থেকে পাহাড় অঞ্চলে ৪ থেকে ১০ টন 


এবং সমতলে ৬ টন ফলন পাওয়া যায় একর 
পিছু। পশ্চিমবাংলার নানাস্থানে পরীক্ষার পর 
এই জাতটির সঙ্গে আমদানী করা স্লোবলের 
ভালভাবেই তুলনা করা চলে | 


বাঁধাকপি 


১। কালিম্পং ইংলিশ বলঃ জলদি 


থেকে মাঝারি নাবি জাতের। 
জাতটি চারা লাগাবার পর ৮*--৯* দিনেই 
কাটা যায়। ফলন মাঝারি, একর পিছু ১২ 
থেকে ১৫ টন । 


মাঝারি 
আকারের, ডিম্বাকৃতি এবং ঠাস বুনোটের এই 


২। কালিম্পং এক্রিপ্স gare: নারি 


জাতের । বৃহদাকার, চ্যাপটা এবং ঠাস 


বুনোটের এই জাতটি চারা লাগাবার পর. 









মটর we 
জাতের। বীজ বোনার পর ৭৫_-৮* দিনেই 
পেকে যায়। গাছ লম্বা eet বড় বড় হয়। 
s'ire প্রায় ৮-১০টি বড় বড় দানা থাকে এবং 
দানা খুব মিষ্টি। ফলন একর পিছু প্রায় ৪ 
Bal দাজিলিং জেলার পাহাড় অঞ্চলে এই 
জাতের মটর ভাল হয়। | 
২। আলি জয়েণ্ট £ জলদি জাতের ৷ বীজ 
| বানার পর. ৬০--৭০ দিনেই পেকে যায়। 
এর গাছ লম্বা এবং Vis বড়। ৮--১০টি বড় 
বড় দানা শুঁটিতে থাকে, দানা খুব মিষ্টি হয়। 
লন প্রচুর, একর পিছু প্রায় ৬ টন। পাহাড় 
A এবং সমতল ভূমি, যে কোন জায়গাতেই 
ভাল ফলন দেয়। | 
9] কৃষ্ণনগর ডোয়াফ্$ জলদি জাতের | 
বীজ বোনার পর ৬০ দিনেই পেকে যায়। গাছ 
ছোট এবং শু'টি মাঝারি আকারের । শু'টিতে 
eye বড় দান! থাকে । দানা মিষ্টি । ফলন 
oo মাঝারি, একর পিছু প্রায় ২ টন। সমতল 
 ভূমিতেই এই জাতের ফলন ভাল হয়। 


১। কুষ্ণনগর এস-২০ £ মাঝারি নাবি 
তের। চারা লাগাবার পর ৭০-৮০ দিনেই 










s tem যায়। মাঝারি আকারের এই 








শীসালো হয়। eee 
ফল রসালো। ফলন একর পিছু ১২১৫ টন ৃ 
সমতল ভূমিতে এই জাতের চাষ ভাল হয়। 
২। মার গ্লোব? মাঝারি নাবি জাতের | 
চারা লাগাবার পর ৭*--৮* দিনের মধ্যে ফল 
দেয়। ফল গাঢ় লাল রডের। আকার মাঝারি 
এবং গোল। অল্প বীজ থাকে এবং শ rato | 
ফলন একর পিছু ১২--১৫ টন। সমতল 
ভূমিতে এই জাতের চাষ খুব জনপ্রিয় । 
৩। APAS: জলদি জাতের এই টমেটো 
চারা লাগাবার পর ৫৫--৬৫ দিনেই ফল দেয়। 
মাঝারি আকারের, কিছুটা চ্যাপ্টা, গাঢ় লাল 
রঙের এবং শাসালো এই টমেটোর ফলনও 
প্রচুর হয়। একর পিছু ফলন ১৪-১২ BAL 
পাহাড় অঞ্চলে চাষের জন্য এই জাতটি 
উপযোগী। | 























১। কালিম্পং রেড.ঃ জলদি জাতের ৷ বীজ 
বোনার পর ৫০_-৬* দিনের মধ্যে ফসল তোলা 
যায়। মুলে ৭-৯ ইঞ্চি লম্বা এবং ১২-২ ইঞ্চি 
ব্যাসের হয়। গোড়া থেকে এর মুল নীচের 
দিকে হঠাৎ সরু হয়ে যায়। খোসার রঙ লাল 
এবং শীস সাদা ও মচমচে । একর পিছু ফলন 
১০--১২ টন। পাহাড় অঞ্চলে এ জাতের 
মূলো ভাল হয় । : 
২। FEIT রেড বোম্বাই ঃ on 
জাতের | এই TCM লম্বায় সাধারণতঃ ১*-১২ 














ক্রমে নীচের দিকে সরু হয়ে যায়। লাল রঙের 
মধ্যে মাঝে মাঝে সাদা সাদা ছোপ দেখা যায় 
Rea দিকে । একটু dia বাঝ স্বাদ । একর 
পিছু ফলন ১*--১২ টন। সমতল ভূমিতে এই 
_ জাতের মূলো ভাল ফলন দেয়। 

a বেগুন 

SL কৃষ্ণনগর পারপল রাউণ্ড £ লাগাবার 
4৫7৮০ দিনের মধ্যেই ফল দিতে থাকে। এ 
জাতের বেগুন খুব বড় গোল ও খানিকটা 
O ডিম্বাকারের হয়। রঙ গাঢ় বেগুনী । অল্প অল্প 
বীজ থাকলেও খুব শশাসালো হয়। ফলনও 
প্রচুর। একর পিছু ফলন ১০--১২ টন। 
শীতের মরস্থমে চাষের জন্য এটি খুব পছন্দসই 


a জাত l 


RI কৃষ্ণনগর গ্রীণ লং £ এটি আরও বেশী 
O পছন্দসই জাত। চারা লাগাবার ৭৫-৮০ 
দিনের মধ্যেই ফল দিতে থাকে । এ জাতের 
.. বেগুন লম্বাটে ধরনের- প্রায় ১০--১২ ইঞ্চি । 
O সবুজ ও শীসালো। অল্প বীজ থাকতে পারে। 
_ প্রচুর ফলন দিয়ে থাকে-_-একর পিছু ১০১৫ 
ba) ভাজার জন্যে এই বেগুনের কদর খুব 
_ বেশী এবং শীতকালে এর চাষ ভাল হয়। , 


চাষবাস মুলকপরীক্ষ। 
OO কৃষ্ণনগরের উদ্যান গবেষণা কেন্দ্রে পেঁয়াজ 
_ এবং বেগুনের চারা পিছু কতটুকু জায়গার 
দরকার তা নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়েছে। 





fe এবং রদ যানের হয়। ৫ গোড়া oe 


পেঁয়াজের « বেলায় রাখা গেছে পি চারা 
জন্য ৬ ইঞ্চি ৪ ইঞ্চি জায়গা হলে ফলন ভাল Ss 
হয় এবং পেঁয়াজের আকারও বড় হয়। চারা 





পিছু এই জায়গার পরিমাণ বাড়ালে ফলন কমে TS 
যায়। আবার কম জায়গা দিলে, পেঁয়াজের 


আকার ছোট হয়, ফলে বাজার দর কমে যায়। 


বেগুনের বেলায় চারা পিছু জায়গার পরিমাণ . 
৩ ফুট X৩ ফুট । এতে ফলন প্রচুর হয়। ৩ 
yxs ফুট বা ৪ Foxe ফুট করে জায়গা | 


বরাদ্দ করলে ফলন কম হতে দেখা CMB 
বেগুন, oer, ফুলকপি এবং টমেটোর 


চারা লাগাবার উপযুক্ত সময় ঠিক করার জন্য 


কৃষ্ণনগরে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানে! হয়েছে।, eo 
যেমন শীত মরনুমী বেগুনের চারা সেপ্টেম্বরের 


মাঝামাঝি লাগালে ফলন ভাল দেয়। তারপরে ২ 


লাগিয়ে ফলন কমে যেতে দেখা গেছে । তেমনি 
টমেটোর চারা সেপ্টেম্বরের শেষ এবং অক্টো... 


বরের প্রথমে লাগিয়ে ভাল ফল পাওয়া 


গেছে। আগস্টে টমেটোর চারা লাগিয়ে. 
গাছকে নানা রোগে আক্রান্ত হতে দেখা গেছে 
এবং ফলনও এতে কম হয়েছে | টা 

ফুলকপি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে 
যে, জলদি জাতের চারা আগস্টের শেষ দিকে 
রোয়াই ভাল । নাবি জাতের মধ্যে দানিয়া ও 
cater নভেম্বরের গোড়ার দিকে লাগানো 
ভাল। কালিম্পং শাকসবজি গবেষণা কেন্দ্রের a 


পরীক্ষায় জানা গেছে, পাহাড় অঞ্চলে ফুলকপির : 
বা বীধাকপির চারা লাগাবার উপযুক্ত সময়. 


হচ্ছে অক্টোবর । টমেটোর চারা সেপ্টেম্বরের 





















গানে! যায়। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে 
ক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে মটর 
লাগালে ফলন ভাল হয়। দেরীতে লাগালে 
ততটা ভাল হয় না। 

o কৃষ্ণনগরে ফুলকপির ওপর সার প্রয়োগের 
পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, একর প্রতি ১২০ পাঃ 
ট্রোজেন দিলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া 
ql ফসফরাস বা পটাশ ঘটিত সার দিয়ে 
: কোন বাড়তি ফলন পাওয়া যায় নি। 
পটলের পুরুষ ফুল এবং স্ত্রী ফুল পৃথক 
গাছে ধরে । পরাগ সঞ্চারের জন্য কিছু সংখ্যক 
পুরুষ ফুলের প্রয়োজন । কৃষ্ণনগরের পরীক্ষায় 
দেখা গেছে যে, পটলের চাষে শতকরা ২ ভাগ 
- পুরুষ গাছ হলেই সর্বাধিক ফলন পাওয়া যায় | 


বীজ উৎপাদন প্রণালী 


অনুকুল আবহাওয়া এবং অন্যান্য অনেক 
সুযোগ সুবিধায় কালিম্পং আমাদের ইউরোগীয় 
ধাঁচের শাকসবজির বীজোৎপাদনে প্রচুর 
__ সুযোগ দিয়েছে। কালিম্পঙ্ের পাহাড় অঞ্চলে 
এরই মধ্যে ফুলকপির বীজ উৎপাদন ব্যবস্থা 
__ কৃষকদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। আশা 
. করা যায়, নিকট ভবিষ্যতে এখানে শাকসবজির 
বীজ উৎপাদন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে করা যাবে। 
ফুলকপি ও বাধাকপির বীজ উৎপাদনের প্রথা 
ও প্রণালীকে যথাযথ মান সম্মত করে তুলতে 
খানে একের পর . এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা 















[মাৰি থেকে অক্টোবরের প্রথম দিক পর্যন্ত 





প্রাক মৌসুমী বৃষ্টিপাতের জন্যে ফুলকপি ও 
বাধাকপির বীজ উৎপাদন কয়েক বছর ধরে 
এক সমস্তা হয়ে দাড়িয়েছে | যদি শুঁটিগুলোকে 
গাছেই শুকিয়ে যেতে দেওয়া হয় তাহলে ফসল 
তোলার আগেই শতকরা প্রায় ৭০-৮০ ভাগ 
বীজেই কল বেরিয়ে যায়। যদি শুঁটিগুলি 
হলদে রঙের থাকতে থাকতে তোলা হয়, তাহলে 
খুব কম বীজেরই কল বেরয় এবং বীজের গুণ 
ও পরিমাণেরও কোনো তফাৎ হয় না। 
যদি কোন উপায়ে ফুলকপির বীজ এক বা 

ছু সপ্তাহ আগেও পাকানো যায় তাহলে প্রাক- 
মৌসুমী বৃষ্টিপাতে ফসলের কোন রকম ক্ষতি 
হয় না। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ফুলকপি সাদা 
হলে এবং এর ওপর ভাগ খুঁড়ে দিলে শু'টি খুব 
তাড়াতাড়ি পুষ্ট হয় (প্রায় ১০ দিন আগেই ) 
এবং সর্বাধিক ফলন দেয়। : 
কাধাকপির গোড়া আলাদা জারী 
সরিয়ে লাগিয়ে বীজ উৎপাদন করার একটি 
প্রণালী রয়েছে। বাঁধাকপির ওপর কেটে 
দিয়ে শীষ বের করে যে বীজ উৎপন্ন হয় তায় 
চেয়ে প্রথমোক্ত প্রণালীই ভাল। প্রথমোক্ত 
প্রথায় বীজ জলদি পুষ্ট হয়, বড় বড় বীজ হয় 
এবং ফলনও বেশী হয়। যদিও মুল জায়গায়, 
অবস্থিত গোড়ার চেয়ে গোড়া অন্যত্র সরিয়ে 
লাগানোতে কম ফলন হয়, তবু. সরিয়ে 
লাগাবার প্রণালীর একটি সুবিধে আছে । 
এ প্রথায় জমিতে অনেক বেশী পরিমাণ গাছ 
লাগানো যায়। 











কৃষ্ণনগরে মূলো, বেগুন, তারা ডাটা, 
টমেটো, ফুলকপি ও মটরের বীজ এবং 
[লিষ্পংএ বাধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, বীন 
এবং মটর-বীজ-সংরক্ষণের জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চালানো হয়েছিল । বীজগুলো বাদামী 
কাগজের মোড়কে পুরে এমনি এবং 
(ডেসিকেটরে ভরে রাখা হয়েছিল। তাছাড়া 
পলিথিনের থলে, বাতাস রুদ্ধ করা টিনের 
TB এবং কাচের পাত্রেও রাখা হয়েছিল । 
নানান পাত্রে সংরক্ষিত বীজের সাধারণতঃ 
এক বছর পর্যন্ত অস্কুরোদগম-ক্ষমতা ভালই 
কে। বাদামী কাগজে বীজ মুড়ে যদি 
সিকেটরে না রাখা যায়, তবে কোন কোন 
ক্ষেত্রে দু’ বছর সংরক্ষণের পর বীজের 
্ুরোদগম-শক্তি একেবারেই থাকে না। 
সিকটরে রাখা ফুলকপি ও বাঁধাকপির 



















বীজের দু বছর পরেও অঙ্কুরোদগম- 
থাকে, fog এতে বীন মটর-বীজ সংর 





করা যায় না। তিন বছর সংরক্ষণের পর ae ৃ 
ছাড়া যাবতীয় সবজি-বীজেরই প্রাণশক্তি 


একেবারেই হারিয়ে যায়| অথচ বায়ু-রুদ্ধ টিনের 
পাত্রে-রেখে দেখা গেছে, শতকরা ৬৬ ভাগ 


অঙ্কুরোদগম-শক্তি রয়েছে । বীন ও মটর-বীজ 


ংরক্ষণের জন্যে পলিথিনের থলেই উপযোগী 
মনে হয় এবং বর্ষার সময়েও বীজ সরবরাহ. 


ও বিতরণ করার পক্ষে এই ব্যাগ বিশেষ 
উপযোগী । 


[ডঃ কে, সি, ভান কর্তৃক ইণ্ডিয়ান 
হর্টিকালচারের, জান্ুয়ারী-_মার্চ a 
aa লিখিত মূল ইংরেজী প্রবন্ধের | 
অন্ুবাদ-_ 











১৯৬৬, 


নীলমণি মিত্র ও চিদানন্দ গোস্বামী ॥ ] 













ow বনবিহারী চক্রবর্তী 












আপনি এবারে ধান পেয়েছেন ? 

যাচাই করেছেন কি? 

শ্রীরামরঞ্জন সাই পেয়েছেন একর পিছু 
৬৬ মণ। 

বর্ধমান জেলায় পোশলা একটি ছোট্ট 
শ্রাম । এ গ্রামটি ভাতার ব্লকের মধ্যে 
অবস্থিত | Ramaga সাই এই পোশলা 
গ্রামেরই একজন কৃষক। 

o শ্রীরামরঞন সাই কৃষি-বিভাগের পরামর্শে 
নতুন নতুন জাতের নতুন নতুন প্রণালী 
BRAM করতে খুব উৎসাহী । এ.বৎসর তিনি 
SIIR নেটিভ-১ জাতের ধান চাষ করেছেন | 
তাকে যখন প্রথম এই নতুন জাতের 
ন চাষ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়, তখন 
ag তিনি দোমনা ছিলেন কিন্তু এ বৎসরের 


জলা কৃষি-তথ্য অধিকর্তা, বর্ধমান | ৷ 





এপ্রিল মাসে তাকে বর্ধমান বীজ উৎপাদনন্গে 
নিয়ে এসে দেখান হয় তাইচুং নেটিভ-১ ধা 
ফলন এবং তার সামনে এ ধান কেটে ঝাড 
ও ওজন করা হয়। তা দেখে তিনি এ বৎ 
খরিফ-মরস্ুমে তাইচুং নেটিভ-১ ধান চাষ 
করতে আগ্রহী হন. এবং এক একর জমিতে 
তিনি ৬৬ মণ ধান পেয়েছেন। 

আপনিও আপনার জমিতে একর ef 
৬৬ মণ ফলন পেতে পারেন। এ ধানের চাষ 
খুব কঠিন নয়। কেবল দরকার ay ও 
পরিচর্যা, স্থপারিশমত সার প্রয়োগ এবং 
শস্যরক্ষার ব্যবস্থা করা। 

শ্রীরামরঞ্জন সাই টি aa 
বীজতলায় বীজ বুনেছেন। বোনার আগে 
তিনি লবণ-জলে বীজ বাছাই করে শুধি 









i 


বন্মন্ধরা.: অষ্টাদশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


নিয়ে পরে এগ্রোসেন জি-এন্‌ দিয়ে বীজ শোধন 
করে নেন। তিনি ১৫ কেজি বীজ বপন করেন 
৬ কাঠা পরিমাণ বীজতলায় । বীজতলায় 





শ্রীরামরঞ্জন সাই 


যথাযথ জলনিকাশী নালা ছিল এবং সেচের 
ব্যবস্থা ছিল। ৫ই আগস্ট জমিতে চারা রোয়া 
হয়ে যায়। জমি তৈরি করবার সময় ১২৫ 
কেজি এযামোনিয়াম সালফেট, ১৫০ কেজি সুপার 
FAFE ও ৪০ কেজি মিউরেট অফ পটাশ সার 
প্রয়োগ করেছিলেন। পরে ফুল আসার আগে 


২৪ 


আরও ৫৫ কেজি এযামোনিয়াম সালফেট তিনি 
জমিতে প্রয়োগ করেন। জমিতে প্রয়োজনীয় 
সেচের ব্যবস্থা ছিল। চারা রোয়ার ২১ ও By 
দিন পরে তিনি gata স্টেপ্টোসাইক্রিন ও 
এন্ড্রিন স্প্রে করেছেন। এছাড়া ধানের 
দুধ অবস্থায় একর প্রতি ১০ কেজি বি,এইচ্‌,সি 
১০% ছড়িয়ে দিয়েছেন। 

তিনি ৩০শে অক্টোবর ফসল কেটে নেন 
এবং cate fot ওজন করে ফলন পেয়েছেন 





রামরঞ্জন সাইর জমিতে তাইছুং নেটিভ-১ ধান 


৬৬ মণ। এতে তার নিষ্ট লাভ হয়েছে ১২০০ 
টাকা। 

আপনার জমিতে কত লাভ হয়েছে, 
হিসাব করেছেন কি? 


ফসুলের স্বর | বারীন্দ্রকুমার ঘোষ 


আমরা এখনও পাখি । 
কাল হব ফুল, হয়ত বা! 
ফড়িংএর মেলা, মাটি, ঘাস 
অনেক দেখেছি CHE ঢেউ 
আহলাদের সাগর অথবা 
যারা নয় আমাদের কেউ-_. 
মিলনের মালা, রাঙা রাখী 
ভালবাস! জলছবি ঘর, 
শুভ্র-নীল জোনাকির আলো | 


আমরা কখনও পাখি, 

কখনও বা নদী হ'তে চাই ! 
সভ্যতার রঙে মাখামাখি 
যন্ত্রণার মেঘ জমে ওঠা 
পৃথিবীর আশ্চর্য সানাই 
প্রেম হয়ে বাজে প্রতিদিন 
কৃষাণীর চুড়ি রিণ্‌-বিন্‌ 
ঝরে, শুনি ফসলের স্বর 
মুছে দিতে অতীতের কালো ॥ 











a ee 


চোত-পরবের বাদন বাজে ড্যাম্‌ কুরুকুরুকুর্‌, 

ও মেলায় চল্‌ মিতেনী চল্‌ সে শাস্তিপুর ৷ 

ঘোড়া কিনব, পরী কিনব, লক্ষ্মীমায়ের পট, 
হাজার মনের পূজায় সাজে আজ মন্দির-মঠ 1 

" মিতেনী, ও কৃষাণী আজ হৃদয়ে দোল 
চোত-বাংলার মাটির বুকে হাসছে আমের CI | 
চরক-পুজা চরক ঘোরে আকাশ মাটি দোলে, 
adi এমন নাচন নাচে খুশির কলরোলে | 

ওই ফুটেছে সৌদাল ও ফুল, ভাট-ফুলেরই গন্ধ 
ড্যাম্‌ SHS বাদন বাজে আজকে প্রাণে ছন্দ। 
আঙিনায় আলপনা আজ হাস পদ্মলতা 

ও কৃষাণী, নয়নমণি, শুধাই প্রেমের কথা | 
শিবের পুজোয় হাসব মোরা দুঃখ ত্যাগের সুখে, 
অন্নপূর্ণার দলে ভিড়ে অন্ন দেব মুখে | 

মেলাতে চল্‌ মিতেনী, আজকে প্রাণে গান 
রেশমী-চুরি কাকন দেব সোহাগ-সি'ছুর পান। 




























পবিত্র মুখোপাধ্যায় 


কাতিকের রাতটা ফুরোতে চায় না। 
Aya, তাল, আম, জামের গাছগুলো ia 
'তিনকড়িদের খোড়ো কুঠরিটা কুয়াশার সমুদ্রে 
ডুবে রয়েছে এই গভীর রাত্রিতে । তিনকড়ির 
পাশেই কাথার নীচে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে 
o Wi তিনকড়ি ডাকে “কাঞ্চন! কাঞ্চন 

আর তিনকড়ির জীর্ণ শরীরগুলো যেন কুয়াশার 
মধ্যে তলিয়ে আছে । বাঁশের বেড়ার 
ফাক-ফোকর দিয়ে তীর আসছে শীতের 
বাতাসের । কনকনে ঠাণ্ডার বিষ-মাখানো 
তীর ৷ নিশ্বাস টানতে গিয়ে টের পায় 
_তিনকড়ি বিষ ঢুকছে বুকের ভেতর। ছেঁড়া 
কাথা দিয়ে মাথা-মুখ ঢেকে কাঞ্চনকে 
জড়ায়। কাঞ্চনের নাকের নথটা মরা 
সোনার হোকগে, কাঞ্চন তো তিনকড়ির 
কাসোনা। বুকের কাছে পাকাসোনা নিয়ে 











তিনকড়ি চেষ্টা করে কাতিকের ঠাণ্ডা 
দূর করে ফেলে একটু গরম হতে। কি 
তিনকড়ির মনে পড়ল আবার সুপুরী, তাল, 
আম-জামের গাছগুলো সুদ্ধ, ওদের খোড়ো 
কুঠারিটা Fe, কাঞ্চন ya, তিনকড়ি যেন 
কুয়াশায় তলিয়ে যাচ্ছে । মনে পড়ল ওর, এই 
কাণ্ঠিকের রাত। মনে পড়তেই কাঁপা কাঁপা 
করুণ একটি দীর্ঘশ্বাস ঝরতেও দেরী হোল না। 
কাতিকের ক্ষেতকে “সোনা-বাধানো ক্ষেত! 
বলে সবাই । বসুন্ধরা মায়ের আদরের মতো 
সোনার ধান gee হাওয়ায় । মাটির গন্ধের 
সঙ্গে ধানের গন্ধ জোট পাকিয়ে প্রাণ art 
করে দেয়। হাওয়ায় ঢেউ হয় নদীতে । ঢে 
দুরে দিগন্তে চলে যায়। তিনকড়ি ঝা 
পড়ত ধানের ক্ষেতে । ঝিলিক মারত কাস্তে 
জন-মজুর নিয়ে ফসল তুলত তিনকড়ি । মারে 
সোনা তারপর উঠোনে । কাঞ্চন মাড়াই ক 
করতে গুন্‌ গুন্‌ করে গান গাইত। তিনকড়ির 
চোখে ভরা wal ধানের ছড়া মাথায় নিয়ে 
কাঞ্চনকে জড়িয়ে ধরে আদর করত। দাওয়ায় 
স্বর্গ পেত তিনকড়ি।তিনকড়ির আবার. 
দীর্ঘশ্বান পড়ল । অন্ধকারের মধ্যেই হাতের 
চেটো দিয়ে শুকনো চোখের গড়ানো জল ও. 
মুছে নিল। ঝাপসা চোখে স্পষ্ট দেখতে পেল, 
ওর ক্ষেতটা এখন কুয়াশার কাথা জড়িয়ে মরা 
দেহের মতো ধুঁকছে। ক্ষেতটা আস্তে আস্তে 
মরে যাচ্ছে। কঙ্কালের মতো পড়ে আছে 
শ্মশানে । প্রেতের কান্না উঠছে ক্ষেত থেকে I 
কান্না পাকিয়ে পাকিয়ে হাওয়ায় ছড়িয়ে যাচ্ছে। 












































ঃ কিন্ত তিনকড়ি ভাবে, একদিনকার স্বর্গের 
of কেন শ্মশানের ছবি হয়ে গেল। 





২ ~ আজ সকালের কথা মনে পড়ছে 
_তিনকড়ির। মেঘের পাহাড় চেপে রেখেছে 
ফাগুনের জ্যোতন্াকে। ভাঙ্গা জানলা দিয়ে 
_ যোলাটে মেঘ দেখছে তিনকড়ি। ভ্যৈষ্ঠের 
দারুণ খরার সময় এই মেঘকে পায়েই ধরে 
fasi একটু বৃষ্টি-একটু জল-_একটু 
করুণা । কিন্তু দয়া নেই মেঘ-দেবতার। 
জ সেই তৃষ্ণার মেঘকে এই ফাগুনের রাতে 
সহা যাতনা মনে হয় ওর | মনে হয়, এই মেঘ 
_ একটা অভিশাপের মতো ঘিরে রেখেছে ওর 
জীবনটাকে ৷:--আজ সকালের কথা মনে পড়েছে 
_ মেঘ দেখতে দেখতে ৷ তিনকড়ি মাটির বারান্দায় 
_ একটা বাশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে তাকিয়ে 
বসেছিল Abra দিকে তাকালেই ওর মনটা 
RR করে পুড়তে থাকে। শেষের মতো 
 গতরটা হাড়সার হয়ে গেছে। ঘরে তাত CAR | 
তবু কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে এসে মুখে ধরে 
. কাঞ্চন। পোড়া তামার মতো হয়ে গেছে 
_ কাঞ্চন। কাঞ্চন জল লুকিয়ে লুকিয়ে মোছে, 
তবু রা নেই মুখে। লুকিয়ে লুকিয়েই দীর্ঘশ্বাস 
 লুকোয় । জির্জিরে শরীরটা নিয়ে 
এদিক-ওদিক ঘোরে feasfe আড়াল করে 


























থাকে একটা প্রিয় মুখ। ছুঃখ-দারিজ্র্যের এই 
অভিশাপ কাঞ্চনকে কুঁড়ে খাচ্ছে, তা সইতে 





_ প্তিনকড়ি মাহোত বাড়ী আছে৷ নাকি হে y 2 


ওর কিছু জবাবের আগেই মহাজন উন a 
এসে দাড়াল । | : 

_ছিবছর তো ঘুরে গেল। তোমার সাফ 
জবাব এবার চাই। আমি আর সময় নষ্ট 
করতে চাইনে মাহোত !' 

--আগে ত- আর একটা” 

_-থামো খামো। 


মায়া ছাড়ো বাপু । ছেড়ে সাফ-সাচ্চা জবাব 


দাও, আমি সই করে লিখে নিচ্ছি যে বন্ধকী 


মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় তুমি অপারগ d 
হয়ে--- i 
তিনকড়ি চুপ করে বাঁকা শরীরটা নিয়ে 
দাড়িয়ে । | 
মহাজন আবার কথ! কল্প ।--বাপের 
কর্তব্য আরো করো না--করো,করে ঠেকে 
CATS I a5 
পুরুষের ক্ষেত বন্ধক দিয়ে ফলটা কি ভালো 
হলো, নাকি সর্বনাশ হোল? আর এসব 
ছেলে ভালো হোয়েই বা কি, না হোয়েই বা 
কি। শেষে কিনা সেরে উঠে ধন-সম্পত্তি 


শেষ করে কোলকাতায় বেপাত্বা! ওঃ কি. x 


কুপুতুঃর রে বাবাঃ 1 
তিনকড়ির শুকনো চোখ থেকে জল 
OEE 





হয় টাকা দাও, 
তোমার জমি তুমি ফিরিয়ে নাও ; নয়তো জমির o 





ওই রাজরোগ সারাতে গিয়ে চোদ্দ... 


তোদের wy নিজের অধশ্মের ভোগ 


an আমার। বলে আমার কাচা 
1 আটকে আমাকে দূর্ভোগ দিচ্ছিস 
যত AFI চোখের সামনে 


"বল্‌, আমি করব কি? 
চুপ করে রইল। 


oo R আবার বল্প।_-হতচ্ছাড়া ছেলে 
যদি এখনো ফিরে আসে, তোর জমি আমি 
O তোকেই ফিরিয়ে দেব। কিন্তু আমি কি 

: পোয়াতে বসে থাকব 


o ভিনকড়ির বুকে বেজে উঠল মহাজনের 


এই কথাগুলো । বদমেজাজী মহাজনের মুখ 


থেকে এতো দয়ার কথ! যেন বিশ্বাসই করতে 
পারছে নাও। হতচ্ছাড়া ছেলেটা ফিরে এলে 
. এখনো ফিরিয়ে দেবে সেই বন্ধকী জমি? 
একটু চঞ্চল হোয়ে উঠল কথাটা আবার 
ভাবতেই | 
তিনকড়ি মহাজনের পায়ের ধুলো নুয়ে 
পড়ে মাথায় নিল । বল্প--'আমি আর কিছু 
বলব না কত্তা। ঢের দয়া করেছেন 
o আপনি। আমার কিচ্ছুই বলার নেই. সে 
আমার বরাত । হতভাগা বাপের ভাগ্যে 
যে আমার বংশী যদি ফিরে আসে । এখনো 
> ফিরিয়ে দেবেন--এ আপনার ঢের দয়া 
কত্তা। কিন্তু aa, ও আর ফিরবে না-_ 
হতভাগ! বুড়ো বাপ-মায়ের কাছে আর 


ফিরবে না। 


আপনি জমি'-.' Sty 


তিনকড়ি I 


এই মহাজনটা মেধচাপা জ্যোৎস্মার 

মনে পড়ে তিনকড়ির। ছেলের wm সারা 
গিয়ে যে জমি বন্ধক দিয়েছিল তিনকড়ি, সে জমি 
মহাজনের দয়ায় ফিরে পাবে? তিনকড়ি চা 
করবে সেই জমিতে আবার? আবার. 
বান ডাকবে তিনকড়ির ক্ষেতে? কি 
যেন একটা আনন্দ আছড়ে পড়তে না পড়তে 
তিনকড়ির দীর্ঘশ্বাস পড়ল । বংশী ফিরবে না 
কোলকাতার কারখানায় রুজিরোজগার 
কেন ফিঃবে ও? রক্ত জল করে মাহু 
করা বংশী আর ফিরবে না। তিনকাঁ 
ক্ষেতে আর ফসলের বানও ডাকবে না। T 
ক্ষিদের যাতনার শরীর নিয়ে তিনকড়ি q 
পড়েছিল তারপর । ২ 

পাখী সবে চক্কোর কাটছে 
ভোরের খোলা স্পষ্ট আলে 


BLAS} 
আকাশে | 


তখনো ফুটে ওঠেনি। বুনো ফুল ফুটছে কিছু 


আলো কিছু অন্ধকারে । মাটি, পাতা ও ফুলের 
গন্ধ। বংশী ছুটে আসছে । রোগা লিকলিকে 
হয়ে গেছে বংশী। বনযামিনী-গাছের পাতা 
আর কিছু ভাটফুল ছি'ড়ে নিয়ে বংশী নাকের 
কাছে রেখে জোরে টানল। aa বংশী 
নরক থেকে যেন স্বর্গে পুনর্বাসন পেল 
ভাটের ঝোপের কাছে gre থমকে গাড়ি : 
আবার ছুটেছে ও। ৃ 





হ নায় উন্মাদনা বেড়ে 

€ as হাওয়ায় নরম ভোর। 
> এসে দাড়িয়েছে আর কাঞ্চন এখনো ab মাদক মিহি গন্ধ নরম হাওয়ায় a 
জরাএপ্ত ঘুমে তলিয়ে আছে। বংশীয় চোখে আসছে। বুক ভরে গন্ধ নিচ্ছে a x 
OAA, উঠোনের পাশে -আমগাছগুলোয়  আত্রমুকুলের। | 











ও মন কৃষি কাজ কররে-_ 
খাঁটি মাটি আছে পড়ে 
সুফল পাবে আবাদ করে। 
আলু পটল মূলে! উচ্ছে 
ধান গম যব যাহা ইচ্ছে 
যত করে লাগাও পাবে 


সোনার ফসল মুঠো ভরে | ae A 









নাম শ্রীসস্তোষকুমার সরকার ৷ বয়স 
৩৫।৩৬ বছর ৷ চেহারা শক্ত জোয়ানের মত। 
বাবা, মা, বৌ, ছেলেমেয়ে ও ভাইবোন নিয়ে 
দশ জনের সংসার । বাড়ি ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের 
খুলনা জেলায় । সেখানে সামান্য যা জমিজমা 
ছিল তাতে মোটামুটি চলে যাচ্ছিল। 
দেশ বিভাগের পরেও সেখানে বাস ছিল, কিন্ত 
একদিন আর সব ছিন্নমূল মানুষের মত সেও 
ভারতের মাটিতে এসে দাড়াল । 

ছোট্ট গাঁ । নাম “বাথনা, । নদিয়া 
জেলায় শাস্তিপুর থানার এই গীয়েই সে পাঁচ 
বিঘে জমি নিল। জমির সবটাই ÅA 
তার মধ্যে খানিকটা চলে গেল বসত বাড়ি 
করতে । বাকিটুকুতেই চাষ-আবাদ করতে 
হবে। বাশবন ARRI করতে সময় ও 
মেহনত কম লাগল না। ' অনেক করেও মাত্র 
৩২ বিঘা জমি চাষের উপযোগী করে তোলা 
oami কিন্ত কি করে চাষ ফলপ্রন্থ হবে ? 
চাষ করতে হলে জলের দরকার। সরকারী 
একটা গভীর নলকুপ আছে অবশ্য, তাও বেশ 
কিছুটা দূরে । তার থেকে কোন স্থবিধা পাওয়া 


















_ eats, সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ | 


একটি সবজি বাগান দেখে এলাম 


* চুণীলাল প্রামাণিক 


সম্ভব নয়। জমিটাও বেশ উচু। তাছাড়া 






মাটি অত্যন্ত বেলে। না, হতাশ হলে চ 
না। দশটা মুখে অন্ন তাকে জোগাতেই হ 
যে করেই হোক এই মাটিতেই তাকে ৫ 
ফলাতে হবে। তার জন্য জলের ব্যবস্থা 
SSE দরকার: একটা অগভীর 
করতে পারলে সব থেকে সুবিধা হয়: 
নলকুপের জল খাওয়াও চলবে আর জা 
দেওয়া চলবে । অবশেষে একটা অ 
নলকূপ সে, জমিতে বসালো | 
৭০ ফুট গভীর নলকূপ করতে তার 
পড়েছিল মোট ২৩৫ টাকা । এইটুকু | 
সবজি চাষ ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব নয় 
কাজেই সবজি চাষেই সে মন দিল। RC 
জল দেবে এই নলকূপ থেকে। বাড 
সকলে এই সবজি বাগানের কাজে 
লাগালো | নলকূপ থেকে এতবড় বাগা; 
জল দেওয়া বেশ পরিশ্রমের কাজ, তবে AAC! 
মিলে ভাগাভাগি করে জল তুললে কাজা 
অনেক VS করে নেওয়া যায়। তাই ভাইবো? 

































ছেলেমেয়ে, এমন কি বৌরাও বাদ যায় না 







দিনে ৭1৮ ঘণ্টা করে জল তুলতে পারলে সম' 
বাগানটায় চার দিনে একবার সেচ দেওয়া যেত 





AFA থেকে কিচ ৷ চাকা ধার $ 





f য়ে. একটা পাম্প কেনা এবং বাগানের 
মাঝখানে আর একটা নলকুপ করা। তাতে 
বাগানের দূরের জায়গাতেও জল পৌঁছে যাবে। 
এই দুটি নলকৃপের সাহায্যে বাড়ি ও বাগানের 
জলের চাহিদা ভালভাবে মেটানো যাবে | 

বাগান থেকে তিনটি করে ফসল উঠছে। 
ল কি একরকমের ? ফুলকপি, বাঁধাকপি, 
বগুন, টমেটো, Ab, সিম, ওলকপি, পেঁয়াজ, 
ও অনেক রকম। প্রত্যেকটি আলাদা 
লাদ! প্লটে দেওয়া। জমির ভেতর দিয়ে 
সর নালা চলে গেছে। নলকৃপটির পাশেই 
টা বড় গর্ভ। সেটাও জলে তন্তি | জিজ্ঞাসা 
করতে জানা গেল তাতে কিছু মাগুর, কই, 
'জিয়ানো আছে । মাঝে মাঝে মুখ 
বদলানোর ইচ্ছা হলে তোলা হয়। সন্তোষ 
মধ্যে একটা গাড়ি আর একজোড়া বলদও 














কিনেছে। শাস্তিপুরের বড় বাজারে বা নতুন 
হাটে এই গাড়ি করেই নিজের বাগানের ও 
teas অন্য লোকের ফসল বিক্রি করতে নিয়ে 
যায় সন্তোষ | 


এর থেকে তার, ভাড়া-বাবদ ' 


) হয়। 


z mn জীবনের তীর আম 
তার বাড়ি হঠাৎ গিয়েছিলাম । 





তাই তাকে 
তার নিজের পরিবেশেই পেয়েছিলাম | 


বিভোর ৷ সবচেয়ে ভাল লাগলো, তার কোনও 
অভিযোগ নেই, কোন দাবী নেই। কোন 
সাহায্যের প্রত্যাশা নেই। সে কি করবে, 


তার কি পরিকল্পনা, কেবল এই কথাই 


শোনাল। | 
ছিন্নমূল পরিবারটি এইভাবেই আজ 
নিজের পায়ে দাড়িয়েছে । অধ্যবসায়, পরিশ্রম 


ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার দ্বারা সামান্য পরিমাণ জমি 


থেকেও কি ভাবে একটা সংসারের অবস্থার 


উন্নতি করা যায়, সন্তোষের পরিবারটি তারই 
একটা উজ্জল দৃষ্টান্ত | 

হ্যা, একটা কথা বলা হয়নি। “সন্তোষের 
কোন সখ আছে কিনা প্রশ্ন করলাম। সন্তোষ 
একটু afs হল ৷ প্রশ্নটির আবার পুনরাবৃত্তি 
করাতে সলজ্জভাবে উত্তর দিল; শীঘ্রই সে. 


একটা রেডিও সেট কিনবে | 








যতক্ষণ a 
তার সঙ্গে ছিলাম সব সময়েই মনে হচ্ছিল 
যে, সে যেন উজ্জলতর ভবিষ্যতের চিন্তায়. 










... গুজরাটের-জুনাগড়ের কৃষি-কলেজে “পিঙ্ক 
বল্‌ ওয়ার্ম” নামে একরকম কীট নিয়ে গবেষণা 
শুরু হয়েছে। এই কীট তুলার খুব ক্ষতি 
করে। এদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলে শুধু যে 
তুলার উৎপাদনই বাড়বে তা নয়, ভাল 
জাতের তুলাও পাওয়া যাবে । সারা পৃথিবীতে 
আজ এই কীট এক সাধারণ সমস্যা | 





























শীতকালে যখন তুলা জন্মায় না, তখন কেমন 
করে ওই সব কীট বেঁচে থাকে । এ বিষয়ে 

_ হদিশ পাওয়া গেলে কীট নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ 
ও সম্ভব হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা | 
তার জন্যে তিন বছরের একটি পরিকল্পনা নেয়া 
O হয়েছে । যুক্তরাষ্ট্র সরকার তারজন্যে ১ লক্ষ 
২৯ হাজার ৯৬৯ টাকা দিয়ে সাহায্য করছেন। 
o গবেধণার কাজ ও সুচী পরিচালনা করবেন 

এ কৃষি-কলেজের কীটবিজ্ঞান-গবেষণাগারের 
ডাঃ আর, এম, প্যাটেল | 


মাদ্রাজের সার-কারখান। 


প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মাদ্রাজ 
কারখানার জমিতে কোদাল দিয়ে মাটি 


' বিজ্ঞানীরা সন্ধান নিতে আরম্ভ করেছেন, 





কুপিয়ে একটি সার-কারখানার উদ্বোধন ক 
তিনি সানন্দে বলেছেন, “ভার 
ইঞ্জিনীয়াররাই বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্যে a 
প্রকল্পকে রূপায়িত করেছেন৷’ ee 

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, "ভারতীয় 
ইঞ্জিনীয়াররা অদূর ভবিষ্যতে শুধু যে রাসা 
কারখানার নক্সা রচনা ও নির্মাণই করবেন তা 
নয়, কারখানার জন্যে দরকারী যন্ত্রপাতিও 
তৈরি করবেন । 

.ম্যানিলার এই সার-কারখানার 
অংশীদার হলেন ভারত সরকার 
আযাসৃকো-ইণ্ডিয়া। এই নতুন প্রকল্পের x 
ভারতের বাষিক কুড়ি লক্ষ টন toMy 
উৎপাদন বেড়ে যাবে । আশা আছে sone 
সালে এই কারখানায় উৎপাদন শুরু হবে । 


















নয় টাকা মূল্যে এক মণ ধান ৃ 

বিজ্ঞানসম্মত চাষে এবং পরিশ্রমের ফলে 
সম্প্রতি চম্পাহাটিতে চাষের ক্ষেত্রে এক 
অবিশ্বাস্য ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে । দক্ষিণ 
২৪ পরগণায় সোনারপুর ব্লকের সাহেবপুর 
গ্রামে শ্রীহাবুল পাল একর প্রতি-৫২ মণ ধানের 
ফলন পেয়েছেন । . গত বছর সেই জমিতেই 
তিনি পেয়েছিলেন একর প্রতি মাত্র ২৪ মণ। 
তিনি এবছরে ব্যবহার করেছিলেন এন্,সি-১২৮১ 
জাতের বীজ। তার হিসাব মত ৫২ মণ 















: এক মণে ৯ টাকা | 

১৫৯ দিনেই এই ধান পেকে হি 
পাল প্রথমে কম্পোস্ট সার, তারপর সবুজ 
সার এবং সবশেষে রাসায়নিক সার প্রয়োগ 
করেন। প্রথমে বীজতলাতে তিনি মিশ্র সার 
: দিয়েছিলেন। তাছাড়া নিড়ানি ও কীটনাশক 
: ox প্রয়োগেও তিনি ত্রুটি করেননি | 

. ফরমোজান ধান প্রসঙ্গে 

কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি-বিশেষজ্ঞ শ্রীজে, 
& বর্ধমান জেলায় ফরমোজা-জাতীয় ধানের 
আবাদ সম্পর্কে কিছু তথ্য পেশ করেছেন। 
তার মতে খরিফ-মরস্মে এই জাতীয় ধানের 
২৫ দিন বয়সের চারা রোয়াই ভাল। চারার 
বয়স তার থেকে বেশি হয়ে গেলেও প্রাথমিক 
মাত্রায় রাসায়নিক সার না কমিয়ে কিছু বাড়িয়ে 
দেওয়াই ভাল | 

এই জাতীয় ধানের চারা খাড়াভাবে ও 


শিকড় সোজা রেখে লাগালে ফসল ভাল হয়। . 


চারা কাৎ করে লাগালে ফসলের পক্ষে ক্ষতি 
হবে বলে তিনি মনে করেন। “কাদা মাটি’ 
অঞ্চলে রাসায়নিক সারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে 
দেওয়া উচিত। মোট দেয় syet, পটাশ 

আর এবং নাইট্রোজেনের ই অংশ এই ক্ষেত্রে 
দেওয়া ভাল। সাধারণতঃ থোর আসার তিন 
agia আগে চাপান সার দেওয়া হয়। কিন্ত 
তা না করে যখন “মাঝের পাতা” বেরুবে তখন 
ডন 








: ফলাতে ae খরচ হয়েছে ৪৬৮ টাকা। l ahs mo 








হবে। সেইজন্য আউশের চারা রোয়ার মত 
কাদা-কাদা জমিতে কিংবা জমিতে এক ইঞ্চি 
জল রেখে ফরমোজা-ধানের erm: রোয়া 
উচিত r 


পশ্চিমবঙ্গে তালগুড়-শিল্পের উন্নয়ন 


গত ২৩শে ডিসেম্বর ভারতের অবশিষ্ট 7 


অংশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে তালগুড়-দিবস 
পালিত হয়েছে । 

এ fra পশ্চিমবঙ্গের খাদি ও গ্রামীণ 
শিল্পপর্যদের 
অনুষ্টিত হয়। এ সব সভায় তালগুড়ের 
কারিগরগণ এই শিল্পের প্রতি অনুগত থাকা 
এবং NJ- 
শপথ গ্রহণ করেন | 

পঃবঙ্গ খাদি ও গ্রামশিল্প-পর্যদের এক 
সমীক্ষায় জানা যায় যে পঃবঙ্গে ১৭,৭৪,৭৫০ 
তালগাছ এবং ১৬,৫৯,০০০ খেজুরগাঁছ আছে। 


এর মধ্যে ১৮৪,৭৭৮ তালগাছ ও ৫,১৭,১৮৩ 


খেজুরগাছ থেকে রস বের করা হয়। রস 
আছে এমন তালগাছ ও খেজুরগাছের সংখ্যা 
যথাক্রমে ১২,০০,৯০০ এবং ৯০০,০০০ | 
এসবের পূর্ণ ব্যবহার হলে পঃবঙ্গের : 
শিল্পীরা এই শিল্প থেকে ae soe কোটি 
টাকা আয় করতে পারেন । এসব থেকে যা 


O পাওয়া যায় তা হল ফল, তত্ত ও পাতা । = 


yi (সবশেষে ভন: বলেন, tak ও জাতীয় । t 
roni সংখ্যা কমে নাকে ২ এবং ফলনও কম o 


উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে AS 





বিরোধী কর্মসুচী সফল করার ব্যাপারে... 











ও উৎপাদিত হয়ে থাকে | 


নিযুক্ত আছেন। 








, এসব থেকে নীরা, গুড়, চিনি, মিছরি, - 


রর কেবলমাত্র - ১৯৬৫-৬৬ সালে পঃবঙ্গে 
1২,৯২২ টাকার মতো তালগুড়-শিক্পজাত সরকার 
(বিক্রি হয়েছে। এই শিল্পে ৯৫৭১ জন : 


রৌদ্র শীত আর জলে ভিজে 

i লেগে যাও ভাই কৃষি কাজে, 
তনু মানস তৃপ্ত হবে f 
| টাটকা শস্য খেলে পরে i 










চলতি বছরে পঃবঙ্গ খাদিও পরা িলপপর্ষদ 
৯৬ জন ব্যক্তিকে বিশেষ শিক্ষণ দিয়েছেন । 
এই. শিল্পকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে পঃৰ 








আপনি কি আপনার জমির মাটি AAF করিয়েছেন? 
অধিক ফলন পেতে হলে মাটি পরীক্ষা 9 করান 


মাটি কষ করালে কোন্‌ জমিতে “কোন্‌ ফসলের জন্য. কত সার দেওয়া দরকার তা 
তে পারবেন | সরকার থেকে বিনামুল্যে pie পরীক্ষার ASP SCe ।. 


2 ` পরীক্ষার জন্য ai পান: 


সে যোগাযোগ করুন। 








জল এনে দেয় যেখানে 
আপনার দরকার যখন 
আপনার দরকার 


fare কার্য্যালয় :-৬৫৮-ডেকান জিনবাল 
‘Best 





i অরুণকুমার মিত্র । নদী সেচ প্রকল্পের অবদান | 
অনিল সেনগুপ্ত । ধান চাষে সেচের ব্যবস্থা ( সংযুক্ত ) 
অনু মুখোপাধ্যায় । মেয়েদের মধ্যে কাজের বিভিন্ন দিক 
অঙ্গ হুখোপাধ্যায়। y 5 
জা 1 
O SRA ওহিদ মোল্লা। অধিক শস্য উৎপাদনে সারের ভূমিকা (সংযুক্ত ) 








z sefi চট্টোপাধ্যায় ৷ নলকৃপের সাহায্যে জলসেচ 
কালিদাস সেনগুপ্ত । ভূমিক্ষয় এবং তার প্রতিকার 
ডঃ কালিদাস সেনগুপ্ত । অধিক ফলনশীল বীজ চাষের কর্মসুচী 
ডঃ কালিদাস সেনগুপ্ত । তিনটি পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনাকালে কৃষির অগ্রগতি 
 কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত । মাঠের নায়ক 

ree 

 গোপালচ্ দাস। চাষে উপেক্ষিত 

< রুদাস পাল। চাষী ও ক্ষুদ্র AFN 

: গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় ৷ গোবর-গ্যাস প্ল্যান্ট 

: hatte: গঙ্গোপাধ্যায় | মঙ্গল-দীঘি 

. গৌরীশক্কর গঙ্গোপাধ্যায়।  » 

তম দাশগুপ্ত । প্রকৃতি, তোমাকে বড় সুন্দর দেখায় 
গৌতম গুহ। পদ্মপাতায় জল | 















| ( প্রবন্ধ h 


f কেবিতা) ভ 
s ৯ চা 





Co )আ 
(প্রবন্ধ ) পে 
( ৮.) মাঘ! 



















বামী । পোড়ামাটির ফুল 
a বৃক্ষপ্রেম £ একটি উৎসব 





i স্বামী। চু'চুড়া খামার 
| বিনা রবীন্দ্রনাথ 


ভর 1 যুব- কর্মসুচী 


রর ক্র খান্ত হিসেবে সংরক্ষিত আলু ব্যবহারে নতুন 


৷ শ্রীমিশ্রের আখ চাষ 
1 একটি গভীর নলকুপের কথা 


উত। কৃষি সমবায় ঃ আশা ও আশ্বাস 
খর পাল। রবি-মরসুমে স্বর ভুট্টার চাষ 
লোধ। দেশবিদেশের চাষবাস 

5 রায়। খাগ্ভোৎপাদনে মেয়েদের ভূমিকা 
Togi জিজ্ঞাস! 

রঞ্জন বসু । অরণ্য-লক্ষ্মী 


r 3 ॥ কিষাণের গান 
{faa নিবিড় কৃষি-কর্মস্থণী ( সংযুক্ত ) 


f fra) জেলা বীজখামার £ Stam ( সংযুক্ত ) 
ণ 


গ মিত্র । ধানচাষে সেচের ব্যবস্থা ( সংযুক্ত ) 


Afa পশ্চিমবঙ্গে ইচ্ষু-গবেষণা প্রসঙ্গে (সংযুক্ত) 













খোপ যায় । বোরোখন্দে আমন ধানের চাষ 


4 কমিতা , sa 
(প্রবন্ধ); পৌষ. 





পিস, মাঘ 
i Ce a) আবণ 


( » ), অগ্ৰহায় 
( » Jo a 




























(প্রবন্ধ ), | 








Ca 
দত্ত i (কবিতা ), | 
প্রসাদ ঘোষ । অধিক শস্য উৎপাদনে সারের a ( me) (প্রবন্ধ ), | 

ce । পশ্চিমরঙ্গের ইক্ষু-গবেষণা প্রসঙ্গে ( সংযুক্ত ) (প্রবন্ধ ), 
বত্রকুমার সান্যাল। মেদিনীপুরে বাবুই ঘাসের চাষ ee aC we be 
বর eres । জল এনে দাও (কবিত1), 7 
— adag ঘোষ । আলোর প্রার্থনা (কবিতা), ৷ 
রে দু চৌধুরী । জন্ম নেব আমি | C» ha 
বিজন দাশ। বেশী লাভের জন্য জলদি জাতের ফুলকপি কেন | 
000 করবেন না? (সংযুক্ত) (প্রবন্ধ) | 
— বীরেন্্লাল ভৌমিক। একর প্রতি ধানের ফলন বাড়ান oa ae | 
aama ভৌমিক ৷ ধানের জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ (5) 
ডঃ বি, এন্‌, ঘোষ । পশ্চিমবাংলায় রবিখন্দে আমন ধানের চাষ সম্ভব কি? ( 
বিজয় চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গ যুব-কৃষক সমাজ ( 
হারী চক্রবর্তী । একরে ৬৬ মণ ধান 8. 
বিজন দাশ। ছাদে বাগান করুন ( সংযুক্ত) 
₹ বীরেন্দ্রলাল ভৌমিক । ধান চাষে জল নিয়ন্ত্রণ ( 
বীরেন্দ্রলাল ভৌমিক । ধানের চারা রোয়া ও শস্ত-পরিচর্যা i 


বিজন দাশ 1 আম বাগানের ag নিন 
 ভবতোষ পাল। আস্তর্ভারত অধিক শস্ত-উৎপাদন- প্রানী ক্ষেত্রের 
ফলাফল, বর্ধমান ১৯৬৬ ৬৭ 
os বানী মুখোপাধ্যায় । মাঘের প্রহর 
ay 2 “Se 
O অলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | পউস-লক্ষমী ডাক দিয়ে যায় 
"মৃগান্বকৃষ্ণ রায়। ডাক উজ 





_নারিকেলগাছের শত্রু ও তার প্রতিকার 





চমব ইন (সম) = 








ডঃ সুধাকৃষ্ণ qoo r aha ফল ও ফসল 

স্বলেখা ঘোষ । গাছ ও তার কাজ 

ডঃ KS রঃ | উদ্ভিদের রোগ ও সুক্ষ খনিজসমূহের 
কার্ধাবলী 

সুফল মণ্ডল + তমলুক মহকুমায় তাইচুং-৬৫ ধান চাষে সাফল্য 

সুধীর সরকার ৷ qiyas নীলমাধর 

সুধীর সরকার | ৮ 

aw Gang । ভূমিকর্ষণ সমবায় সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গের কৃষি 

zi 

নাথ? ঘোষ । ছাদে বাগান করুন ( সংযুক্ত ) 

হর্ষনাথ ঘোষ । বেশী লাভের জন্য জলদি-জাতের ফুলকপির চাষ 

| কেন করবেন। 


বং 
উৎপন্ন হয় 1 ইঞ্জিন বেস প্লেট অথবা! Fiera 
তেন পাম্পিং শের সংগ লটারি লাখে T 








| 


qrat মাসিক et কি ও ১ সমষ্টি tre বিভাগ লেকে tf 
পঞ্চায়েত, সমবায় ও PEREA প্রভৃতি face ওপর a 
ও বেসরকারী সমস্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে 
ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। রচনা ফটো সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেওয়া 
| দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখনে, হবে। a 
পাঠাবার ঠিকান। : টি সস জলা ইন 
কলিকাতা 


নের নিল পর ৭৪১) সাধারণ টেকনিক্যাল ene ৪৮২ তি: এব 
OT নাক hy + আধার e 


চাদের প্রতি ৫ 


i AEE ie 
না দিছি পদের ল্য অধিন দিলে শতকরা ২২, 








